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পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের ‘হরি-বংশ’* 
চারি পাঁচ বৎসর হইল, পাবনার সরকারী উকিল বন্ধুবর রায় প্রন্ননারয়ণ চৌধুরী 
০০ 
বাহাছুরের সৌন্সন্তে কবি ভবানন্দের রচিত “হরি-বংশ নামক বৃহৎ পুধিখাঁনা আমাদের 
হস্তগত হয়। আমর! ১৩২৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের "ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলন’ 








পত্রিকায় এ পুথিখাঁনার একটা! বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি? কিন্তু উহার ' 


অল্প কিছু দিন পর হইতেই গর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এ পুথির বিবরণ বেশীর 
ভাঁগই অপ্রকাশিত রহিয়াছে । আঁজ বহগীর-সাহিত্য-সম্মিমনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে আপনার! 
পূর্ব-বঙ্গে সমাগত হইয়াছেন! পূর্ব-বঙ্গে আধুনিক সময়ে ছুই একজন শ্রেষ্ঠ কবির উদ্ভব 
হইয়া থাকিলেও, প্রাচীন কালে তেমন কোনও শ্রেষ্ঠ কবির উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া জান! 
যায় নাই। ভবাঁনন্দের ‘হরি-বংশ’ পুথিখান! পাইয়া, উচার আলোচনা করি আমাদিগের 
ধারণা জন্মিয়াছে যে, পূর্ব-বঙ্গের এই অজ্ঞাত-প্রায় প্রাচীন কবি, পশ্চিম-বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ 
প্রাচীন কৰি মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ না হইলেও, কবি-প্রতিভা ও রচনা-টনপুণো 
কবি ভবানন্দের স্থান পূর্ব-বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে খুব উচ্চে, এমন কি, সর্ব-উচ্চে 
নির্দেশ করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না) তাই আজ আপনাদিগের সমক্ষে দেড় শত 
ৎসরেরও কিঞ্চিৎ অধিক প্রাচীন "হরি-বংশ' পুথিখানি উপস্থিত করিয়া, উহার সম্বন্ধে 
একটা সংক্ষিপ্ত আলেচিনা করার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। “ 

প্রথমেই বক্তব্য যে, কাব্যখানার নাম ‘হরি-বংশ’ হইলেও এবং কৰি তাঁহার কাব্যের 
বর্ণনীর় বিষয় “নারদীয় পুরাণ’ হইতে গ্রহণ করিষাছেন, এই কথ! প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে 
পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়া বলিলেও এই পুথিখান| অধুনা প্রচলিত সংস্কৃত ‘হরি-বংশ’ কিংবা 
নারদীয পুরাণের অনুবাদ বা অস্ুসরণ নহে; হরি-বংশ বা নারদীয় পুরাণে শ্রীরাধার কোনও 
উল্লেখ বা তাহার সহিত শীষের প্রেমলীলার কোন গ্রসঙ্গই নাই। ভ।গবতের বনিত 
ব্রজ-দীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা একজন গোপিকার উল্লেখ থাকিলেও, ভাগবতের ব্রজ-লীলার 
সহিত ভবানন্দের বর্ণিত লীলার বিশেষ কোনই সাদৃশ্ত নাই। চণ্তীদাঁসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন 


রূপ নিরঙ্কুশ কবি-কল্পনাপ্রন্থত নূতন কাব্য, ভবাননোর 'হরি-বংশ’ও সেরূপই বটে; 





* বঙগীয়-সাহিত্য-সম্মিলনেব যোড়শ অধিবেশনে ( মুন্সিগঞ্জে ) সাহিত্য-শাখার পঠিত । 
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অথচ আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের সহিতও বর্ণনীয় বিষয়ে ‘হরি-বংশের বিশেষ 
কোনই সাহৃশ্ত দেখা যায় না। শান্ত্রনিয়ন্ত্রিত প্রাচীন বঙ্গ-সমাজে উক্ত কবিদ্বয়ের এই 
ছঃদাহস-পূর্ণ পুরাণ-বিরোধিতা! তাহাদের অনাধারণ কবি-কল্পনার পরিচায়ক হইলেও, ছুই জনের 
পক্ষেই এই উচ্ছ্‌জ্ধলতার পরিণাম ভাল হয় নাই। ধাঙ্গালার বৈষ্ণব-মমাঁজে শ্রীকবষ্চকীর্ত্ন 
বা হরি-বংশ__কোনও কাবাই সমাদর লাভ করে নাই ; সেজন্ত দুইখান! কাব্যই একরকম 
বিলুপ্ত-প্রচার হইয়া পড়িয়াছিত। চণ্ীদাস বাঙ্গালার আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি; বাঙ্গালাঁর বৈষ্ণব 
সমাজ তাহার কাব্য উপেক্ষা করিলেও তাহার নামটা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; তাই 
তাঁহারা বৈষুব-শান্জ-সঙ্গত রস-ভাব-গুঞ্চ পদাবলী রচনা করিয়া, চণ্ডীদাসের নামে সেগুলিকে 
চালাইয়! কবির ও নিণেদের মুখ-রক্ষা করিয়! গিয়াছেন। ভবানদ্বের হরিবংশ কাব্যখানার 
সে সৌভাগ্য ঘটে নাই? তাই ভবানন্দের নাম আর তাহার কাব্যখান! প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই 
রহিয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যত্বে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসস্তবাবুর সম্পাদকতায় 
প্রীকফবীর্তন কাব্যধানি কয়েক বৎসর হুইল, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে ; পুর্ব-বঙ্গের শ্রেষ্ঠ 
কবি ভবানন্দের বিলুপ্ত-প্রায় এই কাব্যখানিও প্রচারিত হইবে নাকি? আমরা এ সন্ধে 
প্রাচীন-সাহিত্যের প্রকাশকদিগের সৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিতেছি। 

হুরি-বংশ' কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের বিশেষ পরিচয় দেওয়ার পুর্বে এ কাঁব্যধানার সম্বন্ধে 
সাধারণভাবে হুই চারিটা কথা বলিব। “হরি-বংশ' বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত 
প্রীরুঞ্ণ-কীর্তভনের মত কেবল সুর-তাল-সংযুক্ত গীত বা পদের দ্বারা পূর্ণ কিংবা উহ! উক্ত 
পরিষদের প্রকাশিত শ্রীকুষ্ণবিলাসের মত পদবর্জিত নহে। উহাতে ‘পদ-বন্ধ' বা পয়ার 
ও 'গান-ছন্দ বা সুর-সংযুক্ত গান অর্থাৎ পদ, উভয়ই পাওয়1 যায়। আমাদিগের সংগৃহীত 
হরি-বংশের প্রাচীনতর ও বৃহত্তর পুথিখানিতে পয়ারের' লোকসংখ্যা ৪৪০৯ ও পদের 
সংখ্যা ১২৮। পদগুলিতে প্রায় সর্ধন্রই বৈষ্ণব পদাবলী-ম্থলত ভাবোচ্ছাস লক্ষিত হয়; 
কিন্তু হরি-বংশের মূল বিষয়টা মহাকাব্যেরই লক্ষণাক্রাত্ত । মহাকাব্য মিলনাস্ত বা বিয়োগ 
ছুই প্রকারই হইতে পারে; কিন্তু ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্তরে বিয়োগাস্ত কাব্য-রচন! সাধারণত 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ জন্তু ভারতের প্রাচীন কাব্যগুলিতে প্রা সর্বত্রই মিলনাত্ত সমাপ্তি 
দেখিতে পাওয়া যায়। ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিলাস-পূর্ণ ব্রর্জলীলার অবসানে শ্রীকৃষ্ণের 
কং-বধের জন্তু মধুরা-গমন দ্বারা যে 'মাখুব বা বিরছ-দীনার আর্ত, তাহা নিতান্তই 
শোকাবহ বলিয়া “্রাধামাধবোদয়”-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী, 'পদামৃভ-সমুদ্র' গ্রন্থের সঙ্চলয়িতা 
রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি কোনও কোনও বৈষ্ণব কবি তাহাদিগের গ্রন্থে মাথুর ব! বিরহলীল! 
মোটেই প্রদর্শন করেন নাই। কার্ল গাঁয়কেরা শুধু শ্রোতাদিগের মনসপ্তষ্টির জন্তই মাথুরে 
পদাবলীর শেষে ছুই একটি ভাব-দশ্মিলন ব! স্বপ্র-সঙ্মিলনের পদ গাহিয়। পাল! শেষ ক 
 থাঁকেন। "এই ভাবে পুর্ববরাগ, মান প্রভৃতি সকল পালার শেষেই মিলনের পদ গাহি 
রীতি আছে। এই পালাগুলি গীতি-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া, উহাদিগের সমঙি দ্বারা 
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সম্পূর্ণ ্রলীল! দংগ্রথিত হইয়াছে, উহাতেও গীতি-কাঁব্ ব্যতীত মহাকাব্যের লক্ষণ দৃষ্ট হয না; 
কিন্তু তবানন্দ সেই ব্রজ্জলীল! অবলম্বনে যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহার মুল বিষয়টা 
সম্পূর্ণ উচ্চাঙ্গের মহাকাব্যের উপযুক্ত। হরিবংশের মুল বিষয_-ভুতার হরণের জন শ্রীরু্ণ- 
রূপে অবতীর্ণ নারায়ণের সহিত ব্রজলীলার অবসানে, তীহারই পূর্বপ্রতিশ্রতি অনুসারে 
বিরহশেকাতৃরা৷ তিলোত্তমা-নাস্গী শ্রীরাধার শ্রীকঞ্চ-দেহে বিলয়-প্রাধি। শীকুফ্ের সহিত 
শ্রীরাধার এই অচ্ছেন্ভ মিলন কবি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে উচ্চ অঙ্গের বিয়োগাস্ত 
কাব্যের গুঁদার্য্য ও গাস্তীর্য! সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে। আমরা কোনও সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থেই 
এইরূপ কথা-বস্তু (1০) দেখিতে পাই নাই ; বোধ হয়, ইহ! ভবানন্দেরই কবি-কর্পনা-গ্রন্থত ; 
বনু-্রুত পৌরাণিক প্রাচীন আখ্যায়িকাটাকে এইরূপ নবীন আকার প্রদান দার! জরাধ! 
ও শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় প্রেমের উপযুক্ত মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া, ভবানন্দ অপুর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির 
পরিচন্ন দিয়াছেন। হরিবংশ কাব্যের বণিত সফল বিষয়ের আলোচনা কর! এখানে 
সম্ভবপর হইবে না; তাই শুধু প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাসম্ভব কবির ভাষায 
লিপিবদ্ধ করিয়াই আমর! ক্ষান্ত হইব ; ভরস! করি, উহা! দ্বার! ভবানন্দের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় 
ও তাহার কবিত্ব, উভয়েরই পরিচয় পাঁওয়! যাইবে । 
পরীক্ষিৎ-কুলজাত জন্মেজয় নৃপতি গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শাল্সগ্রস্থ শ্রবণ করিয়া, মহামুনি 
ব্যাসদেবের নিকট জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“চারি বেদ বিখ্যাত করিল! মহামুনি। 
বিস্তারিয়! হরিবংশ কহ চাহি শুনি ॥ 
ই বড় বিস্ময্ন মুনি জিজ্ঞাসির তোম|। 
কৃষ্ণ-অন্দে লীন কেনে হৈল তিলোত্তমা ॥” 
ব্যাদেব রাজার সেই প্রশ্নের অনেক প্রশংস! করিয়! বলিলেন, 
“শুন শুন জন্মেজয় চন্দ্রবংশ-মুনি। 
স্মরণ করিছ ভাল পূর্বের কাহিনী ॥ ‘ 
গা * খা 
“ একচিত্তে গুচি হৈয়! শুন নরেশ্বর। 2 
হরির যথেক গুণ কাব্-মনোহর ॥+ 
এইরূপে হরিবংশ কাব্যের সূত্রপাত হইল । আমরা দেখিতে পাই, প্রথমেই ব্রহ্ম প্রভৃতি 
দেবতারা হরির নিকট যাইয়া, তাঁহাকে দানব, অনুর ও দুষ্টদিগের নাশের অন্ত স্বস্তি 
করার, তিনি বন্থ্দেবের ওরসে, দৈবকীর গর্ভে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়| 
রগ্মী ও স্রস্বতীকে জিজ্ঞাস! করেন, 
“দেবের স্ততিয়ে আমি জন্মিব পৃথিবীত। 
কোন্‌ রূপে যাইবা তুমি আমার সহিত !” 


৪ - ,  সাহিত্য-্পরিষত পত্রিকা . [১ম সখ্য 


তাহারা উত্তর করিলেন, 
“বৈকুণ ছাড়িয়া প্রভু যাইব! পৃথিবীত্‌। 
- নিক্ন পে আমি ছুই যাইব সহিত ॥” 
শ্রীহরি কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 
প্গর্ত'বাস হইলে হইব অবতার । 
বিনে গর্ভ-বাঁসে জন্ম নহিবেক তোমার ॥” 


লক্ষ্মী এই কথা শুনিয়৷ নিতান্ত ভীত হইলেন; তিনি পূর্ব পূর্ব যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
শ্রীহরির সঙ্গে নরদেহ ধারণ করিয়া যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহা সবিস্তারে বর্ণন 
করিয়া, পুনরায় সেইরূপ নর-দেহ ধারণের ক্লেশ এড়াইবার জন্ত অনেক কান্দাকাটি 
করিলেন; কিন্ত শীহরি লক্্মীকে ছাড়িয়া থাকিবেন কি প্রকারে? তাই, তিনি নানা পৌরাণিক 
আখায়িকা শুনাইয়া ক্ষীর মত জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন; অবশেষে বলিলেন, 
“খেদ পরিহর প্রিয়া চিত্ত কর স্থির । 
ke লীন করি লৈমু তোমা আপন শরীর ॥ 
তিলোভমা-রূপে মগ্ন হুইবা আমাত । 
- বাধা হেন নাম হৈব জগত-বিখ্যাত ॥ 
- পঞ্চদশ কলা জম্মিব গোঁপ-ঘরে । 
দগুর উরসে (আর ) বিমলা-উদরে ॥ 
এক কলা জন্ম হৈব বিদর্ভনগরে । 
এপ কাম-দেব জম্ম হৈব তোমার উদরে |” 
লক্ষ্মীর কৌতুহল জন্মিল; তিনি সবিস্তারে মদনের জন্স-কথা শুনিতে ইচ্ছা করিয়া প্রশ্ন 
* করিলেন, 
| “কি কাৰ্য্যে হইল মৃত্যু জন্ম হৈল কেনে। 
| মে সকল কথা প্রভু কহত আপনে ॥* 
শ্রীহরি, জঙ্গীর নিকট তারকাস্ুরের বধের জঙ্ত কুমারের জন্ম প্রসঙ্গে মহাদেব কর্তৃক মদনের 
--্ তন্ধমীকরণ, মদনের মৃত্যুতে রতির বিলাপ, রতির প্রতি মহাদেবের অনুগ্রহ-পূর্ববক বর-দান 
এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণের ওরসে বিদর্ভ-রাজনন্দিনী কল্সিণীর গর্ভে কামদেব জন্মগ্রহণ 
করিবেন বলিয়া-রতিকে আশ্বাস-প্রদান সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। লক্ষ্মী প্রীত হইয়া তাহার 
আপত্তি ত্যাগ করিলেন। অতঃপর কবি ভবানন্দ অতি সংক্ষেপে শ্রীরুষ্ণের জম্ম ও বালা- 
লীলা বর্ণনা করিয়া, তাঁহার সুবিস্তৃত প্রেম-লীলার, অবতারণা করিয়াছেন ; আমরা কবির 
ভাষায়ই উহার পরিচষ দিব । - 
“তবে প্রভু নারায়ণ শরীর ছাড়িয়া । 
দৈবকী-উদরে জম্ম লভিলেক গিয়া ॥ 


ূর্ব্-বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের 'হরিবংশ? 


গোকুলে (লইযা) বন্ুদেবে খুইল তানে। 
মহা মহা অসুর মারিল বৃন্দাবনে ৷ 

তার পাছে লক্ষ্মী হৈল পঞ্চদশ কলা। 
বৃকভাম্ুর দরে জন্ম হইল কমলা ॥ 

এক কলা জনমিল সুগন্ধা-উদরে। 
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া-লক্ষ্মী হৈল অবতারে ॥ 
আনন্দে আছয়ে হরি নন্দ ঘোঁষালয়। 
সর্ধলোকে বোলে তানে যশোদা-তনয় ॥ 
করিয়া বিবিধ কার্ধ) দেবের দুঙ্ধর | 
হরিষে গোকুলে বৈমে দেব গদাধর ॥ 
বৃখভানু-নু তা রাঁধ। লক্মী-অবতার। 
শৈশব-কাঁলে তাহান যৌবন-বিস্তার ॥ 
(অনুদিন ভক্তি) করি পুজে নারায়ণ । 


" হরির চরণ বিনে আর নাহি মন! 


যৌবন দেখিয়া বাপে চিন্তিল উপায। 
ব্ৰজে আইহন আনি ( বিভা দিতে চায় )॥ 
যশোদার ভ্রাতা সে পরম রূপবান্‌ । 
নন্দের গৌরবে তারে কন্তা দিল দান॥ 


রাধার ভক্তিযে আর সত্যের কারণ । 


করিল! কপট তাতে দেব নারায়ণ ॥ 

রাধার বিবাহ গোপে কৈল যেহি দিন। 
(সেই দিন হৈতে হৈল) পুরুষত্ব-হীন ॥ 
নপুংসক হৈল যদি বজে আইহন। * 
রাধিকার সত্য রক্ষা পাইল সে কারণ ॥ 

জল আনিবারে-রাধা করিল গমন ।' 

(দেখিল যমুনা)-তীরে শীমধুহুদূন ॥ 

বসিয়াছে কানু-আদি বালক সকল। 

হেন কাঁলে রাধিক1- ভরিতে যাঁষ জল ॥ 


ই 


রা ০ ডঃ 


সকল বালক এড়ি গেল বাঁধার কাছে। 
মধুর কলোমল-বাক্যে হুন্দরীতে পুছে। 


- লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! - [১ম সংখ্যা 


গুন সুবানি (তুমি মোর নিবেদন)। 
জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেও কি কারণ ॥ 
কাহার কুমারী তুমি কাঁহার বনিতা। 
কোন দেশে বৈস তুমি কেনে আইল! এথা ॥ 
* ঙ * 
তোর মত রূপবতী নাহি ক্ষিতি-তলে। 
বিধাতা মিলাইল মোরে পূর্কাজন্ম-ফলে ॥ 
(দেখিয়া তোমার মুখ) কমল-মনোহর। 
আকাশে থাকিয়। তপ কৈল শশধর ৷৷ 
পুনঃ পুনঃ জন্মে চন্দ্র সমান হইতে । 
না পারিয়া সাগরেত গেল ছুঃখ-চিতে ॥ 
কমল(বদনে শোভে কিবা) মৃদু হাস। 
সরোবর-মধ্যে যেন কমল প্রকাশ ॥ 
দিনমণি মিত্র ভাত না হৈল সমান। 
নিশিতে থাকিতে হৈল পায়্যা অপমান ॥ 


ha + « 


বান্ধুলি কুসুম রঙ্গ ওষ্ঠ অধর । 

অরুণ গল্জিয়| বিষু গেল দুরস্তর ॥ 

(কিবা শোভে) ঝলমল অঁবণ-কুণ্ডলে। 

চন্দ্র-রশ্মি জিনি দীপ্তি. করে গণ্ড-হলে।॥ 
মি, ক + 

(নয়নের শোভা হেরি) মনোহর রঙ্গে । 

প্রবেশিল বনমাঝে লঞ্জায় কুরলে ॥ 

তুরুর ভঙ্গিম! তোর যেন কাল-সাঁপ। * 

কটাক্ষ-সন্ধানে জিনে কন্দর্পের চাপ ॥ 

ঞ কক" * 
চিকুর চাঁমর জিনি নাহি তাঁর তুল। 
দোসর গাথনি তাতে মালতী ফুল ॥ 


ক হু ক 


কনক-ডালিম্ব যেন পীন পয়োধর । 
অমৃতের ধার! যেন বহে নিরস্তর ॥ 


সিম ১৪০৫ ] পূর্্ব-বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ তবানন্দের ‘হরিবংশ' ধ 


হেন মনে (করে! তাতে) প্রাণ 'ঘেও্ড ডালি। 
কে দিছে তোমারে হেন বিচিত্র কাঁচলি॥ 
করিছে বিচিত্র চিত্র তাহে নাহি কোপ। 
কেবা লিখিয়াছে মোর নিজ দশ-রূপ | 
(সিন্ধু) প্রবেশিয়া বেদ করিলু উদ্ধার । 
সেই রূপ কাচলিতে দেখিষে তোমার ॥” 
ইত্যাদি প্রকারে প্রীরুঞ্ণ শ্রারাধার কাচলির বিচিত্র-হত্র-গ্রথিত দশাবতার-চিত্রের বর্ণন 
করিয়া, নিজের মনের গুড় লালসাটী প্রকাশ করিতেও কুষ্ঠিত হইলেন না এবং কৌশলে 
পমব্ধেন! প্রকাশ ছারা শীরাধার অনুরাগ উদ্দীপন করার অন্ত বলিলেন, 
ুষ্টিয়ে ধরিতে পারি ক্ষীণ কটি তোর। 
কেমতে কলস লৈছ ভয় লাগে মোর ॥ 
Et ba ‘+. 
মতি.হীন-সেই জন অবোধ কেবল। 
- হেন যুবতীরে দিছে ভরি নিতে জল ॥* 
কিন্ত | 
“্যতেক মধুর বোলে নন্দের কৌয়র। 
গুনিয়া সুন্দরী রাধা না দিল-উত্তর ॥ 
কাখে কুস্ত (আখি ঠারে) দানাইয়া সখী। 
বসনে বদন ঢাকি হালে চন্ত্র-মুখী ॥ - 
কটাক্ষে লাবণ্য ভাসে ফিরি ফিরি চাহে। 
বুঝিয়া তাহান মন কানু পাছে ধায়ে ॥ 
রাধা আগে আগে যায় কান্ধু যায় পাছে। 
লম্ফ দিয়! ধরে কৃষ্ণ রাধিকার কেশে। * 
‘এড়’ ‘এড়’ করি রাধা মাগে পরিহার । 
কোন্‌ বিপরীত কর নন্দের কৌয়ার |” 
অতঃপর হরিবংশে নালা বিচিত্র 'পদ-বন্ধ' ও 'গান-ছন্দ ব্যাপিয়া শ্ীরাধ! ও শীকৃষ্ণের যে 
সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি ও চপলতা চলিয়াছে, তাঁহার পরিচয় দেওয়ার স্থান আমাদিগের নাই। 
কবি ভবাননদের সংক্ষেপ করিবার শক্তি যেমন অসাধারণ, বিষয় পল্পবিত করার শক্তিও সেইরূপ; 
তথাপি নিতাস্ত প্রশংসার বিষয় এই যে, তাঁহার রচনা-কৌশলে স্বিস্তৃত বর্ণনায়ও পাঠকের 
বিরক্তি জন্মে না; পড়িতেই ইচ্ছা হয়। যাহা-হউক, জন্মাস্তরীণ সংস্কারের ফলেই হউক, 
কিংবা শ্রীকৃষ্ণের ভূবন-মোহন রূপ ও গুণে নিতাস্ত বশীভূত হইয়াই হউক, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাভি- 
যোগ শ্রীরাধা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তখন, 
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* পকানুর চরিত্রে রাধা! শঙ্কিত হৈলা বড়। 
মনে মন-কলা খায়ে মুখে বোলে দড় ॥ 
‘দেখিয়া কার, রূপ বেশ মনোঁহর। ' 
রুন্দর্প-বিশিখে তঙ্গু-করিছে জর্জ্জর ॥ i 
কামির্নী-মোহন বেগ ধরিছেকাঁনাঁই। 
' অন্তরে বিকল ( অতি )সুখে বোলে যাই ॥ 
- কামে অচেতন রাধা প্রাণ নহে স্থির 1 ' - 
মধুর কোমল ভাঁষে'বোলে ধীরে ধীর ॥ 
রি : 8 + ক 
অয়ে নন্দ-সুত তুমি না বুঝিছ ভাল। 
গৌরব না 'রাখ তুমি সহজে ছাওয়াল ॥ 
সাক্ষাতে ভাগিনা তুমি অন্তর ( নাহিক )। 
পথে বাটোয়ারি কর-বোল ধিকাধিক ॥ 
কমল-কলিক! আমি একাকিনী নারী। 
পুরুষ ভ্রমর তুমি কি বোলিতে পারি ॥ - 
যদি ( আমাতে ) তোমার মগ্ন হৈছে মন। 
কেনে লজ্জা দিলা দেখাইয়া 'সখাঁগণ ॥ 
সুহৃদ-সমাঁদে হৈত মন-হিত কাঁজ। 
না যুষায় হেন স্থানে দিতে মোরে লাজ ॥ 
এই কথ কৈষু নন্দ যশোদার ঠাই । 
তবে কি উত্তর দিবা শুন রে কানাই ॥ 
মোর নিজ-পতি-জন কেবল দুর্বল | 
*_ কহিবি তাহার ঠাই আমারে কর বল। 
শাস্তড়ী ননদী মোরে বোলিব পরিবাদ। , 
বৃন্দাবন ছাড়ি যাইব রহিতে নাহি সাধ ॥ 
বাপ মাও বোলিবেক রাধা ( কলঙ্কিনী )। 
যোগিনী হইয়া যাইব গাঁয়ের আগুনি ॥ - 
এড়িয়া দেও রে কালা খাও মোর মাথা । 
নিশা-কালে গেলে মন পুরাষটুমু সর্কথা ॥” 
৪১ কাতরোজি ও প্রেম-প্রতিশ্রুতি শুনিয়া শ্রীকষ্ণ তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, - 
৭( জল লৈয়| তবে ) রাধা নি বরে যায়। 
খঞ্জন জিনিয়া গতি ফিরি ফিরি চার ॥ 


১০ 
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মন্দ মন্দ গতি যায় রাধিকা সুন্দরী। 
কান্ুর বিরহে চাহে ঘন ঘন ফিরি ॥' 
এহি মতে কত দূৱ গেল শৃশিমুখী। 
উলটিয়া চাহে দেখি কালা হৈল (সুখী) 
- ডাঁক দিয় বোলিলেক নন্দের কোৌয়র। 
মোর বাক্য সুবদনি অব্ধান কর || 
দেখিয়া তোমার রূপ প্রাণ শাস্ত করি। 
‘ বারেক ফিরিয়! (বাক্য শুন ল সুন্দরি ) ॥” 
যাহা হউক, কোনও প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের হাত ছাড়াইয়া শীরাধা ঘরে আসিলেন বটে, 
কিন্ত-- 
“তেজিয়। জলের কুম্ভ চিন্তিত অস্তরে। 
(হৃদয়ের ) উতকণ্ঠা সহিতে না পারে । 
কামে জর্জরিত তন্ন হই ধন্ধাকার। 
কান বিনে সব শুন্য হৈল শ্রীরাধাঁর্‌ ॥ 
শাশুড়ী নদী তবে দেখি বিপরীত | 
( রাধারে প্রবোধ তারা ) দেয় কাঁলোচিত ॥ 
তবে নিজ পতি আসি জিজ্ঞাসে বিস্তর ৷ 
শুনিয়া! যুবতী কিছু না দিল উত্তর ॥” 


গোকুলের যদুসেন নামক গোঁপের স্ত্রী শ্রীমতী রাধার 'প্রেম-সখী’ ছিলেন; তিনি আলিয়া 


অনেক সাধা-সাঁধনা করিলেন ; তখন 
“সথীর বচন শুনি রাধিক! সুন্দরী । 
( কহিল মরম-কথ! ) লাজ পরিহরি ॥ টি 
চে শু চা 
( বরাড়ী রাগ ) 
অয়ে পরাণ-সই, হের কথা শুন আল মর। 
সকল সথীর সঙ্গে যমুনা গেছিলু রঙ্গে 
জল ভরিয়া আসি ঘর ॥ ফ্রু॥ 
আচম্িত হেন কালে মালতীর মালা গলে 
চূড়ায়ে 'মযুর-পুচ্ছ শৌভে। 
মোতি মালতীর মাল শোভা করে ( অতি ভাল) 
ভ্রমর! না ছাড়ে মধু€লোভে ॥ 
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সুরঙ্গ অধরে বাঁশী ইবত মধুর হাঁসি 
তাহে ভাহান শোভম।ন্‌ । 
যমুনা উজান ধরে ( শুদ্ধ দাউর মুগ্জরে ) 
বন্ধু রাগ ধরিছে যে গান ॥ 
আমার নিকটে আসি বলিল কটাক্ষে হাঁসি ক 
" বুতি-দান দেও ত সুন্দরি । 
যৌবন না (দিলু ডালি) পাঞ্জর করিয়া! খালি 
প্রাণ মোর লৈয়া গেল হরি ॥ 
যদি না দেখিসু কাম সহজে ছাঁড়িমু তন্গ 
প্রাণ রাখিলে নাহি কাজ । 
( ললাটে আছিল লেখ! ) ভাগ্যে সে পাইলু দেখা 
তিলেক না কৈলু মুই লাজ |” 


চি # bod 


ও কালার লাগি 
সদায়ে আকুল মোর হি! | 
(যমুনার জলে গিয়া ) বন্ধুরে সমুখে থৃয্যা - 
দেখি রূপ নয়ান ভরিয়া ॥ ক্রু॥ 
যে বোলে বলুক লেকে যাঁর মনে যেবা দেখে 
ননদিনী বলুক (দুৰ্ম্মতি )। 
(গুরু ) গরবিত জনে কুপিত হুইয়া ননে 
ছাড়ে ছাড়,ক নিজ পতি ॥ 
শ্রবণে কুণ্ডল দিয়া যোগিনীর বেশ হৈয়! রি 
| যথা তথা যাইব ( মন-সুখে )। 
কান্ুর বিরহে মোর তনু হৈল ভ্ৰরজর k 
কি করিব গোকুলের লোকে ॥* ্ 
এইরূপ তরেকটা বিচিত্র গানের ছন্দে বিনাইস় বিনাইনা গ্রাণ-সখীর নিকট হৃদয়ের বেদনা চে 
জানাইয়া, শীরাধ! অবশেষে বলিলেন, 
“চল সখি আনি দেহ নন্দের তনয় । 
তবে সে (বাঁচিব প্রাণে) মোর মনে লয় ॥ 
তুমি সে সুহৃদ্‌ মোর আর কেহ লাই। 
 বিরহছুঃখের কথা কৈলু তোর ঠাই |», 
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সখী প্রথমে রাধার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; বলিলেন, 
নি “না কর কপট সই ধরিলু চরণে। 
কপট বচন ছাড়ি কহ মোর স্থানে॥ 
~~ তোর মোর এক প্রাণী তন্ন হুইখানি। 
কপট ছাড়িয়া কহ মরম-কাহিনী ॥৮ 
তখন-_ 
“রাধা বোলে প্রাণ-সই কহি বিবরণ । 
আনিয়া মিলাও মোরে নন্দের নন্দন ॥ 
ml তুমি বিনে হেন কর্ম্ম কে করিব মোর । 
ঃ ( মদন )-বিশিখে তনু হইল জর্জর ॥ 
চন্দন হৃদয়ে দিলে না হয় শীতল। 
মৃত্যু হৈলে তোর শ্রম হইব বিফল |” 
ভ্রীমতী সী শ্রীরাধাকে নান। প্রকারে সম্বাইয়া এই ছুঃসাধ্য কার্ধ্য হইতে নিরম্ত করিতে 
চেষ্টা করিলেন; কিন্তু উহাতে কোনও ফল হইল না। তখন তিনি অগত্যা ষমুনাতীরে 
জীকঞ্চের নিকট যাঁইরা, তাঁহাকে সখাগণের দ্বারা বোষ্টত দেখিতে পাঁইযা, কৌখলে সথীর 
অবস্থা জানাইবার জন্ত হেঁযালীর ছন্দে বলিলেন, 
*বিরিঞির নন্দন তার সুত পবন 
তার সুত-মিত্র ব্রজ-ৃত | 
চি ইত্যাদি ইত্যাদি । 
চতুর-চুড়ানণি শরীক্বষ্চ সথীর হেঁযনালী অবস্তুই বুঝিতে পাঁরিলেন, কিন্তু যে জন্তই হউক, 
উহাতে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না; সুতরাং অগত্যা সখী বিষধ্-বদনে শীরাঁধার নিকট 
ফিরিয়া গেলেন, আর যাইয়। বলিলেন, 
"প্রথমে কহিছি আমি দুর্ল্জন কানাই । 
ইহার সহিতে প্রেমে কিছু কাৰ্য্য নাই ॥ 
না শুনিয়া মোর বাক্য পাঠাইল! তথা। 
রর যত অপমান দিল কি কহিব কথা ॥ 
বিস্তর প্রকার করি কৈলুম তোর ছখ। 
উত্তর না দিল__দেখি ফিরাইল মুখ ॥ 
লজ্জা! পাই আহইলু মুঞি কহি তোর ঠাই। 
তুমি সে বাড়াইল! প্রেম মোর দায় নাই ॥” 
সখীর কথা শুনিয়! শ্রীরাধ! শোকে মৃচ্ছিতা হই পড়িলেন ; সবীর নানাপ্রকার চেষ্টাতেও 
ধন তাঁহার চৈতন্ত সঞ্চার হইল না, তথন-_. 
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“এক শী ধায্য গিয| জানাইল সবারে। 
দুঃখিত হইযা গোপী আইল! দেখিবারে ॥ 
সুন্দরী রাধার স্বামী নন্দী শাশুড়ী। 
মহা কলরব করে রাধিকাবে বেড়ি ॥” 
এমন সময়ে দৈবাৎ সেখানে রাধার মাতামহী বড়াই বুড়ী আসিয়! উপস্থিত হইলেন; 
তিনিও নানা উপায়ে নাতীর চৈতন্ত-সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিয! কৃতকার্য হইতে পারিবেন 
না। তখন-- 
পকার্ধ্য লাগি কথা কহে শ্রীমতী সুন্দরী । 
হের আইসে নন্দ-সুত দেখ চক্ষু ভরি ॥ 
শুনিয়! সখীর বাক্য মধুর কোমল । 
চক্ষু মেলি না দেখিয়া কান্দিয়| বিকল ॥ 
ডখনে সকল লোক হরফিত-মন। 
যার যার নিঙ্গ ঘরে গেল সেহি ক্ষণ ॥ 
রাধা আদি তিন জন রৈল সেইখানে । 
বড়াই পুছিল তান নাতিনীর স্থানে 
শুন সুবদনি রাধা বুদ্ধিমতী হও । 
কি হেতু মূর্চছিত হৈল! মোর স্থানে কও || 
চিত্তের মনস তোর পূরিমু নিশ্চয় 
সমগ্র ভাঙ্গিষা কহ না করিও তয় ॥* 
মাতামহী বড়াই বুড়ীর আশ্বাস পাইয়া শ্রীরাঁধ। বলিতে লাগিলেন, 
“( পঠমঞ্জরী রাগ ). 
আল বড়াই, শুন মোর দুঃখের বিরহে । 
* গেছিলু ষমুনা-জলে দেখিলু কদন্ব-তলে 
সেই হৈতে প্রাণ মোর দহে ॥ ফ॥। 
নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণখাঁনি 
[বছযতের ছটা অভরণ। 
দোখলু পুপিমা-ইন্দু ললাটে চন্দন-বিন্দু 
তার মধ্যে আবীর শোভন ॥ 
যুবতী মোহন চূড়া মালতী-কুস্সুম বেড়া 
শিখি-পুচ্ছ তাহার ভূষণ । 
মধুর মধুর বোলি মকরন্দ-লোঁভে অলি 
ফিরি ফিরি ধরিছে গুঞ্জন ॥ 


পট 
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সন ১৬৩২] পূর্ধব-বঙ্গের কবি-শেষ্ঠ ভবানন্দের ‘হরিবংশ’ ১৩ 


বিমল কমল-আ'থি ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি 
কটাক্ষ ইফদ মৃদু হাসি। 

সুলক্ষণ নখ-চান্দ পাতিছে রমণী-ফান্দ 
সুন্দর অধরে পূরে বাঁশী ॥ 

শুনিয়া বীশীর সান যমুনা ধরে উজান 
কদম-তলে বসিয়াছে কালা। 

পবন স্থকিত হয়ে রবি শশী না চলয়ে 
আমি নারী সহজে অবলা।। 

সকল কুন্ুমে সাজে অভিনব যুবরাজে 
অবলা নাঁরীরে জিনে বেশে । 

সৌরভ-বিহীন ভাল! গলায় গুঞ্জার মালা 
আসিয়া ধরিলা মোর কেশে ॥ 

বিস্তর প্রণৃতি করি  আইলু আপনা পুরী 
সেই হৈতে প্রাণ মোর দহে। 

দেখিয়া অবধি হনে নিবারিতে নারি মনে 
হানিছে মোরে বাণের হৃদয়ে ৷৷” 


বড়াইও আগে শ্রীরাধাকে নিরস্ত করিতেই বিধি মতে চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, 


“্নন্দের নন্দন সে ষে বালক-চরিত। 
নহে তোর গ্রেদ-যোগ্য হও গরবিত ॥ 
হেন জন সনে প্রেম বাড়াইতে ছুঘর। 
মনে যেহি লয় নাতিন সেহি কর্ম্ম কর ॥ 
একখানি যুক্তি ভাল শুন ল নাতিন। 

= গঁরবিত সনে প্রেম নহে কোন দিন ॥ . 
রাধা বোলে--ষদি কৃপা করিলা বড়াই । 
অবিলম্বে আনি দেহ সুন্দর কানাই ॥ 
বিলম্ব না কর বডাই পড়ে পদ-তলে। 
তিল-মাত্র ব্য হৈলে ঝাপ দিমু জলে |।” 


অগত্যা বড়াই শ্রীরাধার দৌতা-কার্যে-_যমুন।র কুলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন কবিলেন। 
সৌভাগ্ক্রমে ভিনি তখন একাকী ছিলেন; তাই উপযুক্ত অবসর বুঝি চতুবা বড়াই 
তীহার উপর একটা শক্ত চাপান দিষা কহিলেন, 
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“সহি রাগ । 

(কহ রে) নন্দের স্থত, 
কি কর ঘাটের কুলে বসি। 

বনে থাক ধেনু রাখ অগক চন্দন মাখ 
গোকুল মজাইব! হেন বাসি ॥ গর ॥ 

বাশীটা লইয়া হাতে বসি থাক রাঁজ-পথে 
করি বেশ কদন্বের তলে। 

কুল-বধূ গোয়ালিনী যে আইসে ভরিতে পানী 
তোর রূপ দেখি তারা ভোলে ॥ 

পাটে রাজা কংসাস্থর  (মধুরায় ) নহে দূর 
মুররি বান্দাও হাসি হাঁসি। 


- তুমি সে নাগর বড় রসেত মঞ্জিল! দড় 


নাগরালি ভাল নহে বাসি ॥” 


# * + 


পুনশ_- 


“বড়াই বোলে--গুন কান্ছু আমার বচন। 
মোর নাতিনীর প্রাণ লৈলি কি কারণ ॥ 
কালা বোলে--গুন বুড়ী আমার উত্তর। 
আমি ত না জানি কেবা নাতিন হয়ে তোর ॥ 
মিথ্যা কথা! কহ তুমি কেমন কারণ । 

" স্ত্ী-বুদ্ধি হেন হেতু বোল চর্বাচন 
পুনরপি বোলে বুড়ি “শুন রে কানাই। 
মোর নাতিনীর কথা কহি তোর ঠাঁই॥ , 
রাধা গোপী ষে হয়ে সে মোহর নাতিন। 
জল ভরিবারে আইল বমুনা-পুলিন ॥ 
আপনা মন্দিরে যায় ভরি লৈয়া জল । 
কেন রাজ-পথে গিয়া তারে কর বল ॥ 
সেই হৈতে ধন্দ নারী তোমার বিরহে । 
ক্ষেণে ধরণীতে পড়ে ক্ষেণে মৃচ্ছা যায়ে ॥ 
তার দুঃখ দেখি আইলু তোমার বিদ্দিত। 
আনিয়৷ করহ আজ্ঞা যে হয় উচিত 1, 


A 
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ভীকৃষ্ণ নিশা-কালে শ্রীরাধার গৃহে অভিসাঁরে গমন করিবেন, এইরূপ সঙ্কেত স্থির করিযা 
বড়াই হৃষ্ট-চিত্তে প্রীরাধার নিকট সমাগত হইল, 
"কহিল সকল কথা রাধিকা-গোঁচর। 
নিশা-কাঁলে আঁপিবেক নন্দ্ের কৌয়র ॥ 
ধন্য ধন্ত বাঁধা তুমি বড় ভাগ্যবতী । 
বিধাতা মিলাইল ভাল অনুরূপ পতি ॥” 
এখন কিন্তু শীরাধ! মাতামহী বড়াইর সহিত একটু রুহন্ত করার লোভ সংবরণ কবিতে 
পারিলেন না; চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের শ্ীরাধার মত, 
প্রাধা বোলে শুন বড়াই কহি তোর ঠাই। 
এমত নিষ্ঠুর পতি মোর দায়ে নাই ॥ 
ভাঁল হৌক মন্দ হৌক পতি আইহুন। 
মোর নিজ পত্তি জান মোর প্রাণ-ধন ৷ 
এমত দারুণ পতি দায় নাহি মোর । 
চল বুড়ী চলি যাঁও আপনার ঘর ॥ 
মোর প্রাণসই গেল তার বিস্তমানে। 
না দিল উত্তর তারে মনের গুমানে ॥ 
জন্ম 'অবধি ভিন্ন পুরুষ না জানি । 
কেমতে করিমু পাপ মুঞি অভাগিনী ॥” 
বড়াইও সহঞ্জ পাত্র নহেন; রাধার চাতুরী বুঝিতে বড়াইর বিলম্ব হইল না। 
“রাধার বচন শুনি বোলিল বড়াই। 
কি বোল বোলিলা রাধা মুখে লাঞ্জ নাই ॥ 
ধরিয়া আমার পাও বোলিলা তখনে। 
গর্ব করি কহু এবে মনের গুমানে ॥ g 
তোর মায়ের নাও আমি শুন ল অবলা । 

* কেমতে ভাড়িব! মোরে পাঁতিয়! স্ত্রী-কলা ॥ 
চাতুরী করিলা ব্যক্ত আপনার গর্কে। 
ভাগিনাকে লৈয়া রতি ভুঞ্জিয়াছ পুর্ব ॥ 

# ০ চর 
অখনে ভড়িবা মোরে এহি মত জান । 
ভোর মনে"আমি হতে তুমি বড় স্তান ॥ 
বড় নষ্ট বুদ্ধি তোর জানিলু অখনে | 
আঁখির চালনে পুরুষ লৈয়া যাহ বনে ॥ 
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আমাকে ভাড়িবা তুমি কেমন উপাঁয়। 
হাসিতে হাসিতে বোলে ঘন-ৃষ্টে চার ॥* 
শ্রীরাধা কিন্তু এত সহজে রহস্ত পরিত্যাগ করিলেন না; বড়াইির প্রতি ভিনি কপট-রোঁষ 
প্রদর্শন করিয়া চোখা চোখা! বাক্য-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । বড়াই তাঁহাকে নিজের 
সুদীর্ঘ জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন, 
“সলিলের রেখা যেন নারীর যৌবন। 
যাইতে বিলম্ব নাহি কিসের যতন ॥ 
কি ছার যৌবন লৈয়৷ করদি গৌরব 
কুন্ু-বিকাঁশে যেন ন! রহে সৌরভ ॥ 
হাস পরিহাস কর অতি বড় রঙ্গে । 
মরিতে যৌবন কেবা লৈয়া যাব সঙ্গে ॥* 
পুন*শ্চ-- 
“সঞ্চিত করিলে কিছু ভোগ নহে ধন । 
সঞ্চিত করি রাখ কেনে নারীর যৌবন ॥ . 
মঞ্ষিকা-পতঙ্গে যেন সঞ্চয়ে মকরন্দ। 
ভাল মতে নাহি জ্ঞানে কিবা স্বাদ গন্ধ ॥ 4 
চতুরে দহিয়া মুখ লৈয়! যায় মধু। 
তেমত যৌবন বার্থ যাবে ব্ৰজ-বধু ॥ 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 
এতক্ষণ সখী জ্রীমতীর নিকটে বসিধ। দিদিমা নাত্নীর রহস্ত দেখিতেছিলেন, এইবার বড়াইর 
হইয়া তিনিও শ্রীরাধাকে দুই চারি কথ শুনাইয়া দিলেন। শ্রীরাঁধ(র রহস্ত আর টি'কিল না। 
“সথীর বচন শুনি রাধিকা সুন্দরী! 
*__ আন গিয়া গোবিন্দেরে বোঁলে মৃদু করি ॥ 
কর লৈয়া সথুরাতে গিয়াছে আইহন। 
আজি না আসিলে কানু নাই প্রয়োজন ॥ 
চল চল বড়াই বিলম্বে নাহি কাঁজ। 
অবিলম্বে আনি দেহ সেহি যুবরাজ ॥৮ ১4 
অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার যে রস-পুর্ণ প্রেম-দীল! আরম্ভ হইল, তাহ! কবির ভাষায় 
অনুসরণ কর! একাস্তই অসম্ভব; ভবানন্দ যেরূপ সুস্মাতিসুস্ম ভাবে সেই লীলার বর্ণন করিয়া- 
ছেন, তাহার একাংশ প্রদর্শন করারও স্থান নাঁই। এই প্রেম-লীলা প্রায় সম্পুণই কবি-কল্লিত ১ 
ভাগৰতের বন্ত্র-হুরণ, রাঁস-লীল! প্রভৃতি বর্ণনা ন! করিলে শাস্্র-মধ্যাদা রক্ষিত হইবে না আশঙ্কা 
করিক্নাই বোধ হয়, ভবানন্দ অবাস্তর-ঘটনা (ছ,159০6)রূপে সেগুলিকে নিজের কাব্যে স্থান 


পা 
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দিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক ও খাঁপছাড়! হুইয়! পড়িয়াছে। সত্য বটে, 
ভবানন্দের বর্ণিত এই প্রেম-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীরাধার দেব-ভাঁব রক্ষিত হয় নাই,--কিন্ত 
ইহাতে পদাবলী-সাহিত্যের শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মত আমাদের বঙ্গের পলী-সমাজের সাধারণ 
নায়ক ও নায়িকার বে অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর চিত্রটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহার জন্তই কবি 
আমাদিগের অসংখ্য ধন্তবাদের পাত্র সন্দেহ নাই | বৈষ্ণব-পদাবলীর বর্ণিত দাঁন-খও, নৌকাঁ-খণ্ড 
প্রভৃতিও ভবানন্দের হরি-বংশে স্থান পাইয়াছে, কিন্ত তাহাঁও অবান্তর-ঘটনা মাত্র। হরি- 
বংশের সর্ব প্রীধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনীয় বিহয়--শীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অতিম্বাভাবিক ও সুমধুর ' 
প্রেম ; কবি ভবানন্ যেরূপ অসাধারণ পুক্মদশিতা ও কবি-প্রতিভার সহিত সেই প্রেমের অশেষ 
বৈচিত্র্য প্রদশিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা-স্থল -পদাবলী-সমৃদ্ধ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও বিরল। 
যাহা হউক, আমরা এখন এই ব্রঙ্ছ-লীলার বর্ণনা হইতে আরও ছুই-চাব্রিটা গীত বা গীতাংশ 
উদ্ধৃত করিয়া, অবশেষে মহাকাব্য হুরি-বংশের অতুলনীয় মাথুর বা বিরহ-লীলার সমন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিয্নাই বক্তব্য শেষ করিব। - ৃ 

এক দিন শ্রীরাঁধা সখী শ্রীমতীর সহিত বমুনায় জল আনিতে গিয়াছেন ? চঞ্চল শীর্ণ 


(কিন্ত সখীকে গ্রাহ না করিয়াই নানারকম চপলত। প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। 


নীরাধ! কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ' 


( গান-ছন্দ ) 
“না ছুইও না ছুইও রাধার অঙ্গ 
মোর কালা রে 
না ছুইও না ছুইও বাধার অঙ্গ । 
একে ত অবলা আমি গঞ্াবরা খান তুমি 
পরশিয়া না কর কলঙ্ক ॥ ক্র 
কালা গোরা নাহি সাজে ভঙিমু কেনন কাজে 
/ আরে তুমি ললিত ত্রিভঙ্গ । 


/ বনে থাক ধেনু রাখ গারে ত আগর মাথ 


যুবতী পাইয়! এত রঙ্গ ॥ 
আমি গরবিত একে যদি আসি কেহ দেখে 
তোমার আমার মানভঙ্গ।. 
সকল নাগরী-লোকে .  চুণ কালী দিব মুখে 
নাযুযায় তুমি ্লামি সঙ্গ |” 
এইয়প রস-পূর্ণ নিষেধ-বাক্যে ীকুষ্চ আরও উচ্ছুসিত হইয়া উঠিলেন এবং বেহদ্দ চপণতার 
অভিনয় করিয়া, অবশেষে রহন্ত করার উদ্দেস্তে কদব্-বৃক্ষে যাইয়া লুকাইয়া রহিলেন। 


৩ 


১৮ 


শ্রীরাধ! শ্রীকফ্ণের 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


“দেখিতে না দেখে রূপ রাধা আকুলিত । 
তরু-ডালে থাঁকি বাশী বাষ সুললিত ॥ 
রাধা রাধা বোলি ডাকে মুরলী-সন্ধানে। 
রূপ নাহি দেখে রাধ! ধন্দ বাশীর সানে।। 
নাম ধরি ডাকে বাণী রূপ নাহি দেখি । 
কদস্ব-তরুকে কিছু বোলে চন্দ্র-মুখী 1” 
(গান-ছন্দ লাশুদা ক্গলতা মালসী ) 
“হের রে কদঙ্ব-তর, 
তুমি নি পাইয়াছ শ্তাম-রায়। 
তোমার ডালেত থাকি মোর নাম ধরি ডাঁকি 
নিরবধি বাশীটা বাজায়।। ক্র ॥ 
বসায়) আপন ডালে আপন ফুলের মালে 
রেণুয়ে ভরিয়া তনুখানি। 
নবীন পল্পব সনে তোমার কলিক! খানে 
অবলা কি হইব মানিনী ॥ 
পরিহরি খগবর তোমাতে মুরলী-ধর 
পদ-ধুলি লাগে তোমার গায়। 
বখন বৈসয়ে মূলে লীতল ছায়ায় ভুলে 
ভাগ্য তোর কহন না যায় ॥ 
* ফু ক্ষ 
ত্রিভদ-ভঙ্গিম! হৈয়া অধরে মুরলী থুইয়া 
সদায়ে হেলান দিয়া থাঁকে। 
কহে ভবানন্দ দীন রাধা সে হইল ভীন 
কৃপ! বড় করিল তোমাকে |” 


অনর্শনে অস্থির হইয়া নান! প্রকার থেদোঁক্তি করিতে লাগিপেন,-- 


«আমি এমত ন! জানি রে বন্ধু, এমত না জানি। 
দেখিতে না দেখি বেন মৃগ-ব্যাধ খানি ॥ 
মোর নাম ধরি বাঁশী নিরবধি ডাকে । 
তবে কি না দেহ দেখা যদি মনে থাকে ॥ 
ৰ * ঠক 
বাশী নয় বাঁশী নষ মোর মন-নোহনিয়! । 
পাষাণ দরবে যার স্ু-নাদ শুনির। 


[১মসগ্যো 


গার 
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# ক a 
মোর কেহ নাই বন্ধু মোর নাহি কেহ। 
সঙন্কেতে বাজাহ বাণী দেখা সেনা দেহ? 
গায় গাঁথিয়া দিমু ষদি লাগ পাম। 
দেশে দেশে ভিক্ষা মাগি নম গুণ গাম ॥ 
ফু il চর 
আমি আর বলিব বা কারে। 
, পির্িতি-কালিয়া-নাগে দংশিল আমারে ॥ 
ঘরের বাহির নহি কুলীনের ঝি। 
কে জানে আসিয়া দেখে করিমু বা কি ॥ 
দেখিতে না পাইলু আমি ঝুরিয়া যে মরি। 
যার লাগি এত করু সেহ প্রাণের বৈরী | 
সমীর ন! বহে ঘনে তরু কেনে হালে। 
কে মারে কদম্ব মেলি থাফি তরু-ডালে ॥| 
i রি 
কে আছে বেধিত জন কার কাছে যাঁব। 
কে দিব কানুরে দান কোথা গেলে পাব ॥ 
হিয়ার মাঝে শ্তামের শেল ফুটছে মরমে। 
শুধানে ডুবিব তোর মনের ভরমে ॥ 
নিকড়িয়া কদম্ব-ফুল কত ফেলি মার। 
হোর দেখ চাঁপা-ফুল তাঁকে দিতে নার ॥৮ 
প্রিয়তমার কাতরোক্তি শুনিয়া ভীকৃষ্ণের মন আর্দ্র হইল, তিনি হাসিতে হাসিতে তাহার 
সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন। 
কবি ভবানন্দ প্রেম:চিত্র অঙ্কিত করিতে এক রকম সিদ্ধহস্ত; হান্ত-রস ও বিজ্রপের 
চিত্র অস্কিত করিতেও তিনি কম নিপুণ নহেন। দান-লীলা, বংশী-হরণ ইত্যাদি বনু স্থলেই 
উহার পরিচয় পাঁওয়া ষায়। আমর! হরিবংশের অন্তর্গত মৃগবতী কন্তার উপাখ্যান হইতে 
বর্বর-ব্যাখ্যান, নামক হান্ত-জনক গল্পটা এখানে উদ্ধত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম 
না। গল্পটী এই,_ 
“রাজার কুমার আর পাত্রের নন্দন । 
মন্ত্রীকোতোয়াল-সুত এহি চারি জন ॥ 
কৌতুকে ভ্রময়ে চারি আনন্দিত-মন। 
তাথে নমস্কার কৈল হীন এক জন । 


২০ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - [১ম সংখ্যা 


রাজপুজে বোলে নমস্কার কৈল মোরে । 
কোতোয়াল-সুতে বোলে আমি বিনে কারে ॥ 
পাত্র সুতে বোলে নমস্কার মোরে কৈল । রি 
মনত্ীপুত্রে বোলে আমাকে সম্ভাষিল ॥ 
বিসম্বাদ করি তবে যুক্তি সার কৈল। 

যে করিল নমস্কার তার তথ! গেল ॥ 

তস্কর বন্ধন যেন করিল গৃহস্থে। 

টাবি জনে তাঁহাকে ধরিল হেন মতে ॥ 
নহাভৰ পইয়! সেহি করে পরিহার । 

“কি লাগি ধরিছ নোরে কি দোষ আমার ৮ 
তবে চারি কুমারে বোলিল্প পুনি পুনি। 
“কারে নমস্কার কৈল| কহ-চাহি গুনি ॥* ' 


. হাসিয়া বোলয়ে--“আমি পাপেত ঠেকিল। 


এমত বর্বর আমি কোথা না দেখিল ॥* 
চাঁরি সস্তোষিত হেতু বোলে পুনর্ব্বার | 

“যে বড় বর্মার তাকে কৈল নমস্কার 1৮ 
চাঁরি জনে বিবাদ হইল অতি দড়। 
অন্তে-অন্তে বোলয়ে “বর্কর জাঁমি বড় ॥* 
সে বোলে--কেমনে কমু মর্ম নাজানিয়!। 
কেমত বর্বর কেবা কহ বাখানিয়া 1” 

তবে রাঁজ-পুত্রে কহে আপনার গুণ। 
প্যেমত বর্ধর আমি ভাল মতে শুন ॥ 
শিশু-কালে বাপে মোরে ফরাইল বিয়া। 


 শগুর-বাড়ীতে স্ত্রী আগিল রাখিয়া ॥ - :' 


যুব! হৈলে দরশন নাহি তার মোর। 


- অন্তের ওরসে পুত্র হৈল তাঁর ঘর & . 
. পুক্র হৈছে বিবরণ শুনি লোকমুখে। 


দানশধৰ্ম্ম বাস্ত-ভাগ করিলু কৌতুকে ॥ 

পুত্রোৎসব-আনন্দ সুখি. কুরিলু নির্ভর | 

লোকে বোলে এহি বেটা কেবল বর্বর ॥ 

এক রাত্রি না রহিছে বনিতার সঙ্গ । 

জারজ-পুল্রের লাগি করে এমত রঙ্গ ॥ ্ 
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আপনা মহত্ব আমি কহিলাম দড়। 
আমি বহি বর্বর নাহিক আর বড় ॥* 
মনত্ী-পুত্রে বোলে শুনি রাজ-পুল্রের কথা । 
বিস্তারিয়৷ কহি গুন মোর বর্বরতা ॥ 
বাস-স্থান নির্জনে আছিল আঁমার। 
আশ-পড়শী তথা কেহ নাহি আর ॥ 
কালোচিতে হৈল পুত্র শিশু না দেখিল। 
বাপ মাও ভাঁকিবারে কোথা না শিখিল ॥ 
পড়শীর পুক্র নাহি ডাকিব বাপ মাও ( 
দেখাদেখি বালকে শিৰিব সেহি রাও ॥ 
মন দুঃখে দহে মোর দৈবের বিপাকে । 
কেমতে শিখিব রাও এহিত বালকে ॥ 
বনিতার সঙ্গে আমি যুক্তি কৈল সার । 
: ছুই জনে শিখাইল রাও করিবার ॥ 
স্ত্রী মোকে বাপ ডাকে আমি ডাকি মাও। 
তাক শুনি বালকে শিখিল সেহি রাও ॥ 
শুনিয়া লোকের হান্ত হৈল অতি দড়। 
লোকে বোঁলে এহি বেটা বর্ধর অতি বড় | 
রমণনীকে মাও ডাঁকিব বিদ্যমান । 
> সেহি সে বর্বর হবে আমার সমান ॥* 
তবে কোতোয়াল-সুতে লাগে কহিবাপপ । 
“অথনে কহিব যে আমাঁর সমাচার ॥ 
এক দিন নগর ভ্ৰমিয়া আইলু ঘরে। 
না ছিল রস্তার পাত ভাত খাইবাবে ॥ 
_জুবর্ণরজত-পাত্র তক্করের ভয়ে । 
চাঁঙ্গের উপরে আছে খসান না যাঁষে ॥ 
ইহাতে হইল বৃষ্টি ঘোর অন্ধকার । 
বাহিরে না যায় কেহ পত্র কাঁটিবার ৷. 
তবে আমি একখানি কথ! কৈনু তাত। 
যে আজি রাও কাড়ে সে কাটিব পাত ॥ 
* ইহাক গুনিয়৷ কেহ না কৈল উত্তর । 
প্রদীপ উচ্দ্বল আছে ঘরের ভিতর ॥ 


২২ সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য! 


এহি ছিদ্ৰ পায়্যা তবে চোর আইল ঘরে। 
লাফ দিয়! উঠে মোর কান্ধের উপরে ॥ 
সুবর্ণ-রজত-পাত্র থুইয়াছিল চালে । 
মোর কান্ধে উঠিয়া! পাড়িরা নিল সাঙ্গে ॥ 
পত্র কাটিবার ভরে রাও নাহি কাড়ি । 
কান্ধে উঠি চোরে যত বদ্ধ নিল পাড়ি ।॥ 
এ সকল কথা শুনি বিজ্ঞ যত নর । 
তারা বোলে এহি বেটা কেবল বর্বর ॥* 
তবে সে পাত্রের পুত্র লাগিল কহিতে । 
“তোমবা সমান নহ আমার সহিতে ॥ 
এক দিন মোর স্ত্রী পরম-সুন্দরী | 
চরণে অলক্ত দিয়! বৈসে মান করি ॥ 
আমি তাকে কহিলাম গল আন গিযা। 
সে বোলে পায়ের রঙ্গ জলে নিব ধুয়্য| ॥ 
চিন্তিয়া চাহিল আমি বুদ্ধি সাগর | 
আপনার স্ত্রী লইল কান্ধের উপর ॥ 
কাখেত কলসী মোর রমণীয়ে লৈল। 
জল আনিতে কান্ধে হৈতে পড়ি মৈল॥ 
ইহ! দেখি সব মভিমন্ত যত নর। 
মোকে বোলে এহি বেটা কেবল বর্ধর ॥ 
আপনা মহত্ব আমি কহিলাম দড় । 
আমি বহি বর্বর নাহি আর বড় 8» 
এতেক শুনিয়া সেহি বোঁলিল তখন। 
“কেছ ঘাটী নহ যে--সমান চারি জন ॥* 
চারি বর্ধরেরে কৈল চারি নমস্কার। 
যত্ব করি বোলিলেক দোষ ক্ষেমিবার ॥ 
এখন হরি-বংশের শেষ-লীলার কিঞ্চিৎ পরিচষ দিব । এক দিন রজনীতে নানারপ বিলাস 
ছার! গ্রীক শ্রীর/ধাকে সন্তষ্ট করিয়া বলিলেন, 
“নাসিছে কংসের দূত জামারে নিবার। 
কি করিসুপ্রাণেশ্বরি কর অঙ্গীকার ॥ 
ছাঁড়িষা না যায মোরে দারুণ কংস-চর। 
তোমাকে ছাড়িয়া যামু এহি দুঃখ মোর ॥ 
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তথা গেলে ব্যাজ মোর সহজেই নাই। 
কংসকে মারিয়া পুনি আদিমু এহি ঠাই ॥” 
তখন-- 
“সবিশেষ কথ! শুনি গোবিন্দের তুণ্ডে। 
কুলিশ পড়িল যেন রাধিকার মুণ্ডে 7” 
জ্ীরাধা সহজে এই কথা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না; বলিলেন, 

“্রঙ্গা হর পুরন্দর কাপে যার ডরে। 
তারে কি নিবার পারে কংস-জনুচরে 1" 

ক ক সু 
কানু বোলেঁ-“শুন প্রিয়! আসিয়াছে চর। 
গিস্না-মাত্ৰ আসিবাম ব্যাজ নাহি মোর ॥ 
শোক ন! ভাবিও প্রিয়া কমল-নয়ানি। 
এক-চিত্তে হরবিতে দিয়ার মেলানি ॥ 
আসিমু তোমার এথা দিন দুই ব্যাঁজ। 
হাসিয়া মেলানি দেহ না করিও লাজ |” 
পুনরগি বোলে রাধা ০শুন প্রাণেশ্বর ৷ 
তোর পরিহাস শুনি ধন্দ লাগে মোর ॥” 
তাহ শুনি গোবিন্দে বোলেন মধুর বাক্যে। 
“মিথ্যা কথা তোমাতে কহিমু কোন শক্যে | 
আসিছে কংসের দূত তপস্বী অক্রুর। 
হাসিয়া মেলানি দেহ যাই মধুপুর ॥* 

* ন সু 
এহি মতে বার বার বোলে যদুপতি । . 
তত ক্ষণে শ্বরূপ জানিলা! রূসব্তী ॥ 

+ la য় 
সকরুণে কান্দে রাধা ভাবিয়া বিষাদ। 
কেমন কুক্ষণে মোর পড়িল প্রমাদ ॥ 
আচন্বিত কথা মুঞি শুনিল শ্রবণে 
প্রাণ মোক স্থির নহে-_-বিকলিত মনে ॥ 
বিবাদ ভাবিযা গোবিন্দের পারে ধরি 
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে রাধিকা সুন্দরী ॥৮ 
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( গান-ছন্দ ভাটিয়ারী রাগ) 
"ন্বরূপে কহিব| বন্ধু স্বরূপে কহিব । 
দড় নাকি প্রাণ-নাথ নধু-পুরে যাইবা ॥ 
মুখেত অমৃত তোমার অস্তরেত বিষ । 
অথনে জানিল তোমার অন্তরে কুলিশ ৷ 
মধুপুরে যাইবা তুমি মোর প্রাণ লৈয়া। 
- কেবল শরীরখানি মোর ঠাই থুষ্ক্ 1» 
অতঃপর হরি-বংশে নানা সুরের দশ বারোটা পদে আীরাধার যে করুণ ক্রন্দন চলিয়াছে, 
উহার ২1৪টি পঙ্‌ক্তি করিয়া উদ্ধৃত করিলে ভবানন্দের প্রতি অবিচার কর! হইবে) 
তাই আমর! অগত্যা সংক্ষেপে প্রকৃত বিষয়েরই অনুসরণ করিব । 
“এহি মত সুবদনী বিলাপিষ! কান্দে । 
কর্শ-দোষ আপনার বিধাতাক নিন্দে ॥ 
গোবিন্দে বোলয়ে প্রিয়! শুন চন্দ্র-মুখি। 
তোমার বিরহে আমি বড় দুখে তথী ॥ 
হাপিয়। না বোল যদি যাইতে মধু-পুর। 
রহিব নিকটে তোর যাইব অক্রুর ॥ 
তবে গুণবততী রাধা চিন্তে মনে মনে। 
বিরস হইলে প্রভু কি কাজ জীবনে ॥ 
মৃতু মধু-স্বরে বোলে গুন যুবরাজ | 
তুরিতে আসিহ মাত্র না করিহ্‌ ব্যাজ ॥ 
এত শুনি যদু-পতি হরধিত-মন । রর 
প্রেম-ভাবে রাঁধকারে দিল! আলিঙ্গন ॥ 
+ * bd 
এহি মতে হইল রজনী অবসান । 
মাগেন মেলানি হরি রাধিকার স্থান ॥ 
¥ সং সং 
রাধা বোলে বদি প্রভু নাহি বাস ভান। 
স্মরণ,পূর্ব্বক মোরে দেহ পদ-চীন ॥ 
যদি বা বিলম্ব তোমার হয় মধু-পুরে ) 
তাঁক দেখি বিরহ-আনল ষাইব দুরে 1 
রাধার বিরহ শুনি মাধুরী জন্মিল । 
ক হৈতে কৌস্তভ-মণি খসাইরা দিল ॥ 
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কৌস্তভ পাইয়া বাঁধা হরযিত-মন। 

কর-যোঁড় করি তবে বন্দিল চরণ ॥ 

গলাগলি করি কৃষ্ণ করিল! বিদাঁয় | 

রাধারে মোহিত করি মধুপুরে যায় ॥ 

পিতা মাতা ও বন্ধু-বৰ্গকে শোক-দাগরে ভাসাইয়া প্ীরুষণ প্রত্যুষে অক্রুরের রথে মধুপুবীতে 

প্রস্থান করিয়াছেন্নঁ_ | 

“গোকুল ছাঁড়িল! যদি প্রভু নারায়ণ । 

সকল সম্পদ দূর হৈল সেহি ক্ষণ ॥ 

আছিল কুসুমময় শ্ৰীববন্দাবন। 

সৌরভ মকরন্দ দূর হৈল সেহি ক্ষণ॥ 

না করে বঙ্কার-শব্দ মধুকর সবে। 

কোকিলে পঞ্চম তেজি রহিল নীরবে ॥ 

মলয়া-পবন বায়ু না বহে তখন। . 

ময়ুরে বিরস হৈয়া ছাড়িল পেখন ॥ 

যমুনা কল্লোল যত তখনে ছাড়িল। 

থাকিতে যৌবন গর্ব তথাপি টুটিল ॥ 

সং না শু 
শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিয় শ্রীরাঁধার শোকের সাগর আবার উচ্ছ্ৃসিত হইয়া উঠিল। এও 

দিনে শ্রীরাধার শাশুড়ী, স্বামী প্রভৃতি বহিরঙ্গ লোকেরাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে. শীরাধ! 
লক্্মীরই অবতার, তাহার উপর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্তের কোনও প্রতৃত্ব নাই; তাই তখন 
তাঁছারাঁও অন্তরঙ্গ সখীদিগের সহিত মিলিয়া শীরাধাকে নানা প্রকারে সাস্বন! দেওয়ার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । শঁরাধা কিন্ত - নু 

“ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে গড়াগড়ি বাছে। 

ভাবিয়। বিষাদ রাধা কান্দে উচ্চ রায়ে ॥ 

সকরুণ-ভাষে কান্দে বিলাপ করিষা। 

ত্ৰিভুবন আকুলিত বিলাপ শুনিয়া ॥ 

এক ঠাঞি স্বর্গ-বাসী হৈয়া দেব-গণ | 

রহিয়া নীরবে তান! শুনয়ে কান্দন ॥ 

পাতালের নাগ আর টৈত্য-লোক গুনে। 

সর্ব-লোকের অক্র-পাত হয় সকরুণে ॥ 


চি bed ক 
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কানহনর পশু-গণে গুনে উর্দ্ধ-মুখে। 
ধেনু বসে তৃণ পানি নাহি খায় দুখে ॥ 
কল-রব না করে যত পঙ্গী বিহঙ্গম | 
রাধার করুণায়ে পিকে তেন্দিল পঞ্চম | 
ধরণী বিদার হয়ে সেহি বিলাপ শুনি। 
সমাধি তেজিয়া ধ্যান-ভঙ্গ হয় মুনি ॥ 
যমুনাঁকল্পলোল টুটে ভরত বহে ধীর । 
না চলে রবির ঘোড়া! সূর্য্য হৈল স্থির ॥ 
ক. + * 
গোঁহুলে আছিল যত গোপের বনিতা। 
রাধার ক্রন্দন গুনি আসিলেক তথা ॥ 
যশোদ! রোহিণী আদি যতেক গোপিনী। 
বিমল! আইল তবে রাধার জননী ॥ 
ঙ ণ্ * - 
কান্দিতে কান্দিত সব হৈয়া আকুলিত । 
নিশি অবসান হৈল রাধার পুরীত ॥ 
আখিতে পোহাইল নিশি শোকাকুল হৈয়|। 
প্রভাতে গেলেন ঘরে বিষাদ ভাবিয়া ॥ 
. একাকী রহিল! রাঁধ। হৈয়া বিরহিত । 
ঝুরিতে দারুণ শোকে হইল মোহিত ॥৮ 
এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ কংস-বধ করিয়া পিতা মাতার উদ্ধার সাঁধনপূর্বক উগ্রসেনকে মথুরার 
রাজত্ব প্রদান করিলেন। গোকুল হইতে নন্দ প্রভৃতি যে গোপ-গণ কংসের আহ্বানে মধুরায় 
সমাগত হইয়াছিলেনঃ তাহার শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া, যুগপৎ হর্ব ও বিষাদে 
অভিভূত্ত হুইয়! রাজ-কর প্রদানপূর্কাক সায়ংকাঁলে গোকুলে ফিরিয়া আলিলেন। এই 
অভাবনীয় নূতন ঘটনায় শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রত্যাগমনের আশা তিরোহিত হওয়ায় গোকুল- 
বাঁসীর৷ অপার শোঁক-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। 
“শোকেত আকুল রাধা কান্দে নিরবধি | 
দুইটা আঁখির জলে বহি যায় নদী ॥ 
শয়ন ভোজন নাহি নাহি গৃহ-কাম। 
আকহুলী হইয়া বাঁধা কান্দে অবিশ্রাম ॥ 
এহি মতে সপ্তাধিক শত দিন হৈল। 
ঘোত্র নিশি-যোগে রাধা স্বপন দেখিল ॥ 


সন ১৬৩২] 
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পরিধান করিয়াছে সুপীত বসন। 
নব-জলধর-অঙগ কৌত্তভ-ভূষণ ॥ 
কদঘ্ব-বকুল-মাঁল! মালতী দোসর। 
কন্তরী-চন্দন-বিরাঁজিত কলেবর। 
ললাটে চন্দন তাথে আবিরের বিন্দু। 
রাছ-গরাসেত যেন দিন-সণি ইন্দু ॥ 


ৰ bd 


সর্ধাঙ্গে ফুলের রেণু কটিতে কিন্কিণী। 
রাঙ্গা-পদে সুমধুর বঙ্করাজ-ধবনি ॥ 
ইন্দ্-ধঙ্ণু জিনি ভুরু কামের কামান। 
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে বরিখষে চোখা বাণ ॥ 
স্থুগ্গ অধর-ওষ্ঠ হস্তেত মুরারি। 
রাধার বিছানে আসি বদিলা শ্রীহরি ॥ 


ক কী * 


মেলিল নয়ন রাধা নিশি অবসানে। 
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে না দেখিয়া তানে ৷” 


*৭ 


এই শ্বপ্-দর্শনে শ্রীরাধার ক্বফ্চ-বিরহ আবার যেন নবীন হইল। সতী প্রীসতী শীরাধাকে 
এই বলিয়া! সাস্বন| করিলেন মে, রজনী-শেষের শ্বগ্র কখনও মিথ্যা হয় না; জ্রীরাধার প্রাণ-কাস্ত 
আবার নিশ্চিতই অবিলম্বে গোকুলে শুভাগমন করিবেন। যদি তিনি ছুই চারি দিনের মধ্যে 
সেখানে না আসেন, তাহা হইলে শ্রীমতী সখী নিজে মথুরাঁয় যাইয়া তাহাকে লইয়া আঁসিবেন। 


এ দিকে-_ 


প্উদ্ধবের ঘরে আসি প্রতু নারায়ণ । 
আচন্থিতে রাধিকারে হইল স্মরণ ॥ 
মর্ক-ভূতময় প্রভু লীন তিন লোকে । 
অভিপ্রায়ে জানিলেন রাধার ষত দুখে ॥ 
এহি বোলি উদ্ধবের হস্তেত ধরিয়া | 
কহিতে লাগিল প্রভু বিনয় করিয়! ॥ 
গুনহ উদ্ধব ভাই আমার উত্তর । 
তোমার অব্যক্ত কিছু গুপ্ত নাহি মোর ॥ 
গোকুলেত রাধা আছে মোর অনুভাবে। 
তথ] গিয়া শান্ত করি আসিব! উদ্ধবে ॥ 


২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


বিনয় করিয়! কৈও সুন্দরীর ঠাই। 
অবিলম্বে আসি আমি কিছু ব্যাজ নাই ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ভক্ত-প্রবর উদ্ধব গোকুলে যাইয়া আগে নন্দ ও যশোদার সহিত সাঙ্গাৎথ 
করিয়া, পরে শ্রীরাধার মন্দিরের দ্বারে উপনীত হইলেন। 
“হইল ঘোষণা যুড়ি গোকুল-নগরী । 
রাধারে সাস্তিতে দূত পাঠাইছে হরি ॥ 
তাক শুনি গোঁকুলের যতেক যুবতী ৷ 
রাধার মন্দিরে গিয়া মিলে শীস্র-গতি ॥ 
শ্রীমতী মহোদা কৈল রাধিকার ঠাঞি। 
উদ্ধবে সাস্তিতে তোরে পাঠাইছে গোসাঞ্রি॥ 
শুনিয়া সুন্দরী রাধা হরধিত-মন। 
উঠিষ! বসিল কিছু প্রসন্ন বদন ৷” | 
আইহন ওরফে আযান অভ্যর্থনা করিয়া উদ্ধবকে শ্রীরাধার মন্দিরের ভিতর লইয়া 
গেলেন। 
ণ্জরীমতী মহোদ! আঁদি নারী চারি ভিত । 
মধ্যে বসিয়াছে রাধা শোকাকুল-চিত ॥ 
মলিন বস্তু পরি আছে শোকে বিরহিণী। 
নবীন মেঘেত যেন দেখিয়ে দামিনী ॥ 
চারি দিকে বেষ্টিত সকল গোপ-দাঁরা। 
‘ চন্দ্রের নিকটে যেন শোভিয়াছে তারা ॥ 
a :  অভিপ্রায়ে উদ্ধবে চিনিল শ্ীরাধারে। 
সন্ত্রমে ভূমিত পড়ি দণ্ডবত করে ॥ 


ক নী কক 


ভক্তিপুরঙ্কারে যদি বন্দিল চরণ! 
লক্ষী-রূপ উদ্ধবে দেখিল সেহি ক্ষণ ॥ 
প্রণতি করিয়! উদ্ধব করিলেক শুব। 
‘নমো মহাজননি নমে! অনুভব ॥ 
নমো! সিদ্ধু-সুতা নমো কমল-নুন্দরি | 
বিষ্ণুপ্রিয়া বৃন্দাবনি নমো স্থরেশ্বরি ॥ 
সর্ব-ীব-তত্বম্জি নাহি আদি অন্ত | 
চরপ-পহ্ছজে মোর প্রণাম অনন্ত ॥" 


৭ 
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তুষ্ট হৈয়া বোলে রাঁধ! কোমল বচন। 
এত ক্লেশ পাঁও বাপু কিসের কারণ ॥ 
উঠ উঠ আরে বাপ করে পরিহার । 
কহ কহ গুনি প্রভুর কুশল সমাচার ॥ 
উদ্ধবে প্রণাম করি কৈল! নিব্দন। 
কুশলে আছেন প্রভু শীমধুস্ুদন ॥ 
মোরে পাঠাইছে মাও তোম! সাস্তিবার। 
আসিবেন অবিলম্বে ব্যাজ নাহি আর ॥ 
* 4+ * 
সদায়ে তোমার গুণ করস্তি বাঁথান। 
পরিহরি রাঁজ-কার্ধ্য বিরহিত-জ্ঞান ॥ 
কত নিবেদিমু মাও তোমার চরণে। 
চিন্তিত না হৈও মাও আসিব আপনে ॥ 
উদ্ধবের মুখে রাধা এহি কথা গুনি। 
ন্অ-ভাবে কান্দিয়া বোলেন সুবদনী ॥ 
(গান-ছন্দ গাঁন্ধার ) 
"শুন প্রাণের উদ্ধব, 
কত বা কহিব বিবরণ। 
যখনে ছাঁড়িল বন্ধু--বিফল জীবন ॥ ক ॥ 
নিশি দিশি অবিরত প্রাণখানি ঝুরে। 
অখনেও বোল প্রভু রৈল মধু-পুরে॥ 
যাইতে কহিল হৈব দিন ছুই চারি। 
ভুলিয়! রহিল বাসি পায্যা বর-নারী ॥ 
জানিলে! জানিলে! বন্ধু আর না আসিব। 
ঝুরিতে বিরহে মোর তন্ুখাঁনি যাইব ॥* 
এই ভাবে আবার নান! সুরের নান! পদে শ্রীরাধ। উদ্ধবের নিকট বিরহ-কাহিনী বর্ণন 
করিতে লাগিলেন; উদ্ধবও যথাসাধ্য সাস্বন! প্রদান করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইলেন 
এবং মথুরায় যাইয়া জীকৃষ্ণের নিকট সকল কথ! নিবেদন করিলেন। ভ্রীরুষ কিন্তু যে জন্তই 
হউক, তাহার ব্রজে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না; বসস্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি 
ছয়টা খতু একে একে আগত ও অতীত হুইল; শীরাধা প্রাচীন কালের অন্তান্ত বিরহিনীদিগের 
মত 'প্রিয়-সখীর নিকট ণ্বার-মান্তা* ছুঃখের কাহিনী কহিয়! কহিয়! প্রিয়তমের দর্শন-আশায় সপ্তদশ 
মান জীবন রক্ষা করিয়া! রহিলেন ; আর বুঝি জীবন থাকে না; শ্রীরাধার সঙ্কট অবস্থা বেখিয়! 





৩০ সাহিত্/-পরিষত-পত্রিকা J [১স সংখ্যা 


সখী শ্রীমতী নিজেই মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাঁজ। করিলেন ;--কিছু দূরে যাইয়াই একটা বুদ্ধ 
ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইগ। 

দ্বিজে বোলে ‘লোক আর মথুর! না রয়। 
জরাসন্ধে পুরিয়া করিল ভত্মমষ ॥ i 
গ্রজাগণ লৈষা হরি সমুদ্র ভিতর । | be 
করিছে নিৰ্ম্মাণ তথা দারকা-নগর ॥ 
রুক্সিণী আদি বিভা করিছে অষ্ট জন । 
সংসারের দুষ্ট যত করিল নিধন! 
আমি যাই দ্বারকাতে দেখা! করিবার । 
কহিল তোমাতে মথুরার সমাচার &' 
তাহা শুনি শ্রীমতী বোলয়ে হরষিতে। 
‘আমিও যাইব দ্বিজ তোমার সহিতে ৷? 
এহিরূপে ছুইলন গেল দ্বারকাঁত। 
অন্ভুত নগর তবে দেখিল সাক্ষাত ॥ 
দ্বিধা নাহি স্ত্রীলোক যাইতে অস্তঃপুর। এ 
রুক্মিণীর পুরে গেল হরিষ প্রচুর ॥ তি 
দেখিল কুক্সিণী দেবী অতি মনে রুমা । 
তেনি হৈতে সুন্দরী দেখিল সত্যভামা! ॥ iE 
এহি মতে ভ্ৰমিয়া যে শ্রীমতী দেখিল। 
প্রভুর কাধ্য না দেখি বিকল হুইল ॥ 
সভা করি বসিছেন দেব নারায়ণ । 
চতুৰদ্ধিগে হস্ত-যোড়ে যত প্রজা-গণ ॥ 

*  অন্তবে ত থাকি চায়্যা রহিল শীমতী। 
সর্ক-ভূতময় প্রভু জানিল সম্প্রতি ॥ 
উদ্ধবেরে সঙ্গে করি দেব নারায়ণ। 
শ্রীমতীর নিকটে গেলেন সেহি ক্ষণ ॥ 
দেখিষা প্রভুর পদ শ্রীমতী সুন্দরী ৷ 
ভক্তি-পুরস্কারে বন্দে দণ্ডবত করি ॥ 
প্রভু বোলেন--“করিযাছ সাহদ অপার । 
কহ প্রিয়া রাধার কুশল সমাচার ॥ 
জরীমতী বোলয়ে--'এহি রাধার সন্দেশ । 
চাহিতে তোঁমার পথ তন্ধ হৈল শেষ ॥ 


el 


সস 
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দিজ্ঞাসিলা ফংকিঞ্িৎ কহি সমাচার 
সহজে সজীবে লাগ না পাইবা রাধার |” 
সময় পাইয়া শ্রীমতী সবিস্তারে বিরহিণী শ্রীরাধার করুণ কাহিনী বর্ণন করিলেন; সেই 
সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকেও যথাসাধ্য তীব্র তর্থদন! করিতে কুহ্ঠিত হইলেন ন! ) পরিশেষে বলিলেন, 
প্যদাপি না যাও তুমি গোকুল-নগরে । 
কি কথা কহিমু গিয়! রাধার গোচরে ॥ 
ভরসায়ে রহিয়াছে অভাগিনী রাঁধা। 
আসিবার কালে কেনে না৷ পড়িল বাঁধা ॥ 
কোন লাজে যাইমু মুঞি গোকুল-নগর। 
জিজ্ঞাসা করিল যদি কি দিমু উত্তর | 
এহি লাজে না দেখিমু রাধা হেন সখী । 
তোমার উপরে বধ দিমু বিষ ভি ॥ 
তোমার দোষ নাহি আমি জানিলু এখন। 
কেমত কুমতি নারী বান্ধিয়াছে মন ॥ 
যত নারী রাধার দাসীর যোগ্য নয়। 
তে" আক্তা-কারী হৈছ এহি সে বিস্ময় ৷” 
কান্দিয়া শ্রীমতী কহে করুণা-বচন। 
লজ্জিত হইয়া বোলে দৈবকী-নন্দন ॥ 
গ্রিন হের চন্দ্র-মুখি নিবেদন মোর । 
যত কিছু কহিয়াছ নহে অনাকর ॥ 
কিন্তু একখানি কথা শুন ল সুন্দরি । 
ভাই উদ্ধবেরে তুমি নেও সঙ্গে করি ॥ 
বিনয় করিয়া তুমি কৈও স্ুন্দরীত। 
:.. ক্রোধ ক্ষেমা করি যেন আইসেন তুরিত ॥, 
শ্রীকৃষ্ণের এই অভিপ্রায় অনুসারেই পর দিবস প্রাতে শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া উদ্ধব গোকুলে 
যাত্রা করিলেন। 
“দিন-অবসানে উদ্ধব গোকুলেত আসি! 
শ্ীমতীর মন্দিরে বঞ্চিল সেহি নিশি ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া গেল রাধিকার ঘর। 
সুন্দরী শ্রীমতী আগে গেল একেস্বর | 
মহোদা বোলয়ে হের উঠ গুণবতি। 
মধুপুরী হৈতে আইল সুন্দরীশ্রীমতী ॥ 
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নয়ন মেলিয়| রাধা পরিহরি নিন্দ । 
কহে--প্রাণ-সথি কোথা রহিছে গোবিন্দ ॥ 
(গানছন্দ নাগোদা ) 

“কহ কহ প্রাপ-সথি প্রাণ করে স্থির । 
শুনিয়া কুশল-বার্থা ভুড়াউক শরীর ॥ 
ভরসে রাখিলু তনু পাঁতিস্নান দিয়া । 
আনিবার বন্ধুরে তুমি কৈছ দড়াইয়। ॥ 
করিছ সাহস বড় মোর হিত লাগি। 
বিল্ধ করিয়া কেনে হু বধ-ভাগী ॥' 

be শখ ৰ 
এহি মতে কান্দে রাধা বিষাদ ভাবিয়া । 
শ্রীমতী বোলয়ে কিছু লক্ষিত হইয়া ॥ 
ক্ষেণেকে বোলয়ে ‘সখি কি পুছ আমারে। 
আসিছে উদ্ধব তোমা নিবার অস্তরে॥ 
উদ্ধবে গ্ুনিয়া তবে এহি বিবরণ 
ভক্তি-পুরস্কারে বন্দে রাধার চরণ । 
প্রণতি-পুর্বকে পরিহার করি বোলে । 
“হইছে প্রভুর আজ্ঞা যাইত! আমা উলে।” 
শুনিয়া পুরুষ নারী গোঁকুলের লেকে । 
একত্র হইয়। সবে কান্দে মন-ছুখে ॥ 
গোবিন্দের গমনে গোকুল হৈল ভিন্ন । 
আছিল সুন্দরী রাধা এহি মাত্র চিহ্ন ॥ 
রাধা তথা গেলে হরি হইব নিষ্ঠুর। 
এত দিনে গোকুলের লক্ষ্মী গেল দূর ॥ 
পাপিষ্ঠ শ্রীমতী কোন্‌ কৰ্ম্ম কৈল গিয়া । 
সকল গোয়ালে কান্দে বিষাদ ভাবিয়া ৷ 
উদ্ধবে বোলয়ে ‘মাও ব্যাজ কর কেনে। 


অবিলম্বে রথে আইস ক্ষেমা করি মনে ॥' 


অন্তরে হরিষ রাধা অঙ্গ পুলকিত । 
উত্তর দিবার শক্তি নাহি কদাচিৎ ॥ 
পুনরপি উদ্ধবে করিল নিবেদন । 
'প্রতাত্তর না দেও মাও কেমন কারণ |” 
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রাধা বোলে ‘মুঞি হৈছু' যেমত কুলিশ। 
তোমারে দিবার রত নাহিক সদৃশ ॥ 
আশীর্বাদ করে" বাসু শুন সাবধানে । 
কল্যাণে রাখুক তোমা প্রভু ভগবানে॥ 
পুলক-উদগম-চারু হৈষৈ! সুবদনী ! 
গ্রীবা হৈতে খসাইলা কোঁস্তভ-মণি॥ 
উদ্ধবেরে মূণি তবে দিলেন সুন্দরী! 
পুটাঞ্জলি করি লৈল নস্তকেত ধরি ॥ 
ভক্তিয়ে উদ্ধব কহে যোড় করি হাঁত। 
“এহি মণি দিও মাতা প্রভুর সাক্ষাত ॥ 
আপনার গলে মাও রাখহ এখন। 
অবিলম্বে বিমানে কমুহ আরোহণ ৷ 
তখনে সুন্দরী রাধা! হুরষিত হৈয়া। 
শাগুড়ীর আগে কহে পদ-ধুলি লৈয়া ॥ 
‘ক্ষেমিও সকল মোঁর যত অবিন্য ৷? 
আইহনেরে সন্বোধিয়া এহি কথা কয় ॥ 
কান্দিয| তখনে মায়ে পুত্রে কহে কথা। 
‘সান করি বেশ ধরি তবে যাও তথা ॥' 
রাধা! বোলে--“বেশে মোর কোন্‌ প্রয়োজন । 
এহি মতে দেখি গিয় প্রভুর চরণ |» 
শাশুরীর পদ বন্দি স্বামী সম্ভাধিষা। 
১ রথে আরোহিল বাঁধ হরষিত হৈয়া ॥ 
শ্রীমতী মহোদ! স্থানে কহিল সুন্দরী । 
‘আমারে দেখিও পির! ছারকা-ন্গরী | 
ননদী সখীর গলে ধরিয়া হন্দরী। 
ক্রমে ক্রমে সম্ভাধিল যত গোপ-নারী ॥ 
বিষাদ ভাবিয়া শোকে কান্দে ত্র্জ-সবে। 
তখনে বিমান তবে চালায় উদ্ধবে॥ 

চি ° চি খা 
এহি মতে অন্ত-গিরি গেল দিবাকর । 
উদ্ধব মিলিল গিয়া দ্বারকণ-নগর ৷ 
উদ্ধবে বোলয়ে ‘মাও গুন নিবেদন। 


৩৪ 
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বিদ্যমানে দেখ এহি প্রভুর ভূবন-॥” 
রাধা বোলে--গুন বাপ আমার উত্তর। 
পদ-ত্রজে যাইমু আমি প্রভুর গোচর 1” 
তাক গুনি উদ্ধবে রথ রহাইল। 

তখনে সুন্দরী রাধা হাটিয়! চলিল ॥ 


- রাধার শরীর-তেজে জলে পুরীখান। 


বপু তপ্ত-কাঁঞ্চন যে দেখিতে সমান | 
অক্নি-উল্ধা হেন রাধা দেখে সর্ব-জনে। 
অনিমিখ-নয়নে দেখিল তত ক্ষণে ॥ 
সত্যভামাঁর মন্দিরেত প্রভু নারায়ণ । 
আসিল সুন্দরী রাধা জানিল তখন ॥ 
গোবিন্দে বোলয়ে “গুন দেবি সত্যভামা । 
আসিল মোর প্রাণেশ্বরী সেহি তিলোত্বম! ॥% 
সত্যভামা বোলে ‘প্রভু এথা আন গিয়া । 
আমি-সবে দেখি তানে নয়ন ভরিয়া ॥+ 
গোবিন্দ বোলেন ‘গুন অনুব্রজি আনি । 
পরিণামে দেখি দুঃখী হইবা কামিনি ॥" 
সত্যভামা আদি অষ্ট রমণীর সঙ্গে। 
অনুব্ৰজি আনিতে গোবিন্দ যাই রঙ্গে ॥ 
উদ্ধবে বোলয়ে “মাও শুন নিব্দেন। 
নারী-গণ লৈয়া দেখ আইসে নারায়ণ ॥ 
এহি অষ্ট সুন্দরী বিবাহ করিছাগ্রিঃ। 
তোমার সম্রমে তান আপনে আসিছাঞি ॥ 
গুনিয়। সুন্দরী রাধা হ্রষযিত-মনে। 
মন্দ মন্দ চলি যাই খঞ্জন-গমনে ॥ 

হেন কালে যদুপতি দেখিল রাধারে। 
অবল শরীর ক্ষীণ হাটিতে না পাঁরে 
কালা বন্ত্র পরিধান শোকে আকুলিত। 
শ্রীমতীর কথাখানি জঙ্গল, ্রভীত ॥ 
রক্ত-গৌর শরীরেত মলিন বসন। 


মেঘে ঢাকিয়াছে যেন চন্দ্রের কিরণ ॥ 
কন * ক 


~~ 


৯ 
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শরীরের তেজ বর্ণ উন্ধার সমান। 
তপ্ত-কাঞ্চন হেন জলে পুরীথান।। 
নানা মতে শোভিয়াছে অঙ্গের অভরণ । 
কৌন্বভ-দীপিত-ক্রমে জলে দুই স্তন ॥ 


. ভবানীরে জিনে রূপ হেন তিলোত্তমা! । 


হেরিয়! মুচ্ছিত নারী আদি সত্যভামা ॥ 

+ ক ক 
রুক্মিণী আদি অষ্ট নারী রৈল সেহি স্থান। 
একেশ্বর গেল হুরি রাধা বিদ্যমান ॥ 

ৰ চি kd 
প্রভুর রাতুল-পদ 'দেখি সুবদনী । 
তপনের তাপে যেন উনায় কাচা ননী ॥ 
দেখিস সুন্দরী রাধা পুলকিত অতি। 
কুরদ্-অখির জলে তিতে বঞ্ঠমতী ॥ 
প্রদক্ষিণ সপ্ত বার করিয়া সুম্বরী। 
কোকিলার স্বরে কহে দণ্বত করি ॥ 
“্অয়ে প্রভু নারায়ণ শুন নিবেদন। 
সপ্তদশ মাসে আজি হৈল দর্শন ॥ 
হেনত ভরসা! মোর না আছিল মনে। 
ভদ্রিমু ছুইখানি তোমার রাতুল চরণে ॥* 
প্রভুর কমল-পদে দিয়! দুই হাত। 
কান্দে চন্ত্রযুখী রাধ। হয় অর্জ-পাত ॥ 
'বিরহ-জ্বালায়ে নিশি-দিসি পুড়ি মরে 
নম অবিবেক-সিদ্ধু নমস্কার করে! ॥ 
কঠিন হৃদয় তোর কুলিশ-আকার। 
সত্য-হীন মিথ্যা-বাদী করে! নমস্কার ॥ 
এহি মতে শশি-মুখী রাঙ্গা-পদে ধরি। 
বিবিধ কাতর বোলে দণ্ডব্ত করি ॥ 
প্রণাম করিতে তেজ বাড়িল প্রচুর। 
মলিন-কুবেশ রাধার সব হৈল দূর ॥ 
প্রচণ্ড অঙ্গের তেজ সেহি ক্ষণ হৈল। 


৩৫ 
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সহিতে না পারে উদ্ধব দূর হৈয়া রৈল ॥ 
সায়ং-কালে সেহি তেজে জলে পুরীখান। 
দ্বারকানিবাদী লোক ভ্রাসে কম্পমান ॥ 
আপন! অনুমান করি কেহ নাহি বুঝে । 
সর্ব-লোকের তঙ্গ দহে রাধিকার তেজে ॥” 
কু চল 
ছুন্দরী রাধার কোঁপ দেখি অতি বড়। 
ব্যস্ত হৈয়া শ্রীহরির চিন্তা হৈল দড় ॥ 
পুটাঞ্জলি করি বোলে শ্রীমধুহুদন। 
পুন হের চন্ত্র-মুখী মোর নিবেদন ॥ . 
আমা তৈতে পর-দার হৈয়াছে বিস্তর । 
ককপা-যুক্ত হৈয়া প্রিয়া মোরে ক্ষেমা কর ॥ 
এহি রাগ্য সিংহামন সকলি তোমার! 
পাটেশ্বরী হৈয়া প্রিয়া কর অধিকার ॥ 
পরিহার করে? প্রিয়া চরণেত ধরে1। 
পুনরপি ভল বদি তোর আগে মরে 1” 
এইরূপ হস্ত-যোড়ে বোলে যদুপতি । 
তবে প্রত্যুত্তর দিলা রাধা গুণবতী ॥ 
'অয়ে প্রভু মুনি-রাজ কপট-সাগর। 
তোমার চরিত্র যুঞি জানে? পূর্ব্বাপর ॥ 
ক্ষেমিতে উচিত এবে জানিছু সকল। 
মুখে মাত্র মিষ্ট বোল অন্তরে গরল ॥ 
জানিছু জান্ছু নুঞি তোর যেহি মন। 
তবে যে এমত কহ নির্লজ্জ কারণ॥ . 
সৌতিনের মেলে মুঞি বঞ্চিতে সাহদ। 
ছাড়মু পরাণ দড় এহি সে মানস ॥ 
বিবির নির্বন্ধ দ্বারকাত মোর রধ। 
এহি সে ভাগ্য মোর দেখিলু' রাঙ্গা-পদ ৷” 
করুণা করিয় কান্দে রাঁধ! গুধবতী | 
রাধার করুণ! শুনি দুঃখিত শ্রী-পতি ॥ 
কান্দতে কান্দিতে রাধা হইল মোহিত । 
দেখিয়া ভী-পতি হৈল! অত্যন্ত ছুঃখিত ॥ 
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কি. করিলে কি করিব চিন্তে মনে মন। 
আকাশে থাকিয়া চিত্তে যত. দেব-গণ | 
বিরিঞ্চি বোলয়ে_+ইন্্র প্রমাদ হইব। 
বিষ্ণুরে লইয়! লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে আসিব ॥ 
না মারিব দুষ্ট-জন না খণ্ডিব ভার । 
অত্যন্ত প্রচণ্ড কোপ বাড়িল রাধার ॥ 
ক্ষেমা নাহি করে কোপে করয়ে রোদন । 
আসিব প্রভুরে লৈয়৷ বৈকু-ভুবন ॥ 
সহম্রাক্ষে বোজে--শুন কম্ল আসন 
পরিহার করি কহ প্রভুর চরণ |” 
তখনেছি পদ্ম-যোনি আসি সেহি স্থানে । 
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে প্রতুর চরণে ॥ 

ব্ৰহ্মা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-রূপিণী লক্ষ্মীর বহু স্তব-স্তুতি করিয়! শ্ীকৃষ্ণকে বলিলেন, 
“হৃট্টি:নাশ না রুরিও প্রভু শত্র-জিৎ। 
লক্ষ্মীরে সন্তোষ ক্র তান মনোহিত |” 
শ্রী-পতি বোলয়ে 'আত্ম-ইচ্ছা নহে মন। 
নিবেদন করি কহ রাধার চরণ ॥? 
তখনে বিরিঞ্চি চতুর্ভূজ পুট করি। 
পরিহার করি বোলে 'গুনহ সুন্দরি ॥ 
যাবত অনিষ্ট নাশে প্রভু চক্র-পাণি। 
তত দিন মহী-তলে রহিব! কাঁমিনি ॥ _ 
যেমত বিলাস ভোগ করিছ গোকুলে। 
তেমত কৌতুকে বঞ্চ শ্রীহরির উলে ॥+ 
রাধা বোলে ‘তবে আমি রহিবারে পাঁরি। 
গুপ্ত করি রাখে যদি শঙ্গ-চক্র-ধারী-॥ 
হরি বোলে 'আমার আছয়ে এহি মতি । 
আপনার স্থানে চলি যাহ প্রজাপতি ॥' 
প্রদক্ষিণ করি ব্রহ্মা করিল গমন। 
রাধিকার তেজে দে ছারকা-ভূবন | 
দ্বারকা-নিবাসী সব ত্রাসে কম্পমান। 
কোথা গেল! রাম কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ ॥ 
প্রলয়-কালেত যেন দ্বাদশ নার্ভও। 
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তেন মতে দহে তেজে অধিক প্রচণ্ড ॥ 

তিলোতমার রূপ-গুণ তেন প্রজলিত। 

মনে মনে রাঁধা-কাস্ত হইল চিন্তিত ॥ 

নিবেদন ব্রহ্মার লোকের প্রতিকার 

শরীরে রাখিমু রাধা এহি যুক্তি সার ॥ 

পুর্বে যে রাধার বর হইল ল্মরণ। 

এতেকে নিশ্চয় কৈল শ্রীমধুহ্দন ॥ 

কচু ক স্ব 

মায়ায়ে মোহিত হৈয়া ত্রেলোক্যের নাথ। 

আচম্বিত গোবিন্দের হৈল অশ্র-পাত ॥ 

দণ্ডবৎ করি রাধ! বন্দিতে হরিরে। 

নয়নের জল পড়ে রাধার শরীরে ॥ 

সেহি ক্ষণে প্রচণ্ড তেজ হইল শীতল। 

সর্ব-লোক সম্তোধিত রাধিক। বিকল | 

তবে ব্রহ্ম সনাতন হইল বিভোল। 

গলে ধরি সুন্দরী রাঁধারে দিলা কোণ ॥ 

সপ্তদশ মাসে অঙ্গ হৈল মিশামিশি । 

মগ হৈল হরি-অক্গে রাঁধিক1 রূপসী ॥ 

* ১ চি 
শ্রীহরির প্রেম-রসে হৈলা এক-মঙ্গ । 
অঙ্গীকার মহাজনের কেনে হৈব ভঙ্গ ॥ 
আমাদের এই প্রবন্ধ বিষয়-গৌরবে দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, অতঃপর আমরা আর 
ভঝনন্দের এই কাব্যনানার বিশেষত্ব ও কবিদ্বের বিশ্লেষণ করিয়! বুঝাইবার প্রয়াস করিব না। 
হরি-বংশ হইতে যে পয়ার ও পদগুলি উদ্ধত কর! হইয়াছে, আমাদিগের বিশ্বাস যে, উহা! হইতেই 
ভবানন্দের কাবাখানির বিশেষত্ব ও কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়! যাইবে। 
উপসংহারে ভবানন্দের দেশ ও কাল সম্বন্ধে ছুই চারিটী কথা বল! আবশ্যক ৷ ভবানন্দের 

এই বৃহৎ কাব্যধানির মাত্র হুইথান। হুম্তলিখিত পুথি আমর! সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। 
“ক; চিহ্নিত প্রথম ও প্রাচীনতর পুথিখানা বাঙ্গালা ১১৭৮ সালের লিখিত ; ‘খ’ চিন্ছিত 
পুথিখানি বাঙ্গাল| ১২১৮ সালে লিখিত হইয়াছিল! (ক) পুথিখানি পাবনায় ও (খ ) 
পুথিখানি কুমিল্লায় পাওয়! গিয়াছে। পুথি ছুইখানার মধ্যে পদ ও পয়ারের সংখ্যার এরূপ 
বেশকম এবং পাঠের এত অনৈক্য দেখ! যায় যে, পুথি দুইখানাকে একই গ্রন্থের ছুইটা 
বিভিন্ন রূপান্তর ( ৮e৮৪৷০৷ ) বলিলেও চলে। (ক) পুথিখানি ময়মনসিংহের অন্তর্গত 
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সুসঙ্গ পরগণায় ও ( খ ) পুথিখানি কুমিল্লার অন্তর্গত মিহিরকুল পরগণায় লিখিত হইয়াছিল । 
উভয় পুথির মধ্যে যে আটন্বিশ বৎসরের ব্যবধান আছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এরূপ 
একখানা! বৃহৎ গ্রন্থ পুর্ব-বঙ্ের নানা স্থানে ছড়াইয়! পড়িয়া, ‘সাত নকলে আদল খান্তা' হইয় 
এরূপ বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছে, ইহা সম্ভবপর মনে হয় না? সুতরাং (ক) পুথি লিখিত 
হওয়ারও অন্ন পঞ্চাশ বৎসর আগে অর্থাৎ বর্তমান সময়ের প্রায় ছুই শত বৎসর পূর্বে 
কবি ভবানন্দ প্রাদর্হত হইয়া তীহার এই বৃহৎ ও অপূর্ব কাবাথানি রচনা করিয়াছিলেন, 
এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। হরি-বংশ পুধিখানির কোনও প্রতিলিপি 
এ ষাবৎ পশ্চিম-বঙ্গে পাওয়া যায় নাই প্রণিধান করিলেই প্রতীত হইবে যে, উদ্ধত স্থল- 
গুলিতে যে, পূর্ব-ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় ব্যবহৃত বহু প্রাদেশিক শব্দ দেখা যায়, সেগুলি 
কেবল লিপি-করদিগের কারিকরি নহে ; কেন না, সেগুলি এমন ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে বে, 
রচনার ভাব ও ছন্দ ঠিক রাখিয়! উহাদের পরিবর্তে অন্ত কোনও শব্দ বলাইতে পারা যায় না। 
এ জন্য আমরা ভবাঁনন্দকে পূর্ব-ময়মনসিংহ ব! কুমিল্লার অধিবাসী বলিগ্নাই অনুমান কন্তি। 
হরি-বংশের পয়ার ও গীতগুলিতে.যে ছুই তিন শত ভণিতা পাওয়। গিয়াছে, উহার কোথারও 
দীন ভবানন্দ' ব্যতীত কবি ‘দ্বিজ’ বলিয়া নিজের পরিচয় দেন নাই; ইহা তাঁহার বিনগ্ন-প্রস্থত 
কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। ভবানন্দের রচনায় তীহার সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতার 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন সময়ে সংস্কৃত আমুর্বেদ-শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ কত্রার 
জন্ত ব্রাঙ্গণেতর কোন কোন জাতি, বিশেষতঃ বৈদ্য-জাতীয় ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষার বিশেষ 
অহুশীলন করিতেন ; সুতরাং তবানন ব্রাহ্মণ না হইয়া, বৈদ্য কিংবা অন্ত-জাতীয় হুওলাও 
বিচিত্র নহে। তিনি যেই কালের, যেই দেশের ও যেই জাতির লোকই হউন না কেন, 
তাহার এই “হরি-বংশ' কাব্য তাহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে অমর ও চির-স্মরণীয় ক-রয়া 
রাখিবে, তাহাতে বিন্দুমান্রও সন্দেহ নাই । 

- | শ্রীসতীশচন্দ্র রায় 


অর্থশান্ত্র সমাজতত্ব * 
৮০, জি) 
সামাজিক জীবনের প্রকৃতি 

অর্থনান্ত্র-ছুগের সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যও অনেক ছিল। মনে হয়, যেন সে সময়ে 
এখনকার দিনের মত জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর ছিল না। আমাদের সময়ের মত লোকে 
আমরণ উদ্রায়ের চিন্তায় কাটাইত না। যাহার যেমন অবস্থা, সে সেরূপই নিজ সঙ্গতির মধ্যে 
থাকিয়া অতিচিন্তা বা অতিক্লেশের দাস ন! হইয়া শ্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত। কৃষকাদি নিজ 
নিজ শস্তসম্পদেই জীবননির্বাহের ক্লেশের হাত হইতে অব্যাহতি পাঁইত। শ্রমজীবীরা ও 
অভাব-পীড়িত ছিল না! ব্ৰাহ্গপাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা উচ্চ রাজকার্ষ্যে অর্থ উপার্জন করিত 
আর শ্রেষ্ঠ ধনীদিগের ত কথাই ছিল না। 

নানা কারণে তখন জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর হয় নাই | লোকে নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন 
করিষাই ভাহাতে সন্তুষ্ট থাকিত। আল্কালের মত এত উচ্চ আশাও ছিল না। আর 
বিদেশীয় কুশিক্ষার মোহে নিঙ্ নিজ জীবিকার পথ ছাড়িয়া, চাকুরী বা উচ্চ পদের আশায় নিজ 
সুখস্বচ্ছন্ন্যের পথে কাঁটা দিত না। বৈদেশিক ব্যব্দাবাণিজ্যও এত প্রবল হয় নাই, আর 
ব্যবসার নামে দেশের শস্ত বা উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানির'এত ব্যবস্থা ছিল না । দেশের টাকা দেশেই 
থাকিত। রাজকর্ম্মচারীরাও জিনিসের দর বাঁধিয়! দিতেন।- ব্যবসায়ীকে অবাধ স্বাধীনতা 
দিতেন না। তাহারা ইচ্ছামত দ্রব্যাদির দূর বাড়াইতে পারিত না। সরকারও প্রজাসাধারণের 
স্বাচ্ছন্দ্য আগে দেখিতেন। না 

লোকে ভোগম্থথ করিতেও ভাঁনিত। এখনকার মত দারিদ্র্যপীড়নের ফলে নিরানন্দের 
স্রোত দেশে আসে নাই। ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের- এককালীন সেবাই চলিত | ধর্মের 
নামে এত কাঠোধ্য আসে নাই। বরঞ্চ অর্ধৈষণা দেশে প্রবল ছিল। প্রথম জীবনে বিদ্যাচর্চা, 
দ্বিতীয়ে ধনাগম-_ীর্কস্থাজীবন, আর শেষ বয়সে ধর্মচর্চার ব্যবস্থা ছিল। মুমুক্ষু বা জ্ঞানপিপাস্থ 
লোকে ধর্মন্পৃহার জন্ত সংঘাঁদিতে যোগ দিতেন. আর আব্যমতাবলম্বীর দল শেষ বয়সে 
বানপ্রস্থী বা ভিক্ষু হইতেন। 

ধৰ্ম্ম লইয়া বাড়াবাড়ি করার সুবিধাও ছিল না । মধ্য বয়সে কেহ স্ত্রীপুত্রাদির ভরণূপোষ- 
'ণের ব্যবস্থা না করিয়া সন্ধ্যাসী হইসে তাঁহাকে রাজকোপে পড়িতে হইত। আর জ্রীলৌককে 

ংখে যোগদান করাইলে বিশেষ দণ্ড হইত। কেহ সন্যাস ধৰ্ম্ম অবলম্বনের ইচ্ছা করিলে 

| নিজ পবিবারবর্গের ব্যবস্থা করিয়া তবে সন্যাস গ্রহণ করিতে হইত। নচেৎ রাঁজা- 
১৩৩১ ২২এ অগ্রহারণ একব্রিংশ বাৰ্ষিক, তৃতীয় মানিক অধিবেশনে পঠিত । 2 
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দেশে দণ্ডিত হইতে হইত। বাঁজকর্মমচারীরা এইবপ লোককে গ্রহণ করিয়া! তাহার দণ্ডের 
ব্যবস্থা করিতেন। 
প্রকৃত বানপ্রস্থীদিগের জন্য রাজ সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। বানগ্রস্থীর| অনেক 
বিষষে অকর ছিলেন। তাহাদের জন্য আবার ব্রহ্ধলোমারপ্যাদির ব্যবস্থ! থাকিত। 
এবার সাধারণ গৃহী লোকের জীবনের কথা বলিব। দুঃখের বিষয়, অর্থশান্ত্রে লোকের দৈনিক" 
জীবনের কোন কথা নাই। আর বাৎস্যায়নের কামস্ত্র ভিন্ন অন্ত.কোন গ্রন্থেই উহার বর্ণনা 
নাই। তবে শেষোক্ত গ্রন্থের বর্ণন! পড়িয়া, অর্থপান্ত্রের নান! স্বান পর্ধযাঁলোঁচনায় যাহা বুঝা যায়, 
তাহা হইতে দৈনিক জীবনের আভাস দিবার চেষ্টা করা যাইবে। সাধারণতঃ শষ্যা হইতে 
উঠিয়াই লোকে মুখ প্রক্ষালনাদির পর সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্ধ্য সম্পন্ন করিষা, প্রাতরাশ 
আহারান্তে নিজ নিজ বৃত্তানুষায়ী কার্য্যে মনোযোগ করিত। শ্রমজীবীব দল নিজ নিজ 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইত। ধনীরা বিশ্রস্তালাপে পূর্ববাহ অতীত করিয়া, মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে সনানা- 
হাঁরে মনোষোগ দিতেন। ধনী দরিদ্র সকলেই নিত্য কান করিত ( বাৎস্তায়ন বলেন, নিত্যং 
স্নানং)। আর এই স্নানের আবার বিশেষ ব্যবস্থাও থাকিত। অনেক প্রাচীন বোদ্ধগ্রন্থে 
স্নীনাগারের কথার উল্লেখ আছে। আবার লোককে স্বান করাইবার ভন্ত সাপক ( বা পালিভাষায় 
নহাঁপক ) নামক এক শ্রেণীর লোঁক থাঁকিত। স্বানকালে ধনী লোকের! নেঃচুর্ণাদি নানা প্রকার 
দ্রব্যাদি বাবহাঁর করিতেন ও তদস্তে গন্ধাদিতে শরীর লিপ্ত করিতেন । 
মান ভিন্ন আবার উৎসাদনের ব্যবস্থা ছিল। ( বাৎস্তায়ন বলেন? __দ্বিতীয়ং উৎসাদনং )। 
দ্বানানস্তে আহারের ব্যবস্থা ছিল। আহারে বিশেষরূপ চর্ব্য, চোষ্য, লেহা, পেয়ের ব্যবস্থা থাকিত। 
আহারান্তে বিশ্রামের পর দরিদ্র লোকে নিজ কার্যে মনোযোগ দিত। ধনীর দল বা সৌধীন 
বিলাসী! নিদ্রায় মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করিতেন। তদন্তে তাহারা অপরাহ্থে গোষ্ঠী, মিত্রসম- 
বায়, সমাপানকাঁদিতে গমন করিয়া, তথায় আনন্দে কালাতিবাহিত করিতেন। 
সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের কথা অর্থশান্ত্রে বিশেষ কিছু নাই। তবে রাজ প্রণিধি 
অধ্যায়ে ও নিশাস্তগ্রণিধি অধ্যায়ে রাঁজার দিনকৃত্যের অনেক কথাই পাওয়শ্ষাষ। উক্ত অধ্যায়- 
ছয় হইতে দেখা যায় যে, রাজ! প্রত্যহ অতি প্রাতঃকালেই উঠিতেন। গ্রত্যুষেই-_-এমন কি, 
রাত্রির শেষ অষ্টম ভাগে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, পুরোহিত, আচার্য্য প্রভৃতির আশীর্বাদ 
গ্রহণ করিয়া, চিকিৎসক ও মৌহুর্তিকের সহিত সাক্ষাৎ করার পর দবৎসা গাভী ও বৃষ প্রদক্ষিণ 
করিয়া সভায় উপস্থিত হইতেন। প্রথম অষ্টম ভাগে নিঙ্গ আয়-ব্যয় চিন্তা করিয়া, দ্বিতীয়ে সভাগৃহে 
প্রজাসাধারণের অভাব অভিযোগের চিন্তা করিতেন। অতঃপর তৃতীয়ে সান ভোঁন সমাপন 
করিতেন। স্বান ভোজনাস্তে যথাক্রমে. অধ্যক্ষার্দির সহিত কার্য্যচিন্ত। করিয়া, মন্ত্রী ও চারিবর্গের 
সহিত পরামর্শ, মন্ত্রণাঁদি সমাপন ও তদন্তে সৈন্তাদি পরিদর্শন করিয়া, সেনাপতির সহিত সৈন্তাদির 
বিষয় আলোচনা করিয়া! দিবা শেষ করিতেন। 
রাত্রিকালের কর্তব্যও এরূপ উক্ত অধ্যায়ে বিবৃত আছে। রাত্রির দ্বিতীয় অষ্টম ভাগে গান 
৬ 


৪২ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [১ম সংখ্যা 


ভোজন সম্পন্ন হইত। উহার পরের হুই ভাগ অস্তঃপুরে নিদ্রাদিতে কাঁটাইতেন। আর 
পঞ্চম ভাগ অতীত হইতে ন! হইতেই জাগরিত হইয়া স্বকার্য্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিতেন। 

রাজঙ্গীবনে ও প্রজাসাধারণের জীবনে অব্য অনেক প্রভেদ ছিল। বাহির হইতে সুখবিলাস- 
পুর্ণ প্রতীয়মান হইলেও উক্ত যুগের রাজতন্ত্রের রাজ্যেশ্বর কঠোর জীবনই অতিবাচিত করিতেন। 
শাস্তি জীবনে খুব কমই ছিল। প্রতিনিয়তই রাজ্যরক্ষার চিন্তা, প্রাণরক্ষার চিন্তা প্রভৃতিতে 
রাজহৃদয় অভিভূত হইত। মন্ত্রী, ভৃত্য, স্ত্রী, পুত্র, গুপ্শক্র, সকল হইতেই রাজার ভয়ের 
কারণ ছিল। নানা কারণেই সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন হইত। স্বদেশীয় বা বিদেশীয় 
গুপ্তশক্র খাদ্যে বিষ মিশাইতে চেষ্টা করিত। তজ্জন্ত খাদ্যের বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন 
হইত। অগ্ৰে খাদ্য অগ্রিতে নিক্ষেপ করিয়া, উহার বর্ণাদি হইতে উহাতে বিষ আছে কি না, 
তাহা দেখা হইত। পরে রক্ষিত পশু-পক্ষীকে খাঁওয়াইয়া উহার নির্দোষিতা প্রমাণিত হইত। 
রাজঅন্তঃপুরে সর্পাদি ছাড়িয়া দিয়! বা অগ্নিপ্রয়োগে গপ্তহত্যার ভয়ও ছিল। তজ্জন্ 
নানাগ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা হইত । রাজ্তী বা অন্তঃপুরিকাদিগের উপরও সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস স্থাপনের উপায় ছিল না। তজ্জন্ত অস্তঃপুরে নাঁনাজাতীয় স্ত্রী পুরুষ যণ্ড বামনাদি 

প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল। বেশ্যা, যবনী, ম্লেছ রমনীও শিশ্ন প্রহরীর কার্য্য করিত। তাঁহারা 

পূর্কে সমস্ত সন্ধান লইয়া রাজাকে সংবাদ দিলে, তবে রাজা মহ্যীবিশেষের গৃহে আসিয়া 
হরক্ষিতভাবে কাঁলাতিপাত করিতেন। পৃথিবীর সর্বত্র সর্বসময়েই রাঁজগণের এইরূপ 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দেখা যাঁয়। রোঁমক সাম্রাজ্যে, মধ্যযুগের ফরাসী রাজ্যে এবং এমন কি, 
ইদানীত্তন কালের চীনসাত্রাজ্য ও তুর্কসামাজ্যে রূপ ব্যবস্থাই, ছিল। যাহারা তুরক্ষের 
ভূতপূৰ্ব পদচ্যুত সমতা দ্বিতীয় আবছুল্‌ হামিদের অন্তঃপুর-জীবন পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের 
এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না । 
... সপগত্বীবিঘেষ-জর্জরিতা বা পুত্রের সিংহাসন-লাভার্িনী রাজ্জীগণও গুপ্তযড়যন্ত্র করিয়া 
স্বামীর প্রাপনাশ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন ন!। অর্থশাস্ত্রে এইরূপ গুপ্ত হত্যার উদাহরণ- 
স্বরূপ ভদ্রসেন কারন ( করধরাজ্যাধিপতি ), বিদূরথ ও জনৈক কাশীরাজ্ের নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে। উক্ত নামগুলি বৃহৎসংহিতা, হর্যচরিত ও অন্ত দুই চারিখানি গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়। 
এ সবের বিস্তৃত আঁলোঁচন! বর্তমান প্রবন্ধের বহিভূতি। আওখ্মরক্ষিক প্রকরণ পাঠ করিলে 
এ বিষয়ে আরও অনেক কথা জান! যাঁয়। রাজা প্রাসাদ হইতে বহির্থত হইলে দশবর্গীয় 
প্রহরি-পরিবৃত হইয়া! বাইতেন। নানা বেশধারী চারবর্গ আসে-পাশে থাকিত। এইরূপেই 
রাজার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পুব্রগণ হইতেও বিশেষ ভয় ছিল। পুত্রদমনের জন্ত 
বিশেষ ব্যবস্থা অন্ত অধ্যায়ে বিবৃত আছে। দৈনন্দিন জীবনের সম্বদ্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। এবার জীবন সম্পর্কে, সাধারণের আহার বিহার, আমোদ প্রমোদ, বিলাসিতা 
প্রভৃতির কথা বলিব। 

আহার এখনকার দিনের মতই মিশ্রিত ছিল। অন্নতওুলাদি, গোধুম বা ষব EE প্রস্তুত 
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রুটি বা পিষ্টকাঁদি ও সঙ্গে শাক ব্যঞ্জনাদি, হু, পায়স, স্বত, মাংদ, মত্ত, অন্ন মিষ্ঠাদি লইযাই 
লোকের আহার্য্য হইত। তবে মনে হয় যে, তৎকালের আহার পরিমাণে অধিক ছিল এবং 
উহাতে মংৎস্তমাংসাদি উৎকৃষ্ট আহীর্ষ্যের প্রাচ্য ছিল। এ সম্বন্ধে অর্থশান্্ে ভাগ্যক্রমে 
আমরা অনেক বিশেষ বিবরণ পাইয়াছি। উক্ত গ্রন্থে কোষ্টাগারাধ্যক্ষের অধ্যারে আমরা 
আহার্য্য দ্রব্য ও উহার পরিমাণ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পাঁরি। উক্ত অধ্যায়ে নাঁনা- 
জাতীয় ধান্ত, ফল, নেহ, মধু, ক্ষার, শাঁক লবণাদির কথ! বিবৃত হইয়াছে। আরও আমরা 
জানিতে পারি ষে, উৎপন্নের যে অংশ রানা করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন ব! রাজ্ক্ষেত্রাদিতে 
যাহা উৎপন্ন হইত তাহা প্রতিবংসরে রাঁজ-কোষ্ঠাগারে সঞ্চিত হইত। উহার অর্থাংশ 
হইতে রাজভূত্য বা পরিজনাদির ভরণ পোষণ হইত। আর বক্রী অর্ধাংশ প্র্রাসাধারণের 
বিপদাদিতে বা দুতিক্ষাঁদির কালে প্রজার প্রাণরক্ষার জন্ সঞ্চিত থাকিত। অসময়েই উহ! 
ব্যক্লিত হইত, নচেৎ নহে। ( ততোহর্দমাপদর্থং রক্ষেৎ, জানপদানাম্‌ অর্ধমুপতুপ্রীত-_নবে 
চানবং শোধয়েখ )। 

এই ধ্যায়েই প্রদঙ্গক্রমে সাধারণ ভদ্রলোকের তৎকালের 'আহার্য্য-পরিমাণ দেওয়। আছে। 
খান্ত পরিমাঁণের হিসাবে কৌটিল্য বলেন যে, আর্ধ্য পুরুষবিশেষের একবার ভোজনের জন্ত ১ প্রস্থ 
চাউলের অন্ন, সিকি প্রস্থ সুপ, আর ই প্রস্থ তৈল বা স্বত লাগে। + আর নিয়শ্রেণীর 
লোকের খাদ্যের জন্তু এ পরিমাণ চাউল এবং উ গ্রন্থ বত, তৈল ও সপ হইলেই হইত! 
সত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের & ভাগ খাদ্য পরিমাণ ও বালকাঁদির পক্ষে অর্ধ হইলেই যখেষ্ট। 

অন্ন স্বত সুপাদি ভিন্ন দাঁলের বিশেষ ব্যবহারই ছিল। অর্থশাস্ত্রে মুগ, মস্থর, কুলথ মা 
প্রভৃতি দালের ব্যবহারের ভুরি উল্লেখ দেখ! যায়। এতত্তি্ন মত্ত ও মাংসের ব্যবহারও 
প্রচুর ছিল বলিয়া বোধ হয। জীবন্ত মৎস্ত ভিন্ন শত মৎস্তের ব্যবহারের কথা ও উল্লিখিত 
হইয়াছে। আর মাংসব্যবহার তখনকার দিনে প্রচুরপরিমাণে চলিত, তাহা! পূর্কেই বলিয়াছি। 

অহিংসাবাদের প্রভাবে নিরামিষপ্রিয়তা বা শাক তৃণাঁদি ভোজনে শীদ্র স্ব্গলাভের বামনা 
তখনও দেশে বিশেষ বলবতী হইয়াছিল বলিয়া! বোধ হয় না। বৈদিকধুগে মাংসের প্রচুর 
ব্যবহার অনেকেরই পরিজ্ঞাত আছে। তৎপরবর্তী যুগে জাতকাদিতেও বহু প্রকার 
মাংসের ব্যবহার দেখা ষায়। ছুই একটি জাতক পাঠে দেখা যায় বে, নিয় শ্রেনীর মধ্যে নানা 
জাতীয় পণ্ডর-_এমন কি, বৃষ বরাহাঁদির মাংস ভক্ষণও চলিত। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান্‌ 
বুদ্ধ কোন ভক্তপ্রদত্ত বরাহমাংম ভক্ষণেও কুষ্ঠিত হন নাই। এমন কি, উক্ত মাংস 
অতিরিক্ত ভক্ষণে উদরাময়েই তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া লিখিত আছে। আর মহাভারতের বর্ণনায় 
দেখা যায় যে, মাংসই শ্রেষ্ঠ আহার বলিয় পরিগণিত হইত। মহাভারতের উদ্যোগ পর্কোক্ত 
নীতি গ্তলির মধ্যে দেখা যায় যে, তৎকালে আচ্যশ্রেণীর লোকের আহার মাংসপ্রধান ছিল। 
মধ্যবিত্ত লোকে ছুগ্ধ ঘ্বতাদি প্রধান আহার করিত আর দরিদ্র লোকেই শাকাদি ভোজনে প্রাণ 


শর ১ প্রস্থ=৩২পল, ১পল- ৪কর্ষ, আর ১কর্ষ=৮.রতি। ইহ! হইতেই পবিমাণ বুবিষ! লউন। 
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ধারণ করিত ( “মাংসপ্রধানমাচ্যানাং ক্ষীরপ্রধানং মধ্যানাং শাঁকপ্রধানং দরিদ্রাণাং”। যুধিষ্টিরের 
রাজস্বয়, দ্রৌপদীর বিবাহ বা. উত্তরার বিবাহের বর্ণনায় মাংসের ব্যবহারের বিশেষ বর্ণনা 
আছে। আর প্রাচীন যুগের উল্লেখ করিয়া মহাঁভারত্কার রত্তিদ্েবের উপাখ্যান ও নিহত 
গবাদি পুর রক্তে চর্ম্খতী নদীর উৎপত্তির কথ! বিবৃত করিয়াছেন। 

ক্রমে অবস্ত অহিংসামতের প্রচার হয়। ব্রাহ্মণ খবিগণ,ও ক্রমে জৈন বৌদ্ধাদি উক্ত মতের 
বহু পোষকতা করেন। মনে হয়, অহিংসার মাহাজ্মা বর্ণনায্নও লোকে সহজে মাংসাহার হইতে 
বির হয় নাই। আজীবধক ও অন্তান্ত দলের লোকও অহিংসাকে প্রধান ধর্ম্ম ধলিপনা উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মাংসাহার একেবারে সহজে বর্জিত হয় নাই । 

কৌটিল্যের যুগে মাংসের ভরি চলন ছিল। যে অধায়ের কথ! বল! হইয়াছে, এ অধ্যায়েই 
কৌটিল্য মাংস রদ্ধনে স্বত তৈলাদির পরিমাণ উল্লেখ করিনা গিয়াছেন। তিনি নিজেও অকারণ 
পশুবধের বিরোধী ছিলেন এবং বহু অধ্যায়ে চাতুর্শান্ত, পর্ব'দিবস ও সন্ধিপ্রভৃতি দিবসে পশু-ব্ধ 
নিষেধ করিয়। গিয়াছেন। এ ভিন্ন তিনি স্্রীপপ্ত, বাল (অল্সবযদ্ব) পণ্ড প্রভৃতি বধ একেব!রে 
ন্ষ্ধ করিয়াছেন। উত্তরকাঁলে অশোকের অস্থণাসনগুলিতেও অবাধ পণুবধ নিষিদ্ধ হয়। 
তিনি কতকগুলি পপ্তবধ একেবারে রহিত করেন। আর স্ত্ীপণ্ড বা অল্পবয়স্ক পশুধধ নিষিদ্ধ 
করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্বাদিতেও পণুব্ধ নিবারণ করেন । অশোক অহিংসাব|দে বিশ্বাসী 
হইলেও সহজে মাংসাহার ত্যাগ করেন নাই এবং যদিও উহা কমাইয়! দিয়াছিলেন, তথাপি 
বহু দিন পর্য্যন্ত তাহার রন্ধনাগারে ৯টি মৃগ, ৩টি ময়ূর ও অন্ত কয়েকটি পণ্ড নিয়তই নিহত 
" হুইত। 

মাংসাহারের ভূরি প্রচলনবশতঃ রাজজকর্শচারীরা উত্তম মাংস যাহাতে সরবরাহ হয, 
তাহার ব্যবস্থা করিতেন। সুনাধ্যক্ষ অধ্যায়ে জানা যায় যে, সুনাধ্যক্ষ এবং তাহার কর্মচারীরা, 
"পচ! বা দুষিতমাংস বিক্রয় রদ করিয়া! দিতেন। ক্ষগ্র পশুর মাংসও বাঁহিরে বিক্রয় হইত ন! 

( মৃগপশুনামনস্থিমাংসং সদ্যোহতং বিক্রীণীরন.)|। মাংসে ভেজাল দিলে বা দুষিভমাংস বেচিলে 

বিশেষ দণ্ডের বাবস্থা ছিল। গো ও অন্তান্ত কতিপষ পণ্ড অবধ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। 
( বৎসো বৃষে। ধেনুস্চৈষামবধ্যাঃ )। 
- মাংসব্যবহার এত প্রচলিত ছিল যে, সে যুগে লোক নাঁণা প্রকার মাংসের খাদ্য প্রস্তুত 
করিয়া এখনকার হোটেলের স্তায় বিক্রয় করিত । অর্থশীস্তরের বহু স্থানে পাঁকমাংসিক নামে 
অভিহিত ব্যক্তিদের উল্লেখ দেখা যাঁষ। পাঁকমাংসিকদিগের স্ভায় উদীনিক, আপুপিক 
, প্রভৃতি অগ্নবিক্রেতারও বহু স্থলে উল্লেখ দেখা যাষ। ইহারা বর্তমানের 1:০/০1-০০০০এর 
সহিত তুলিত হইতে পাঁরে। অবন্ত ছুই একটি, কথা হইতে এ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত 
করিয়া বলা কঠিন। তবে মনে হয় যে, উক্তরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে উহার উল্লেখ পাঁওয়াও 
দুর্ঘট, হইত | তবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোক উক্ত ক্রীত মাংস ব্যবহার করিতেন কি লা, 
তাহা বলা কঠিন। 
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মাংসের মধ্যে বোধ হয়, অজ অথবা! মেষমাংসেরই ভুরি প্রচলন ছিল। তবে মনে হয় যে, 
ব্রাদ্মণেতর স্বাতির মধ্যে বা উচ্ছ আলদিগের মধ্যে শূকর ব! কুকুটমাংসও চলিত। কৌটিলা 
কোশীভিসংহরণাধ্যায়ে যোনিপোষকদিগের উল্লেখ করিষাছেন এবং উক্তপ্রসঙ্গে কুকুট ও 
শৃকরপোঁধকদিগের কথা বলিয়াছেন। উহা দেখিষা মনে হয় যে, কুকুটমাংসও বেশ 
ব্যবহৃত হইত। প্অভক্ষ্যা গ্রাম্যকুকুটাঃ” কথাটি বোধ হয়, শিক্ষিত ও সদাঁচারী ব্রাঙ্গণেই 
মানিতেন। কেন না, আয়ুর্কেদ শাস্ত্রে “কুকুটো বল্যানাং* কথার. উল্লেখ পাওয়া যায় এবং 
বাৎস্তায়নও গৃহকত্রীর কর্তবোর মধ্যে কুক্কুট পালন উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানেও 
বঙ্গ বা আর্ধাবর্ডের বা দাক্ষিণাঁত্ের ব্রাঙ্গণাঁদি ভিন্ন নিযজাতীয় লোকের! কুক্ুটমাংসে 
বিরত নহে। শৃকরমাংসও এরূপ জাতকাদিতে উল্লিখিত আছে। তবে উচ্চ বর্ণে বোধ হয়, 
উহা ব্যবহার করিতেন না। এখনও রাজপুতান! ও হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে পিকাবলন্ধ 
বরাহমাংস অতি পবিত্র জানে ভক্ষিত হইয়া থাকে। 

মে যুগের মাংসরন্ধনাির বিষয় অর্থশান্ত্র বা অন্ত গ্রন্থে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। 
পরবর্তী যুগের গ্রস্থাদিতে স্থালীপাঁক ও শূল্য মাংশ উভয়েরই উল্লেখ দেখ! যায়। পকুস্তলায় 
শূল্যমাংসভূগিষ্ঠ আহারের কথ! অনেকেরই পরিজ্ঞাত। আর মৃচ্ছকটিকে বহুবিধ মাংস 
রন্ধনের উল্লেখ আছে। -& সকল যুগেই রচিত নলপাকদর্পণ গ্রতৃতি গ্রন্থে মাংসাহারের 
পারিপাট্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ই জান! যায়। মাঁংসৌদন অতি প্রাচীন। এমন কি, অথর্ক 
বেদে উহার বছ- উল্লেখ আছে। তবে পরবর্তী যুগে অহিংসাপ্রাধান্তবশতঃ মাংসাহার ও 
মাংস ব্যবহার অনেক কমিরা আঁসে। এখনকার যুগে পলান্নাদি মুসলমানদিগের নিকট 
গৃহীত বলিয়াই অনেকের ধারণা । | 

মৎস্তাহারের কথা পূর্কেই বলিয়াছি। অতি প্রাচীন যুগে খখেদাঁদিতে অব মৎস্যের 
বিশেষ উল্লেখ নাই। কিন্তু কালে উহার ব্যবহার চলিত হয়। নৎস্যবিক্রয়ী কৈবর্ভ- 
দিগের কথা বৈদিক সাহিত্যে বহু স্থানেই আছে। শ্বৃতিতেও বহু স্থানে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের মধ্যে শুদ্ধ 
ও অগুদ্ধ মৎস্তের উল্লেখ আছে । জাতকাঁদ্দিতে মৎস্তাহারের কথা বিলক্ষণই আছে। এমন 
কি, একটি জাতকের নামই ইল্লীশদ্রাতক। বর্তমানে উত্তর পশ্চিমে অবস্তা মৎস্তাহার দ্বণার 
চক্ষে দেখ! হয়। এমন কি, বঙ্গদেশী মৎস্তাহারী ব্রাহ্মণ পশ্চিমবাঁমীর নিকট অতি স্বণার চক্ষে 
দৃষ্ট হন। দুর্ভাগ্যের বিষ, উক্ত দেশের পণ্ডিতের! নিজ দেশীয় আচাঁরেই মোহান্ধ হইয়া স্থৃতি- 
শান্তের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। 


সুরাপান 
মৎস্ত মাঁংসাহারের ভূরি প্রচলনের. সঙ্গে সুরাঁপানেরও বিশেষ প্রচলন ছিল। এ কথ! 
অনেকের নিকটই অগ্রীতিকর হইতে পারে » কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে সকলকেই 
সুরাগানের কথা স্বীকার করিতে হইবে।- ব্রাহ্মণের পক্ষে অবস্ত সুরাপান মহাপাতক বলিষা 
গণিত হইত এবং উহাতে মরপাস্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল ( সুরাং পীত্বা অগ্নিবর্ণাং সুরাং 
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পিবেৎ)। সদ্যপাঁনের বিষময় ফলের উপলব্ধি করিয়াই এরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হয় । বর্তমান 
লামাজিক ইতিহাঁসেও উজ্ধ দেখা যায়। গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইউরোপের অনেক 
দেশেই মদ্যপান ও মধ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে । আমেরিকায় এ বিষয়ে বড়ই কঠোর বিধি 
প্রণীত হইয়াছে। মদ্য প্রত্তত--এমন কি, আমদানী করিলেও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা এবং 
বিদেশীর সঙ্গে মদ্য থাকিলে উহা বাজেয়াপ্ত হয়, এ কথা অনেকেই জানেন। 

বর্তমানে আমাদের সমাজের অবন্ত গঁরপই আঁচার। শিষ্ট লোকে মদ্যপান করিলে 
সমাজে নিন্দিত হন। কেহ বা গোপনে মদ্যপান করিয়া আকাঙ্জা মিটান। মধ্যযুগে তন্ত্রের 
" দোহাই দিয়! “কারণ সেবা” অনেক শাক্রেরই চলিত। এখন কারণ উঠিয়া! গেলেও সভ্য 
ইংরাজী বিধিতে অনেক শিক্ষিত লোকেই মদ্য পান করেন। 

প্রাচীন যুগে অবশ্য বিধিব্যবস্থ। বিপরীতই ছিল। বৈদিক যুগে সুরার প্রচলন ছিল। 
আয়ুর্কেদাদিতে মদ্য, সুরা, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। স্বাস্থ্যের জন্ত ও উপকারিতার 
জন্ত অনেকেই খতুভেদে মদ্যবিশেষ সেবা করিতেন। সাধারণ গৃহী ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির 
মধ্যে উহা চলিত। সদাচারী ব্রাহ্মণেরা অবশ্য মদ্যপান স্বণার চক্ষে দেখিতেন। কিন্ত 
এতৎসত্তেও উহ! সর্ঘচারবিহীন উচ্চ বর্ণ বা নিম়শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশেষ চলিত ছিল। 

অর্থশান্ত্রের যুগে মধ্যের এত বহুল প্রচার ছিল যে, সুরাধ্যক্ষ নামে একজন উচ্চ রাজকর্দৃচারী 
সুরা প্রস্তুত ও বিক্রয়ের তত্বাবধান কর্িতেন। নগরের বিশিষ্ট স্থানে, স্বন্ধাবারে ও গ্রাম্য 
প্রদেশের নানা স্থানেই মদ্যের দোকান ছিল। মদ্য-ব্যবসাযীদিগকে সরকারের অনুমতি 
লইয়া, উপযুক্ত করদান করিয়া মদের দোকান খুলিতে হইত। যে কোন- পরিমাণে মদ্য ' 
বেচার ব্যবস্থা ছিল না। লেোকবিশেষে ও পরিমাণাস্্যারী মদ্য বেচিতে অন্থমতি দেওয়! 
হইত। অধিক বেচিলে দণ্ডিত হইতে হইত। অর্থকুড়,ঘ, অর্ধ প্রস্থ বা ১ প্রস্থের অধিক মদ 
কাহাকেও বেচিবার অনুমতি ছিল না। আর মদের দোকানে পুলিসের লোক ব। গুণ্তচরের! 
বসিক্জ। মদ্যপায়ীদের আচার ব্যবহার ব! প্রক্কৃতি পর্য্যালোচন! করিত। সন্দেহ স্থলে গ্রেপ্তার 
করিত। এরূপ 'দুষিত বা পচা মদ বেচিলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মদের দোকানগুলিতে 
নেশার বেশ সুব্যবস্থা ছিল। বসিবার স্থান_আসন শয্যাদির ব্যবস্থা ছিল এবং একাংশে 
ফুণ, ফল, খাদ্যাদি ও পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। পাছে মাতাল অবস্থায় লোকের দ্রব্যালঙ্কারাদি - 
চুরি যায়, তার জন্য পুলিশের লোকে সে সবের হিসাব রাখিত ও দৌকানদারকে দায়ী 
করিত। . | 

অর্থশাঙ্তে মেদক, প্রসন্ন, আসব, অরিষ্ট, মৈরেয় ও মধুং এই কয়ন্দাতীয় মদ্যের উল্লেখ আছে 
এবং উহাদের প্রস্তত-বিধিও উল্লিখিত আছে। স্মধারণতঃ ধান, গুড় বা চিনি ও সঙ্গে ফল 
ও মসলাবিশেষ চৌয়াইয়! মদ্য প্রস্তুত, হইত। নানাপ্রকার উপাদান সঙ্গে দিয়। উহাদের 
গন্ধ, বর্ণ বা শক্তির আধিক্য করা হইত। সহকার-মূরা, শ্বেতনরা প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের মদ) 
বিশেষ সমাদৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। 
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মদের ব্যবসায় এখনকার মত রাজহস্তে একচেটিযা ছিল। তবে পর্ব বা উৎসবাঁদিতে 
সামান্ত কর দিয়া, লোকে বাবহারোপযোগী মদ্য বাটাতে প্রস্তুত করার অনুমতি পাঁইত | উৎসব, 
সমাঙ্গ ও যাত্রাদিতে এইরূপই ব্যবস্থা ছিল ( উৎসবদমাজধাত্রাস্থ চতুরহঃ সৌরিকে! দেয়ঃ, 
তেষহুজ্ঞাতান্‌ প্রহণীস্তং দৈবসিকমত্যয়ং গৃহীরাৎ। ) এবং গুলিতে মদ্যা্দির বহুল ব্যবহার 
ছিল। নিয়শ্রেপীর লোকে, বিশেষ কর্ম্মকর, ভূত্যাদি যে মদ বিশেষ ব্যবহার করিত, তাহা 
অর্থশান্ত্রে পাওয়া যায় । আর জাতকের বারুণিজাতক ব! ইল্লীশল্াতকে উহার প্রমাণ আঁছে। 
ইরীশলাাতকে এক দরিদ্র ব্যক্তি কিছু মদ ও মহন্ত কিনিয়া যাইতেছে, এই চিত্রটি আছে। 
শকুন্তলা নাটকে ও অন্তান্ত বহু গ্রন্থে আনন্দের সময় মদ্য পানের কথা আছে। ও গ্রন্থে 
নগরপাল রাজশ্যডাল ধীবরকে বন্ধনমুক্ত করিয়া, উহার পয়সায় মদের দোকানে চলিলেন, এইরূপ 
বর্ণন! পাওয়া যায়। 

সাধারণতঃ মদ্য প্রস্ততকারী জাতিরাই রাঁজতত্বাবধানে মদ্য প্রস্তুত করিত। সুরাকার 
জাতির উৎপত্তি অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে । অর্থশান্ে সুর! প্রস্তুত সম্পর্কে উক্ত ব্যবসায়ী 
বা জাতির উল্লেখ আছে (তজ্জাতিস্থরাকিপবব্যবহাঁরিভিঃ কারয়েৎ)। আসব অরিষ্টাদি 
চিকিৎদকেরাঁও ব্যবস্থ। করিতেন। কৌটিলোও উহার উল্লেখ আছে ( চিকিৎসকপ্রমাণাঃ 
প্রত্যেকশো বিকারাপীমরিষ্টাঃ )। 

ও যুগে ভারতের প্রদেশবিশেষ মদ্যের জন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল । কৌটিল্য কাপিশীয়ন, 
হারছরক প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। পাঁপিনিতেও কপিশা ভ্রাক্ষা ও মধু (মস্তের )র 
জন্ত বিখ্যাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

আমোদ প্রমোদ 

এই ত গেল আহারাদির কথ1!। ইহার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু অর্থশান্ত্রে নাই। অতঃপর 
আমোদ গ্রমোদের কথ! বলিব। তৎকালের সমাজে দেশকালানুযায়ী আমোদ প্রমোদের 
বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। ধনী ব্যক্তিদিগের সুখ-বিলাঁসে সময় কাটাইবার জন্য বহুপ্রকাঁর সম্মিলনের 
ব্যবস্থা ছিল। এগুলি বহু নামে অভিহিত ছিল; যথা- সমবায়, গোষ্ঠী প্রভৃতি । অর্থশান্ত্রে এ 
সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা নাই। তবে বাৎস্তায়ন কামশাস্তরাদি গ্রন্থ ও মহাভারতাদি হইতে আমরা 
অনেক কথাই জানিতে পারি। এই বিষয়ে নিয়লিখিতগুলির কথ! বর্ণনা করিব । ১। সমবাঁ 
গোষ্ঠী, লরম্বতীসমান্দ । ২। সমাপানক। ৩। উৎসব--সমজ। ৪। দেবরাজি-_পুণ্য- 
রাত্বি। ৫। প্রেক্ষা--যাত্রা, প্রবহন। ৬। দ্যুতাগার--অক্ষাগার, দৃাতক্রীড়া। ৭। অন্ত 
প্রকার আমোদ-__পক্ষিযুদ্ধ, পণ্ডযুদ্ধ, পণুদৌড়ান। ৮। স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে আমোদ প্রমোদ 
নৃত্যগীতাদি। ll 

ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লনগণের আমোদ প্রমোদের জন্ত নানাপ্রকার স্থায়ী ও অস্থায়ী 
সন্মিলনের ব্যবস্থা ছিল। উহাদের উদ্দে্ ও প্রকৃতিও বিভিন্ন ছিল। দরিদ্র গ্রাম্য জনের 
জন্ত গ্রামে মিলনের স্থান ছিল বলিয়া! বোধ হয । উহা! এক স্থলে শালা নামে অভিহিত হইয়াছে। 
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আর ধর্ম্মবিষযক সম্মিলনের জন্ত আরামাদিরও ব্যবস্থা ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ, জৈন, আলীবক, 
পরিত্রাজকগণের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি প্রকৃত ধর্্মস্থান--বিহার আরামাঁদিতে পরিণত হয়। 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাদের এমন কোন গ্রন্থাদ নাই, যাহাতে এগুলির সন্মিলন ও তাহার উদ্দেস্তাঁদি 
আমরা জানিতে পারি। * 

উপরে বন্থবিধ সমবাঁষেরই নাম করিয়াছি। এখন উহাদিগকে শ্রেণীভেদে বিভক্ত করিয়া 
উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। পূর্বেই বালয়াছি যে, কতকগুলি" সম্মিলন ছিল 
স্থায়ী ও ধনিলোকপ্রধান। বাৎন্তায়ন ইহাদিগকে কাশী নাগরক নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

স্থায়ী ধনি প্রধান কামীর আঁমোদস্থান হিসাবে গোষ্ঠী, সমবায় বা সরস্বতীসমান বা 
সমাঁপানকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে ধনী লোক (সাধ।রণতঃ ) অপরাহ্ণ অতীতে 
বা সন্ধার প্রাক্কালে মিলিত হইতেন। সময়ে অহোরাত্রিক উৎসবও চলিত। এখানে 
বেশ্যা, নটা, নৃত্যগীতকুশল। আুন্দরীরাও উপস্থিত হইত। এখানে কাব্/চ্চ, কলাচর্চ্চা, 
নৃত্যগীতাদি নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত। কাব্যসমন্তাপুরণ, কলাসমন্তাপুরণও 
চলিত । 

সমাপানক এক স্থানে বা একের বাটীতে বা ক্রমে এক এক জনের বাঁটীতে হইত । উহাতে 
কাব্যকলাদি চর্চার সঙ্গে মদ্য পানাদির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সমাঁপানক শব্দ যত দূর জানি, 
অর্থশান্ত্রে নাই। তবে বাৎস্তায়নে উহার উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। সেখানে নানাপ্রকার 
মধু, মৈরেয়, আসব, স্থরার ব্যবহার হইত । সঙ্গে বোঁধ হয, খাদ্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। কৌটিলোর - 
তায় বাৎস্তায়নও মধু, সুরা, আদব, মৈরেয় প্রস্তুতের বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। আনুষঙ্গিক 
আরও অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত। বাৎস্তায়ন-পাঠক মাত্রেই তাহ! অবগত আছেন। 
তন্মধ্যে দ্যুতক্রীড়া, কুকুট-যুদ্ধ, মেষ-যুদ্ধ, দোলায় দোলুন, সহকারভঞ্জিকাদি নানা প্রকার ক্রীড়ায় 
কালাতিপাত করার ব্যবস্থা ছিল। 

পূর্কোক্তগুলিকে . একরূপ ০100 বা 5350০19307. বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। 
এগুলি ভিন্ন আবীর সামগ্রিক উৎসব বা সমাজের অধিবেশন হইত। উৎসব শব্দের সাধারণ 
অর্থই আমরা জানি। তবে সমাজ বলিতে বহ্ছগ্রকারে মিলন বুঝায় । সমাজগুলি মাসাস্তে 
বা পক্ষাস্তে বাণুভ দিনে সন্মিলিত হইত। অতিপ্রাচীন যুগে বোধ হয়, সমাজের সহিত 
দেখদেবীবিশেষের পু্ার নিকট সম্বন্ধ ছিল। সঃশ্বতীগৃহে সমাজের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
আবার মহাভারতে বারপাবতে পণুপতিব সমাজের কথা উল্লিখিত আছে- ( পশুপতেঃ সমাজঃ 
_ পুজার্থ__মেলকঃ )। সাধারণতঃ সমাগুলি পুজ্াকল্পেই অশ্নষ্ঠিত হইত। এখনও ভঙ্নার্থ মিলন, 
এই মরে সমাঁজ শব বঙ্গদেশের প্রদেশবিশেয়ে চলিত আছে। শ্রন্ষেয় বন্ধুবিশেষের 
মুখে শুনিয়াছি যে, আজিও কাটোয়! অঞ্চলে বৈষণবদিগের “সমাজ” হইয়া থাকে । প্রাথমিক 
পুজা উদ্দেশ্য হইলেও, সমাঁগুলি আমোদের স্থানই হইয়া উঠে। জৈন বৌদ্ধ সাহিত্যে সমাজ, 
সমজ্যা প্রভৃতির ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। মহাভারতের বহু স্থানে ও হরিবংশে সমাজের 
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উল্লেখ আঁছে। সমাজগুলিতে বে মদ্যপান, নৃতালীতাদি, ইন্দ্রজাল ঝা দৈহিক শক্তির প্রদর্শন 
হইত, তাহ! শিগালোবাদহুত্তান্ত হইতে দেখ! যাঁষ। আবার অশোকের একটি অনুশাসন 
হইতে বুঝা যায় যে, সমাঁজগুলিতে পণ্ডবধ, মস্তপানাদি ও পান ভোজন চলিত। তজ্জন্তই 
তিনি এগুলিকে রদ করিবার চেষ্টা করেন। উৎসবগুলিও গ্রজ্ঞাত দিবসে হইত। সরন্ষতী, 
গণেশ, ছর্গা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এক এক তিথিতে উৎমবাদি হইত। ঘটা ( নিবন্ধন ) 
উপলক্ষ্যে বাত্ন্তায়ন ও তৎটীকাঁকার এ সম্বন্ধে বহু কথা লিধিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এ 
সকল দ্রষ্টব্য | 

এ ভিন্ন অনেকগুলি সাময়িক উৎসবও ছিল। প্রতি মাসেই পর্ব ও সদ্ধিদিবসে দেবপুজ', 
ভূতপৃজার ব্যবস্থা ছিল। আর কাত্তিকী 'ও আশ্িনী পূর্ণিমা ও বসন্তে কোঁজাগর ও 
স্থুবসন্তক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কালে উক্ত সময়গুলিতে বর্তমানের পুজাদি অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। রি রাহ সাত হাহ বর্তমানে কোন্দাগর 
লক্ষ্মীপুদা ও দোলযাত্রাদি উহার স্থান লইয়াছে। 

এগুলি ভিন্ন দেবরাব্তি, পুণারাত্রি, পঞ্চরাত্রি প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইত। শুভ ঠিথিতে 
দেববিশেষের উদ্দেশ্যে আমোদ প্রমোদ চলিত। আবার মড়কাঁদি হইলে রি, 
কবন্ধ দহনাদি নান! প্রকারের ব্যবস্থা ছিল। 

এই সকল পুজা, পাঠ, উৎমবাদির সম্পর্কে আখ্যান, প্রেক্ষা, যাত্রা, প্রবহপাঁদির অনুষ্ঠান 
হইত। আঁখ্যানে বোধ হয়, কোন অতীত ঘটনার কথা ব্যাখ্যাত হইত বা কোন দেবতা 
বা মহাপুরুষের-কার্যযাবলী বিবৃত হইত। প্রেক্ষা--যাহা হইতে আমাদের বর্তমান থিয়েটার 
প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারও অনুষ্ঠান এই সম্পর্কে। এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান ভারতে 
অতি আঁচীন। টশলুষ শব বৈদিক সাহিত্যে (গন্ধ যজুৰ্কেদে পাওয়া যায় ) ও নট শব্দ 
পাণিনিতে পাওয়া যায়। আর ভরতনাট্যসুত্রে ইন্দ্রধবজ স্থাপন ও তৎসঙ্গে অভিনয়ের 
কথা লিখিত আছে। ভারতীয় ঘিষেটারের উৎপত্তি লইয়া বন্ধ পণ্ডিতই, এখন গবেষণায় 
ব্যাপৃত আছেন। এ সম্বন্ধে এ স্থলে বিশেষ কিছু বলিব না। তবে এ কথ বল! যায় যে, 
প্রেক্ষা অতি প্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য ভিন্ন বৌদ্ব-সাহিত্যে (ব্রহ্মদালমত্রে ও অন্যান্ত 
স্থানে) প্রেক্ষার কথা বিশদ ভাবেই আঁছে। অর্থশাস্ত্র পড়িলে মনে হয় যে, প্রেক্ষা অতি 
সাধারণ জিনিসই ছিল। গ্রামের লোকে প্রেক্ষার অনুষ্ঠান করিত। আর ইহাতে সকলকেই 
চাদ! দিতে হইত। কেহ না দিলে দণ্ডিত হইত এবং উহাকে উহা! দেখিতে দেওয়া! হইত 
না। এ কথা গ্রাম্যজীবনের বর্ণনায় বলিয়াছি 

যাত্রা ও প্রবহণের কথা অর্থশান্ত্রের বহু স্থানেই আছে । তবে উহার বর্ণনা কিছু নাই। 
মনে হু যে, উহার! প্রাচীন যুগে চলনশীল অভিনয় বা চ৪£5৪0এর মত ছিল। এবং 
বর্তমানের রামলীলা ব! স্তের সহিত উহার তুলনা করা! যাইতে পারে। 


a 
[1 
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অন্ত প্রকার ক্রীড়া আমোদাদি 


এগুলির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার ক্রীড়া, ব্যায়াম ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল। 
কুহকাঁদি ও নান! প্রকার ইন্দ্রল্াল বা বাঁজি দেখান হইত। বংশনর্তকাদি বাশের খেলা 
দেখাইত। চারপাদি গান করিয়া বেড়াইত। কুণীলবাদি স্থলে স্থলে অভিনয় করিয়া লোকের 
চিত্তরঞ্জন করিত। সময়ে সময়ে বা স্থানে স্থানে অশ্বাদি পশু. দৌড়াইয়া লোকে আনন্দ 
করিত। R৭6 খেলা ভারতে অতি প্রাচীন । বৈদিক-সাহিত্যে অশ্বের 7৪০৪ এর বছ উল্লেখ 
আছে। তবে কৌটিল্যে উহার বিশেষ উল্লেখ নাই। পশুযুদ্ধ বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়! 
' বৌধ হয়। পশু যুদ্ধের মধ্যে যণ্ড বা মেষের লড়াই ও কুকুটের লড়াই বিশেষ প্রচলিত 
ছিল। যণ্ডের যুদ্ধ এত প্রচলিত ছিল যে, উহা নিবারণের জন্ত গভর্ণমেণ্টকে আইন করিয়া, দণ্ড 
দিয়া উহার প্রচলন কমাইবার চেষ্টা করিতে হইত। এরূপ শৃঙ্গী ও দংগ্ী পশুদের যুদ্ধে 
ঝাপৃত করিলে বিশেষ দা হইতে হইত। (২৩৩ পৃষ্ঠা, শৃদিদংট-নামন্তোস্তং বাতয়তঃ 
"_ পূৰ্ব্বসাহদদণুঃ )। 
"_ দ্যতক্রীড়ার বিশেষ প্রচলন ছিল। স্থানে স্থানে অক্ষশালা স্থাপিত ছিল। কৌটিল্যের 
সময় দুাতাধ্যক্ষ নামে একজন রাজকর্ম্মচারী অক্ষশালার পধ্যবেক্ষণ করিতেন। যেখানে 
সেখানে উহার আড্। থাঁকিত না। কেহ লুকাইয়! খেলিলে দণ্ডিত হইত | উক্ত ক্রীড়াগারে 
প্রবেশকাঁলে কিছু প্রবেশ-মূল্য দিতে হইত। আর কেহ বাজী রাখিয়া! ঞ্িতিলে উহার 
শতকরা! ৫২ টাঁক! রাঁজসরকারে যাইত। খেলায় জুয়াচুরি প্রবঞ্চন। করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা 
ছিল। দ্যুতের বিষময় ফল সকলেরই জ্ঞাত ছিল। খগুবেদেও যেমন দাতের কুফলের কথা 
আছে (ধগ.বেদ ১০1৩৪। ), অৰ্থশাস্েও সেইরূপ দাত একটি প্রধান ব্যসন বলিয়া! পরিগণিত 
হইয়াছে। কৌটিল্যে উদাহরণস্বরূপ নল ও যুষিষ্টিরের উদাহরণ ' উল্লিখিত হইয়াছে। 
'কৌটিল্য আরও বলিযাঁছেন যে, দত হইতেই সংঘে বা রাজকুলে ভেদ উপস্থিত হয় 
॥{ বিশেষতশ্চ সংখঘানাং সংঘধর্শিনাং রাজকুলানাং দ্যুতনিমিতে। ভেদঃ )। 

পরিচ্ছদ 

আমোদ প্রমোদের পর পরিচ্ছদাঁদি সম্বন্ধে সামান্ত কিছু বলিব। কারণ, বিশেষ কিছু 
ধলিবার নাই। গ্রীক ওঁতিহাসিকদিগের নিকট হইতেই আমর! যৎসামান্ত কিছু জানি! আর 
অর্থশান্ত্রেও সামান্ত কিছু আছে। [মতে লোকে (প্রাচ্য মগধের ) ধুতি-চাদরই 
ব্যবহার করিত। সাধারণ লোকে হার করিত। ধনীরা অবস্ত রেসমের, 
ক্ষৌমের বা জরির কাজ-করা বস্ত্র ব্যবহার করিত। বঙ্গদেশ সুক্ম বন্ধের জন্তু বিখ্যাত ছিল। 
"  কাশীতে উচ্চ শ্রেণীর বস্তি প্রস্তত হইত। অপরাস্ত তি নানা স্থানেও ফাপীসনাদি 
" নিৰ্স্মিত হইত । ' 


শি 
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যোগ পুরুষেরা কবচ, লৌহ-বর্ম্মাদি ব্যবহার করিতেন, আধুধাগার বর্ণনায় উহার সম্বন্ধে 
"অনেক কথা আছে। আর শীতবন্ত্রের জন্ত উর্ণানির্দ্মিত ক্ষলাঁদি হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে 
নিৰ্ম্মিত হইত। স্ত্রীলোকের বেশভূষার পারিপাট্য ছিল। 'বহু বর্ণের নানা চিত্রিত বস্তু, 
নানা প্রকার আচ্ছাদন-বন্ত্র ও নামার. বহু প্রচার ছিল। শ্তীপুক্কষের পাকা! ব্যবহার বহুল 
প্রচলিত ছিল, গ্রস্থান্তরে উহ! দেখা যাষ। স্বৃতিতে উহার উল্লেখ আছ। তবে অর্থশান্তে 
উহ্থার বিশেষ বিবরণ নাই। 


গণিকা, বেশ্য। 


আমোদ প্রমোদাদির প্রধান অঙ্গন্বরূপ সেই যুগে সমাজে বেশ্যার প্রশস্ত স্থান ছিল । বর্তমানে 
অবশ্য উহার নাম হইলে সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই নাস! কুঞ্চন করিবেন। তবে সে যুগের 
লোকের মনোবৃত্তি বিপরীতই ছিল। বেশ্যা, বিশেষতঃ গণিকার! সমাজে উচ্চ স্থান পাঁইত। 
প্রত্যেক নগরেই গণিক! রাজাকর্তৃক সম্মানিত হইয়া সমাদৃত হুইত। বৌদ্ধসাহিত্য- 
গাঠক মাত্রেই কোশল, বৈশালী, শ্রাবন্তী প্রভৃতি নগরের প্রধান! বেশ্যার নাম অবগত আছেন। 
তাহার স্থান এত উচ্চে ছিল যে, ভগবান্‌ বুদ্ধ অ্বপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করেন 
নাই। অনেক গণিকা ও বেশ্যা, তাহার সংঘে স্থান পাইয়াছিল। অভয়দাতা, অর্ছ- 
কাণী প্রভৃতি গণিকার নাম থেরীগাথায় উল্লিখিত আছে। পৃথিবীর অন্ত অনেক প্রাচীন 
সভ্যতায়ই গণিকার এইরূপ উচ্চ স্থান দেখ! যায়। ব্যাবিলোনিয়ায় গণিকাঁর উচ্চ স্থান ছিল। 
সীরিয়ায় অনেক স্থানেই স্ত্রীলোকদিগকে জীবনে একবার ধর্মের নামে সাধারণে আত্মসমর্পন 
করিতে বাধ্য করা হইত। সুসভ্য গ্রীসদেশে আযানপেসিয়ার সঙ্গ করিতে সক্রেটিশ ও পেরিক্লিসের 
স্ভাধ লোকে কুষ্ঠিত ব! লজ্জিত হইতেন না। উহার গৃহে রাজনীতি, দর্শন ও সমাজনীতির 
চর্চাও হইত। আ্যাম্পেসিয়া ও সমসাময়িক অনেক গণিকাই সুপত্ডিত ও সদালাপী ছিল। 

বাৎস্যায়নের গণিকাধ্যায়ে দেখা যায় যে, তিনি দ্বৈরিণীদিগকে গণিকা, গর্ভদাসী, বেশ্যা 
প্রভৃতি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়। গণিকাঁদিগকে উচ্চ স্থানই দিয়াছেন। গণিক]রা শিক্ষিত, কবিত্ব- 
কুশল! ও কলাভিজ্ঞ৷ হইত বলিয়া বুঝা যাষ। সে যুগে এইরূপই ব্যবস্থা ছিল। এমন কি, 
কবিবর শুদ্রক নৃপতি মৃচ্ছকটিকনাটকে গণিকাদারিক! বসস্তসেনাকে নায়িকা করিতেও 
কুষ্ঠিত হন নাই। উক্ত গ্রন্থের পাঠক মাত্রেই বপস্তসেনার রূপ, গুণ, ধন, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি 
অবগত আছেন। চারুদত্তের বিপদবসানে অবস্তীরাজ বসন্তসেনাকে বধুশব্দে আহ্বান করেন। 

অর্থশান্রে গর্ভদাসী, রূপাজীবা ও গণিকার উল্লেখ আছে। গণিকাদিগের তত্বাবধানের 
অন্ত গণিকাধ্যক্ষ নামে একজন কর্ম থাকিতেন। প্রতিনগরেই একজনকে 
গণিকানামে অভিহিত করিতেন এবং প্রতিগণিকাঁও একজন থাঁকিতেন। প্রতিগণিকার 
উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। গণিকারা রাঁজতত্বাবধানে থাকিত এবং উহাদের শুকাদি রাজ] নির্ধারণ 
করিয়া দিতেন। কেহ প্রীবঞ্চনা করিলে, উহাদের বিত্তাদি অপহরণ করিলে বা উহাদের 
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আঘাতাদির দ্বার রূপ নষ্ট করিলে বিশেষ দণ্ডার্থ হইতেন। গণিকাদিগকে সময়ে সময়ে রাঁজ- 
সভাষ উপস্থিত থাকিতে হইত এবং বাজাঁদেশমৃত গুস্কাদি গ্রহণ করিয়! ব্যক্তিবিশেষে আত্ম- 
সমর্পণ করিতে হইত। রাজাদেশ লঙ্বনে দণ্ডের ব্যবস্থ। থাকিত। বেশ্যা, গণিকাদির 
রাঅসরকারে বিশেষ. কর দিতে হইত এবং রূপাজীবার! মাসে দুই দিনের বেতন করস্বরূপ 
দান করিত। গণিকাদির পুত্রেরাও শিক্ষিত হইয়া কুশীলব বা রঙ্গোপজীবী হইত। আট বৎসর 
বয়স হইতেই বেশ্যাদিগকে রাঁজসম্পত্তি বলিয়া রাজার তব্বাবধানে থাকিতে হইত । ২৪০০০ পণ 
নিঙ্রয় দিলে উহার! স্বাধীন হইতে পারিত। আর যাহারা এরূপ নিক্ষুয় দানে অসমর্থ হইত, 
বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহারা রাঁজাত্তঃপুরে ধাঁত্রী বা পাঁচিকা নিযুক্ত হইত । 

বেশ্যার সম্পত্তি তাহার মাতার তত্বাবধানে থাঁকিত । বেশ্যার! রাজদরবারে ছত্রদণ্ড প্রভৃতি 
ধারণ করিত, রাজাকে ব্য্রন করিত বা সভায় নৃত্যগীতাদি করিত ; তজ্জন্ত তাহাদের বেতনের 


ব্যবস্থা ছিল। রাদাস্তপুরে বা অন্তত্র বেশ্তার! গুধচররূপে নিযুক্ত হইত। বেস্তাচরের 


কথা গ্রীক গ্রতিহাসিক ও কৌটিল্যের অর্থণান্ত্রের বন স্থানে:উল্লিখিত আছে। 

বেস্তাদিগকে তাহাদের দৈনন্দিন আয়ের কথা ব! সম্পত্তির কথ! রাঙ্গস্রকারে জ্ঞাপন 
করিতে হইত। উত্তর/ধিকাঁরীর অভাবে বেশ্যার সম্পত্তি রাঁজপরকারে গৃহীত হইত। এ জিনিষ 
কেবল ভারতেই নহে ; মধ্যযুগের অনেক দেশেই ছিল।. ফ্রান্স দেশের কোন বিশ্ববিস্ভালয় 
মধ্যযুগে বেস্তাদিগের আয় হইতে প্রচুর কর লাভ করিতেন। | 

বাৎস্তায়নে বেশ্ত/ ও গণিকার অনেক কথাই আছে। উহাদিগের শিক্ষার্থই কাম- 
সুত্রের গ্রন্থবিশেষ রচিত হয়। দত্তকাঁচার্যের নাম এ হিসাবে বিশেষ বিখ্যাত । বেশ্যার 
স্থান গু যুগে ও তৎপরবর্তাঁ যুগে উচ্চই ছিল। যাত্রাদির সময় উহাদের দর্শন গুভ বলিয়াই 
পরিজ্ঞাত হইত। মিলিন্দ প্রশ্নে কোন এক বেগ্যাকে বহু উচ্চ স্থান দেওয়| হইয়াছে বলিয়! 
মনে হয়। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। পরবর্তী প্রবন্ধে সাধারণের শীল, ব্যভিচার, 
বিলাসিতা ও সাধারণ লোকবৃতাদি সম্বন্ধে ছুই চারি কথ! বলিয়া উপসংহার করিব! 


রি | জ্রীনারায়ণচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


EX 





পুরুলিয়ার পাখী 
(২) 

ঘন বৃক্ষলতাগুদ্মদমাকীর্ণ যে দ্বীপটি সাহেবর্বাধের বুকের উপরে জাগিয়া রহিয়াছে, তাহা 
বিহঙ্গপ্রেমিক মাত্রেরই সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে; শিকারীর লোলুপ দৃষ্টিও তাহার উপর 
প্রথমেই নিপতিত হয় ; কিন্তু নগরের সহদয় কর্তৃপক্ষীয়গণ বিহঙ্গহনননিবারণ কল্পে যে বিধি- 
ৰাবস্থ। করিয়াছেন, তাহারই ফলে বক-টর্ক-(5:০:1) পানকৌড়ির দৈনন্দিন জীবনলীলা পধ্যবেঙ্গণ 
করিবার যথেষ্ট সুযোগ তত্রস্থ অধিবাসীর অথবা নবীন আগন্তকের অবারিতভাবে রহিয়াছে! 
নৌকা নাই; কাজেই খুব কাছে গিয়া ছবি তুলিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও বীধের দক্ষিণ 
দিকে যে অংশটা কতক দুর পর্য্যন্ত মাটি দিয়! ভরাট কর! হইয়াছে, সেখান হইতে ফটো! 
লওয়া যাঁয়। মিউনিসিপ্যালিট কি উদ্দেশ্যে এই মাটি ভরাট করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন, 
জানি নাঃ কিন্তু ত্র দ্বীপটি অন্তহিত হইলে পাখীগুলিকে কি আর ওখানে পাওয়া! যাইত? 
শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক উভয়েরই ক্ষোভের সীম! থাঁকিত ন|। দৃরবীক্ষণের সাঁহাধ্য না লইলেও 
বেশ দেখা যায়, ওঁ দ্বীপের ঘন কুঞ্জবনের এক অংশে শুত্রপতত্র বিহঙ্গের সমাবেশ ও অপর 
অংশে কৃষ্ণকায় পাঁনকৌড়িমুখরিত লতাবিতাঁন ; উর্ধে হেমন্ত প্রাতের মেধহীন আকাশ- 
পথে দীর্ঘকায় ষর্ক, (50০৮)গুল| সুদূর বাঘমণ্ডি পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর দিকে সরল 
খছু গতিতে উড়িয়া আসিয়! চক্রাকারে আবর্তে আবর্তে গতিবেগ মন্দ করিয়া উহাদের 
মাঝখানে নামিয়া পড়ে; গাই-বকের নীড়গুলির চারিদিকে শাখাপ্রশাখায় উপবিষ্ট নিশ্চিন্ত 
অসংখ্য বিহ্ঙ্গ সহস| হয়ত সর্পভীতিবশতঃ অথবা! অন্ত কোনও আততায়ীর ভয়ে উচ্চ কলরবে 
প্রান্তর মুখরিত করিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে গাছপালা পরিত্যাগ করিয়! শৃন্তে উহ্িত হয়ঃ একটা! 
পানকৌড়ি কু্ভবন ছাড়িয়া দীঘির উপর দিয়া উড়িতে.উড়িতে চকিতে জলের মধ্যে নিমগ 
হইয়া! বাঁধের অপর প্রান্তে দীঘির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তীরবেগে অন্তহিত হইয়! গেল; আমাদের 
মাথার উপরে বৃক্ষশাখার অন্তরালে কোন অলক্ষ্য নীড় হইতে একটি পুর্ণাবয়ব ওয়াক বক- 
শিশু বাধের জলরেখার সীমান্তে সহসা নিপতিত হইয়া, অসহায় ভাবে আমাদের পায়ের কাছে 
সঙ্কোচে দীড়াইয়া রহিল ;--নিদর্গচিত্রের এমন আয়োজনপ্রাচর্য্য সাধারণতঃ অন্ত কোনও 
নগরে বা নগরোপাস্তে অত্যন্ত বিরল । এখন এই পাখীগুলিকে একটু ভাল করিয়া দেখিবার 
চেষ্টা করা যাক্‌। ৫ 4 

মানভূমের সর্ধন্রই বকপরিবারের ভীত ৬ অনেকগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে 
অবস্থান, যে আবেষ্টনের মধ্যে তাহার! সাধারণতঃ বিচরণ করে, সাহ্বেবাধে তাহার কিছু 

চণ্য দেখ! গেল। বিভিন্নজাতীয় এতগুলি বকের দলবদ্ধ হইয়া এমনভাবে একত্র 
অবস্থান অত্যন্ত কৌতৃহ্লগ্রদ। গৃহস্থাণী আরব হইয়া গিয়াছে; কোন কোন নীড়স্থ 


৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ্‌ [ ১ম সংখ্যা 


শাবক আয়তনে ঈষৎ বর্ধিত, কাহারো! পতত্র উগত হইয়াছে; কোনও কোনও বকের _ 


নীড়রচনা এখনও সমাপ্ত হয় নাই,_-স্ত্রীপক্ষী অর্ধরচিত নীড়াঁভ্যন্তরে উপবিষ্ট, পুংপক্ষী চু 
পুটে উপকরণনামগ্রী যোগাইয়। দিতেছে; কেহ বা আকম্মিক ভীতিবশতঃ কুঞ্জবন পরিত্যাগ 
করিতে করিতে ভুক্ত মৎস্তাদি উদগর করিয়া! ফেলিতেছে। শাবকজনন খতুতে একত্র 
দলবদ্ধ হওয! নে রীতি বটে, কিন্ত একই জাতীয় বক প্রায় একই স্থানে একই বৃক্ষে 
অথবা কাছাকাছি কয়েকটি বৃক্ষশিরে এক প্রকার দল বীধিয়া কালযাঁপন করে। সাহেব 
বাঁধে গাইবকের সঙ্গে ওয়াক বক, কাক বক একত্র সত্যবন্ধ হয়| বসবাস করিতেছে। 
গাইবক সংখ্যায় এত অধিক যে, বিনা আঁয়াসে তাহাকে মাঠে, ঘাটে, জঙ্গলে, পথের ধারে 
নানা অধস্থায় বিচরণ করিতে অথবা উড়িতে দেখ! যায়। বাংলা দেশে এত অধিক সংখ্যায় 
কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। চধা ক্ষেতে অথব! গোচারণের মাঠে 
0) গাইব, রোমছনকারী গরু পশ্চাতে, তাহার অতিসয়িকটে গাইবক নি বিচরণ 
ds করিতে করিতে গোমহিষপদাক্ষের অনুসরণ করিয়া সঞ্চরমান কীট 
ভক্ষণ করিতেছে; ধাবমান রেল গাড়ী অথবা মোটর বস্এর আকম্মিক 
আবির্ভাবে' বিচলিত হইয়া এক ঝাঁক গাইবক দোহল্যমান তোরপত্রকের মৃত আকাশপথে 
দীপ্তি পাইতে থাকে ; সাহ্বেবীধের ঘন কুঞ্জবন তাহাদের শুভ্র পতত্রে খচিত, তাহাদের 
দাম্পত্য-আনন্দে লীলায়িত। নীড়ের মধ্যে শীবকগুলি বড় হইয়া উঠিয়াছে) নৃতন নীড় 
রচনার চেষ্টা দেখা যাইতেছে না; গার্হস্থ্য জীবন প্রায় শেষ হইয়৷ আসিতেছে । কলকৃদ্ধনমুখরিত 
গাঢ় সবুজ গাছপাল। লতাপাতা দূর হইতে যেন গুচ্ছে গুচ্ছে শুভ্র কুমুমস্তবকনস্র প্রতিভাত 
হইতে খাকে। ছবি লইবার লোভ সম্বরণ কর! কঠিন; অথচ এত দুর হইতে টেলিফটো! 
লেন্সএর সাহায্যে এই নিসর্গ-চিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করা নিতান্ত সহজ নহে। 
ওয়াক বক দিঝ/ভাঁগে চিত্রাপিতের মত নিশ্চলভাবে অধিকাংশ সৃময় যাপন করে; 
দিনীথের স্তব্ধতার মধ্যে তাহার “ওয়াক* “ওয়াক” ধ্বনি অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া নগরের 
* এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত চকিত করিয়া তোলে। এই নিশাচর 
ডে বিহঙ্গকৈ দিনের বেলায় সাহ্বেবাধের বৃক্ষশাথায় কিন্ত অন্তান্ত বক পরি- 
জনের মধ্যে বেশ কাধ্যতৎপর দেখা যাইতেছে; মুখে কাঠি কুটা! লইয৷ 
্ত্রীপঙ্গীকে নীড় রচনায় সাহায্য করিতেছে; মাঝে, মাঝে তাহার কণ্ঠস্বর 
শ্রুত হইতেছে। সাধারণতঃ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহাদের নীড় রচন! শেষ হইয়া! যায় ও ডিম্ব 
প্রহুত হয়; কার্থিকে নূতন নীড় [অন্ত কোথাও দেখা গিয়াছে বলিয়া আমার 
জান! নাই। বিদেশীয় পক্ষিতবজ্ঞের! গষ্ট মাস ইহাদের গর্ভাধান কাল বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্যই এখানেও নীড়স্ব ওয়াক বকশিশু দেখিয়া! অনুমান হয় যে, ভাদ্র 
মাসে ওয়াক বকের গৃহস্থালী সুরু হইয়া এখন পর্য্যন্ত তাহার দাম্পত্য-জীবনের পরিষ্মাপ্তি 
হয় নাই। ওয়াক বকের যে পূর্ণাবয়ব ছানাটিকে আমরা সাহ্বেবীধে পাইলাম, তাহার 
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দেহের দৈর্ঘ্য ১৬ ইঞ্চি ; পুচ্ছ ১ ইঞ্চি; চঞ্চ, ৩২৫ ইঞ্চি? অভ্ৰ, ৩ ইঞ্চি ; পক্ষ ৯ ইঞ্চি। চক্ষু 
পীতাভ ; চঞ্চর উপরাংশ ঈষৎ লালচে ধূসর, অগ্রভাগ ক্বঞ্চবর্ণ, নিয়াংশ হরিতাভ পীত; 
চোখের পাতা নীল; পদঘয়, বক্ষের অনাবৃত নিয়ভাগ ও তলপেট পীতাভ হরিঘর্ণ; মাথার 
উপরে ও কণদেশে কয়েকটি সাদ! রোম ; পুচ্ছ পাংগুল, অগ্রভাগ সাদা । মস্তক হইতে 
পুচ্ছ পর্য্যন্ত দেহের সমস্ত উপরিভাগের বর্ণ ধূসর ; এই ধূনরত1 মন্তকের পুরোভাগে গাঢ়তর 
হইয়াছে এবং ইহা অনেকগুলি তাত্রবর্ণ রেখায় অঙ্কিত । পৃষ্ঠদেশের পতত্রের অগ্রভাগ গীতবর্ণ 
ত্রিকোণরেখান্বিত। পক্ষ ধুমর কৃষ্ণাত, লন্ব পালকগুলির অগ্রভাগ সাদা । আমর! তাহাকে 
একটা পুরাতন চেয়ারের হাতলের উপর বসাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা! করিলাম; সেই স্থানট 
তাহার এমন অভ্যন্ত হইয়া গেল যে, দিনের বেলায় বাগানের প্রাস্তভাগে একটি অনুচ্চ বৃক্ষ- 
শাখায় তাহাকে দাড় করাইয়া দিলেও সে তথ! হইতে অবতরণ করিয়া ওঁ পূর্কোক্ত চেয়ারের 
আশ্রয় গ্রহণ করিত! দে আহার করিত রাত্রিতে, দিনের বেলা তাঁহার আহারের কোনও 
চেষ্টা দেখা যাইত না। সমস্ত দিন সে হয় এ-পাঁ, নয় ওপার উপর ভর দিয়! নিশ্চল ভাবে 
হাতলের উপর দীড়াইয়! থাকিত এবং চঞ্চর অগ্রভাগ দ্বারা পক্ষ কঙ়্ন করিত। এই 
সমস্ত ব্যাপারে তাহার জাতিগত সংস্কার বেশ পরিস্ফুট হইয়| উঠিল। 
কাক বক, সাদা ও লাল, প্রত্যহ প্রাতে হুর্য্যোদয়ের কিছু পরে সাহেববীধের দ্বীপের 
ৃ প্রহীন বৃক্ষশাখার উপরে আনিয়! বসিত। সংখ্যায় অধিক নহে; আয়তনে 
কাকবক্‌, Ardea এ 
cinerea and খুব বড়। এ স্থানে ইহার নীড় দেখা গেল না। i 
A. manillensis 'কুঁড়োবককে সাহ্বেবাধে দেখি নাই, কিন্তু পুরুলিয়ায় অন্তত্র ছু 
একটার দেখা পাওয়া গেল। সে যেন সর্বদাই আত্মগোপনে সচেষ্ট ; 
ঝোপের মধ্যে, বৃক্ষের পত্রান্তরালে অন্তহিত হইবার চেষ্টা তাহার প্রবল । নিঃশব্দে উড়িতে 
উড়িতে সহসা আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িলে আমরা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে না করিতে সে গাছের মধ্যে লুক্কায়িত হয়। দুর 
hee হইতে দেখিতে অনেকটা ওয়াক্‌ বকের মত) মাথার* উপরিভাগ ও দুই 
Javanica পাশ কালো; মাথার পশ্চান্তাগ হইতে একটি সরু কালো ঝু'টি খ্জুভাবে 
লক্বমান; কিন্তু ইহার চঞ্চ ওয়াক্‌ বকের চে'য়ে খুব সরু ; ওয়াক্‌ বকের 
চেয়ে ইহার গল! লম্বা; বুক ও পেট ভস্মবর্ণ ; ওয়াক্‌ বকের দেহের এই অংশ সাদ! । ইহারা 
সম্পূর্ণ নিশাচর নহে; দিনের বেলায় ইহারা চলাফেরা করিয়া থাকে । 
আমাদের 'দেশে সব সময়ে সাধারণতঃ জলার্শয়ের কাছে, পথে ঘাটে যে বক দেখিতে পাওয়া 
I যায়, পুরুলিয়ায় তাহ ্রর্ধিভাব নাই। কিন্তু এই অত্যন্ত পরিচিত বকের 
এর, ১ নীড়ের সন্ধান করিবার প্রবৃত্তি আমার হইল না। ঝাল্দের পাহাড়গাত্রে 
£ শিলাথণ্ডের উপরে উপবিষ্ট একটা বক ফটো তুলিতে আমাকে গ্রনুন্ 
করিয়াছিল মাত্র। 
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এই সমস্ত বক, গাইবক, ওষাক বক, কাক বক, কুঁড়ো বক ও ইহাদের যে সকল পরিজন- 
বর্গকে দেখিতে পাওযা গেল, ইহারা কেহুই যাযাবর নহে; খাতুবিশেষে মানভুূম পরিতাগ 
করিযা ইহাদের কেহই একেবারে চলিয়া যায় না) ইহারা এখানকার স্থায়ী অধিবাসী ; এই- 
খানেই ইহাদের আঁহার্যাসংস্থান, এইখানেই ইহাদের দাম্পত্যর্জীবন নিয়স্ত্রিত। তবে সকলেই 
যে সাহেববাধে বা বুড়িবাধে বা অন্ত কোনও নির্দিষ্ট জলাশয়সান্নিধ্যে থাকিতে অভ্যস্ত, তাহা] 
নহে। যে গাছ তাহাদের নিবাসবৃক্ষ, তাহার উপরে দলবদ্ধ হুইয়া একত্র অনেকগুলি বক 
থাকে 3 কিন্তু আহারের অন্বেষণে তাহার! ইতন্ততঃ অনেক দূর পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া বেড়ায়; 
ইহা তাহাদের যাধাবরত্বের পরিচায়ক নহে। এমন কি, ইহারা আংশিক ভাবেও যাযাবর 
নহে। 
পানকৌড়িও যাযাবর নহে ; এই অক্পপরিসর দ্বীপের উপরে এই সমস্ত গোষ্ঠীবন্ধ বকের 
পাশে দে একটি নাতিকুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এই কুপ্রবন তাহার আবাসস্থান ; 
এইখানে সে নীড় রচনা করিয়া! গৃহস্থালি পাতিয়াছে; শাবকগুলি এখন 
7৯8 ০০৪% নিভান্ত শিশু নহে; সুবিস্তীর্ণ সাহেববাঁধে তাহার! যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী 
javanicus পাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহার! দূরে অন্ত জলাশয়ে আহার্য্য 
অন্বেষণে যায় না, তাঁহা নহে। খুব ছোট জলাশয়ও তাহার! উপেক্ষা করে 
না। কিন্তু সংখ্যায় এতগুলি পানকোড়ির পক্ষে একত্র দলবদ্ধ হইয়। এমন ভাবে কালযাপন 
করা অন্ত কোথাঁও বড় একট! দেখা যায় না। আলিপুরের চিড়িয়াখানার অনুকূল আবেষ্টনের 
মধ্যে অবশ্যই পানকৌড়ি ও তাহার জ্ঞাতিসম্পকীঁ় প্গয়র” পাখীর (10৮35 melano- 
৪৭500 ) যে উপনিবেশ আছে, তাহাও নিতাত্ত ছোট নয়। কিন্তু সেখানে মানুষের বৈজ্ঞানিক 
প্রচেষ্টা গপনিবেশিক বিহঙ্গের আমুকুল্যে যে পরিঝেষ্টনীর ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে, পুরুলিয়ার 
সাহেববাধের এই অযত্রসঞ্জাত বন, আর এই বিস্তৃত জলরাশি তদপেক্ষা অধিকতর সুন্দর 
বলিয়া মনে হয়। তীর-ভূমির জলরেখার উপর দিষা আমাদের এত কাছে ঘেঁসিয় উড়িতে 
উড়িতে পানকৌড়ি সহসা জলমধ্যে ডুব দিয়! একেবারে কিছুকালের মত অদৃশ্য হইয়া গেল; 
তাহাতে বিস্ময়ের সীমা থাকে না ; মনে হয়, যেন সে আগন্তক মানুষের উপস্থিতিতে আঁদৌ 
শঙ্কিত নহে) প্রাপভয়ে সে জগমধ্যে নিমজ্জিত হয় নাই ; মৎস্যের সন্ধানে সে ডুব দিল মাত্র। পক্ষ 
“সঙ্কুচিত করিয়া তাহার সরল দেহ্যা্টট এমন ভাবে জলমধো নিমজ্জিত করিল যে, সেখানে 
কোনও বু্বুদের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না । যদিও তীরের অতি নিকটে নাতিগভীর জলের 
মধ্যে সে অস্তহিত, তবুও আন্দাজে তাহার অনুসন্ধূণ কর! মানুষের পক্ষে অসম্ভব ; অনেকক্ষণ 
পরে 'মনেক দুরে সহসা জলমধ্য হইতে ঝুঁহির হই, সে চকিতে আকাশপথে অন্য হইয়া 
গেল । এতক্ষণ সে কি করিতেছিল, কত গভীর জলে সাতার দিতেছিল, কোন শিকারের 
অনুসরণে ব্যাপৃত থাকিয়া সফলপ্রযত্র হইল কি না এতক্ষণ কি প্রকারে তাঁহার স্থাসপস্তাস 
ক্রিয়! চলিতেছিল, একাকী ছিল, ন! অন্ত পানকোঁড়ির সহিত জলমধ্যে দল বাধি 
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মৎন্তের পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছিল; এই সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত কৌতুহলজনক হইলেও 
বিপুল রহস্যময়। আমরা মুগ্ধ নয়নে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিতাম 
মাত্র; সে ষখন আমাদের অত্যন্ত কাছে এক হাটু জলের মধ্যে অবগীলাক্রমে ডুব দিল, 
বুদবুদের চিহ্মমাত্র রাখিয়া গেল না, তখন আর কয়টা পানকৌড়ি জলমধ্যে অন্তত্র নিম- 
জ্িত হইল, তাঁহ! হিসাব করিয়া দেখিতাম। এতক্ষণ জলমধো বিচরণ করিতে করিতে নিশ্চয়ই 
তাহার! পরস্পরের সঙ্গ লাভ করিয়াছে, কিন্ত তাহাদের ক্রিদাকলাঁপের কোনও আভাসই 
পাওয়া গেল না। দলবদ্ধ হইয়া থাকা অথবা কাজ কর! তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক । কখনও 
কখনও দেখা যাইত যে, একাধিক পানকৌড়ি * ভূমির উপরে নিশ্চলভাবে দাড়াইয়া -পক্ষ 
বিস্তার করিয়া সিক্ত ডান! শুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। 
মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, তিন রকম পাঁনকৌড়ির মধ্যে পুরুলিযাঁর় আমি মাত্র 
এক রকম দেখিতে পাইলাম ; খুব বহুসংখ্যক দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু আয়তনে ইহারা 
সব চেয়ে ছোট। ইহাদের জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে যেটি আয়তনে সব চেয়ে বড়, সেটি প্রায় তিন 
ফুট লঘ| ; ইহার! কিন্তু পৌনে ছু’ফুটের বেশী লম্বা হইবে না। দুরবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদের 
ষে সকল নীড়, দেখিতে পাওয়া গেল তাহাদের অধিকাংশই তখন 
হর (১০০. পরিত্যক্ত। কার্তিক মাসে ইহাদের গৃহস্থালি একপ্রকার শেষ হইয়া 
gaster আপিয়াছে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পানকৌড়ির সঙ্গে প্গয়র্কে 
দেখিতে পাওয়া যায, মানভূমেও কেহ কেহ উভয় পাঁখীকেই দেখিতে 
* পাইয়াছেন, কিন্তু পুরুলিয়ায় "্গয়র' আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। 
পুরুলিয়ার সাহেববাধে আরও ছুইটি জলচর পাখী আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই,-- ডুবুরি ও 
পানপায়রা। পুরুলিয়া হইতে অনেক দূরে যে জলাশযে ইহাঁদিগকে প্রথম দেখিলাম, তাহা অতীব 
মনোরম। প্রফুল্ল কমলাচ্ছন্ন সরোবরের স্বচ্ছ জলে ইহারা কেলি করিতেছিল। 
সরি তাহাদের উচ্ছবসিত কণ্ঠস্বর দূর হইতে আমরা শুনিতে পাইলাম। অগ্রসর 
chloropus হইয়া! দেখিলাম যে, কমলদলের মধ্যে পান-পায়রা বাপ দিষা পড়িতেছে, অলস 
ভাবে ভাসিতেছে, আবার পন্পপত্রের উপর ক্রুত পদক্ষেপে বিচরণ করিতেছে । 
মানভূমের লোকেরা ইহাকে “দল-কুঁকড়ি” বলে! যেখানে পদ্মপত্র অপেক্ষাকৃত বিরল, ডুবুরি 
দম্পতী কয়েকটি শাবক লইয়া ভূবিতেছে, আবার ভাসিয়! উঠিতেছে; তাহাদের কঠ হইতে 
এক প্রকার ধ্বনি নিঃহুত হইয়া আবার সহসা থাঁমিয়া - যাইতেছে । 
ডুবুরি পান-পাররাদিগের মধ্যেও ছোট ছোট শাবক জলক্রীড়া করিতেছে। কত 
Podiceps 
albipennis নর-নারী এই সরোবর্রে জল লইতে আসে, স্নান করে, গাত্র মার্জনা করে, 
ইহারা তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। ঝাল্দে বেড়াইতে গিয়া ঠিক 
এই ধকম পদ্পপুকুরে পান-পায়র! ও ডুবুরি দেখিতে পাওয়া গেল। লাহেবরবাধ ব| অন্ত যে 
কোনও “্ৰীধে” এই প্রকার পদ্মবন নাই, সেখানে ডুবুরি বা পানপায়রা আশ্রয় গ্রহণ করে না। 


৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [কম সংখ্যা 


বুড়িবীধে পদ্মবন আছে, কিন্তু ভুবুরি পানপায়রা দেখা গেল না; জলপিপির সাক্ষাৎ 
পাওয়া গেল। অনেকগুল! জলপিপি সেই প্রকাগুদীঘির উপরে দুরে 


টা দুরে ছিল, কিন্ত সবগুপাই একজাতীয়। জলাশয়ের মাঝে মাঝে 
‘indicus তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ড, তাহার উপরে জলপিপির বাসা ; একটা বাসা হইতে 
তিনটি ডিম্ব সংগ্রহ করা গেপ। ডিথ্বুলি অত্যন্ত মন্থণ, বিচিত্র রেখা 

" সমন্বিত । 


হাড়গিলা এবং তাহার জ্ঞাতিবর্গ 91০জোতীয় যে কয়টা পাখীর দেখা মানভূমে পাওয়া 
যায়, মাণিকজোড়, মদনটাক, সামকাহাল,--তাহাঁদের মধ্যে কেবল শেষোক্তটিকে বিশেষ- 


হাঁড়ির ভাবে সাহেববাধে প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া যাইত। সেটি আয়তনে সব 
Leptoptilus চেয়ে ছোট । তাঁহার চুর লক্ষণ দেখিয়! ০০০. ১:11 নামকরণ হইয়াছে। 
দন চঞ্চু পীতাভ, দেহের উপরিভাগ পাংগুল, ডানা ও পৃষ্ঠের নিয়াংশ কালো । 


কান পাখীটির একটু বিশেষত্ব আছে ; প্রত্যহ সকাল বেলায় একই সময়ে কয়েকটি 
০৮৮০০০৪75০5 বাঘমণ্ডী পাহাড়ের দিক্‌ হইতে সোনা! উড়িয়! আসিয়া সাহেববাধের 
মদনটাক্‌ দ্বীপস্থ বৃক্ষের উপরে নামিয়া বসিত। অপরাহে তাহার! সকলেই প্রায় সে স্থান 
1০:285155 পরিত্যাগ করিত) প্রথমে আমাদের মনে হইয়াছিল যে, এখানে 


Javaincus 


সামক-হাল, ইহার! বাস! করে নাই, কিন্তু পরে দেখ! গেল যে, ইহাদের মধ্যে কেহ : 


Anastomus কেহ স্বীয় শাবককে নীড়ের মধ্যে খাওয়াইতেছে। অনুসন্ধানে জানা 


oscitans গেল যে, কিছু দিন পূর্বে ও দ্বীপের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি শাবক 
জন্মিয়াছিল। 
(ক্রমশঃ) 


ভ্ীসত্যচরণ লাহা 


পরিষত-পুথিশালায় রক্ষিত 


বাঙ্গালা লাভন গ্:ুর্বিল শিশ্ৰণ 


১০১। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
লক্ষ্মণের শক্তিশেল। 
রচয়িতা কৃত্তিবাস। " 
উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 
আকার, ১৩৪১ ৪% ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৩১। 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পওংজি । লিপিকাল, সন ১২৪৬ 


সাল। , সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর । 
আরম, প্র লু 
রামায় রামচন্ত্রায় ইত্যদি- 


' লঙ্কার ভিতর সিংহাসনে বসিল রাধন। 
সমুখে দাগাল্য কত পাত্রমিত্রগন ॥ 
পরাভব পায্যা রাজ! কিছুই ন! বলে। 
অপমানে লঙ্চেম্বর মাথা নাহি তুলে ॥ 
বিরভাগ পড়ে.রাঁজা সোকে উত্তরোণ। 
অস্ত[:]পুরে সুনি ক্রন্বনের গণ্ডগোল ॥ 
মেঘনাদের সোকে কান্দে তাহার জননি। 
ইন্দ্রজিতের মোকে কান্দে দিবস রজনি ! 
কোলাহল মুনিয়! কান্দেন দসানন। 

"মনে মনে ভাবে রাজা! বিসাদিত মন ॥ 
পতিহত জুবতি মৰিয়া সোকানলে। 
দিবারাত্রি ভাসে তারা১ নয়ানের জলে | , 
রন্ধন ভোজন নাঞি কান্দে অবিরত। 


এ নাঁনাভাতি কহিব সে কত ॥ 
। পুধিতে ‘রাজ!’ আছে। 


/ 


! 


কেহ বলে কুবুদ্ধি লাগিল দসাননে । 
মরিতে করিল বাদ শ্রীরামের সনে ॥ 
বিরনুন্ত হৈল লঙ্কা তবু নাহি বুঝে। 
আমর! ডুবিল নাত্র-সোকসিন্ধু মাঝে ॥ 
সিতারে আনিয়! মজালেক লঙ্কাপুরি । 
এত বলি বিলাপএ সকল সুন্দরি ॥ 
একচিত্তে সুনে তাহা রাজ! দসানন। 
ভাল মন্দ কারে কিছু না বলে বচন ॥ 
পুত্রসোকে বিসাদিত রাজা লঙ্ষেম্বর। 
জুবতি ক্ৰন্দনে রাজা! হইল জঙ্জর। 
রাবনে ন! করে ভয় জত নধুগন। 
বিনা] বিনায়্যা সতে করেন ক্রন্দন ॥ 
কেহ বলে কুথ! গেলে রাবনকুমার। 
দেবগীন নিযানন্দ প্রতাপে তোমার ॥ 
সচিপতি বান্ধিয়া আলিলেনেকেতনে। 
হেন বির ক্রয় হল মান্ুসের রনে॥ 

কেহ বলে হেন স্‌ক্তি মানুসের নাঞি। 
রামরপ ধর্য। আল্য মাপনি গোসাঞি ॥ 


" কেহ বলে সুন্ত হৈল এই বাসাঘর। 


“সব মাছে নাঞি দেখি রাবনকোওর । 
কেহ বলে সংসার জিনিল দসীনন। 
নর বানরের হাথে হইল মরন ॥ 
কেহ বলে রবি সসি অষ্ট লোকপাল । 
রাবন জিনিল সভায় বিক্ৰমে বিসাল ॥ 


j 


২ 


ত্ৰিভূবন বিজয় হৈল রাজ দসাঁনন। 
কেহ বলে রাঁবনে প্রশ্ন ত্রিলোঁচন ॥ 
ভবাঁনি সন্ধর কেন এখন না রাখে। 
এত বলি ভুবতি কান্দএ লাখে লাখে ॥ 


মধ্য,_ 


সুন জুন মহাশয় 
প্রথমেতে আপনার কথা । রর 

কহি ফ্লামি অকপটে জন্মিলাম অঞ্জনার পেটে 
মহাবলি পবন মোর পিতা ॥ 

কর তুমি অবধান নাম মোর হনুমান 
সুগ্রিব রাজার সঙ্গে থাকি। 

বালি সহোদর তার জিনি রাধ্য অধিকার 
নুষ্যস্থত হৈল মহান্ুখি ৷৷ 

পাইয়া বাল্যের ত্রা খন্তমুখে কৈলাম বাস 
সে পর্বতে বালি জাইতে নারে। 

সাপ দিল এক খসী অতেব নিরভ বাসি 
নিবেদিলাম তোমার গেঁচরে ॥ 

মনেতে জন্মিল বেথা হবে সুন রাম কথা 
জে পাকে পাইলাম দূরসন। 

জানকি ভগ্ন সাথে রাম আইল বনপথে 
পঞ্চবটী করিল আশ্রম ॥ 

রামের জন্ম স্য্ুঃংসে দসরথ রাজ নং: 
স্থনেলাম লক্ষন ব্দনে" 

বামে রাধা দিব রাজ হরসিত জত প্রজা 
বনে আইল কৈটৈ বচনে॥ 

বাঁচা! কৈকৈএর বস ন। গনিপ অপজস 
বনে পাঠাইল বদুমনি। 

র'ম দুর্ব্বাদ্লস্তাম রূপে উপজিল কাম 
সঙ্গে সিতা জনকনন্দিনি ॥ 

ধবটি বৃক্ষ তলে র।ম ছিলা কুতৃহলে 

ুপ্রনথ। আইল সেখানে । 


>. 


Ll 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


দেখিয়া রামের মুত্তি বড় তার হৈল যাতি 
সিতা থাইতে করিলেক মনে ॥ ইত্যাদি । 
উদ্ধ,ত ত্রিপর্দীটি অত্যন্ত দীর্ঘ, ২৪ পাতায় 


আরম্ত হইয়া ২৭ পাতায় শেষ ₹ইয়াছে। 
উহাতে রামের বনবাস হইতে লক্ষণের শক্তি- 


- শেল পৰ্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সংক্ষেপে বণিত। 
আপনার পরিচয় শেষ. 


হনুমান পর্বত রাখিল নিজ স্থানে ॥ 
আকাঁসে হইল বানি স্থন হমুমান। 
অবিলম্বে গন্ধর্কের দেহ প্রান দান॥ 
সুসেন ওঁষধ নিতে হন্গু চিন্যাছিল। 
পাতালত! নিড়িয়া ছড়াইয়! দিল ॥ 
তিন কোটী গন্ধৰ্ব পাইল প্রান দান। 
হমুরে মারিতে জায় বলে হান হান ॥ 
পবননন্দন বির উঠিল আঁকাঁসে। 
পর্বত থুইয়া আল্য শ্রীরামের পাঁসে॥ 
পবননম্দন পড়ে শীরামের পার । 
কহেন কন্ধনাবানি কোলে করি তাঁয়। 
হনুমান কি দিয়! সুধিব তোমার ধার! 
রাম বলেন কি দিয়া 'করিব উপগার ॥ 
হনু বলে য়ামি নাই জানি তোমা বিষ্ণু । 
এত বলি সর্বাঞে মাখিল পদরেনু ॥ 
চরনে ধনিয়া বলি আমি অনুগত । 
বিকাইন্ রাঙ্গ। পায় জনমের মত | 
রাবন মারিয়া কর সিতার উর্ধার। 
অজোধ্যায় চল নুধ্যা বিভিসনের ধার ॥ 
দেবের ছুল্লভ বড় রাম অবতার । 

কত অত্বে ব্ৰহ্মা রানি করিল প্রচার ॥ 
কিত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরান। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান ॥ 
সক্তিসেল পুস্তক পূর্ন হৈল এত দূরে 
রাধন বিনে আর বির নাহি প্রো, 


| \ 


} 


- বাল্লাল৷ প্রাচীন পুথির বিবরণ j j ৩ 


প্লে জন গাঁওায় রাম তোমার মজ্গল।" 

আসর সহিত সুখে রাখিঘে রাঘব ॥ 

জেবা পড়ে জেবা সুনে জে জন গাওায়। 

ধন পুত্র হয় তার অস্তে সর্গ জার ॥ 

কিন্তিবাঁস পণ্ডিতের মধুর বচন। 

দস্কাকাণ্ডে স্তিসেল উপাক্ষান কথন ॥ 
শেষের আট পঙ্ক্তি লেখকের যোজনা 

মনে হয়। 


১৯ 
৮ম 


১০২। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
লক্ষণের শক্তিশেল। 
রচয়িতা কৃত্তিবাস। 
উপকরণ, বাঙ্গাল! ভুলোট কাগজ । 
আঁকার, ১৫১৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১-২৩ । 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পড.ক্তি। লিপিকাল, 
সন ১২৫৭ সাল! সম্পূর্ণ! লেখক কনকরাম 
ধুবী। 
পের - 
সুর্সেনে বাটী ওঁসদি করিআছিল জুলা। . 


ভীরামের হস্তে গদদি দিল এক তোলা॥ , 


" দেবসক্তি ওসদি দিলেন নারায়ন। 
এই মতে লক্ষন বিরের না হইল চেতন ॥ 
সুসেনে বাট আ খঁসদি করিছিলা ঝুল! । 
শ্রীরামের হস্তে ওদদি দিল আর এক তুল! ॥ 
জ্রীগোর স্বরিঅ| অউসদি দিলা নারায়ন। 
এই মতে লক্ষন বিরের ন! হইল চেতন ॥ 
শ্রীগুরূর দুহাই জান বের্থ নাই জুএ। 
চৈতন্য পাইল লক্ষন চোক্ষু মেলি চাঁএ ॥ 
সুসেনে বাটীঅ! ওসদি করিআছিল ঝুল? 
শ্রীরামের হস্তে দিল আর এক তুল] || 
পিতা স্বরি ওসদি দিল] নারাঅন। 
মতে লক্ষন বিরে না হইল চেতন ।॥ 


মাতা পীতার হুহাই জান বের্থ নাহি জার। 
ধা না হইগ লক্ষন গড়াগড়ি বাঁও 1 
ধর্য্য না হইল জদি গুনের ভাই লক্ষন। 

কুল হনে ভূমে পেলি ভুড়িল কান্দন ॥ 

দৈব ভুগে ঠেকিল রামের ও রাকা চরনে। 
ব্রত্তিআ উঠিলা তবে সমির্তীর নন্দন ॥ 

দাদা বলিআ লক্ষন ডাকিতে লাঁগিল। 

* গুনের ভাই লক্ষন বলি রামে কুলে তুলি লইল | 
লক্ষন জিলেন রামের পুরিল মনের সাদ । 
চৌদিগে বানরগনে করে সিল্রনাদ ॥ 
জঅস্কর জঅধনি মঙ্গল আরূহন। 
সন্তে থাকি পুক্ষ বৃষ্টী করে দেবগন ॥ 
কবি কিত্তিবাসে বলে শ্রীরামের চরন। 
লক্ষনের সক্তিছেল হইল সমাপ্ত ॥ 





১০৩। -রানায়ণ-_লঙ্কাণ্ড। 
লক্মপের শক্তিশেল। 
রচয়িতা! --কৃত্তিবাস । 
উপকরণ, বাঞ্গালা তুলোট কাগন্জ। 
আকার, ১১২ ৫২-ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১--১৪। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ২০ পঞ্স্তি। 
লিপিকাল, সন ১২৬২ সাল। সম্পূর্ণ প্রথম 
পাতাখানি পরবর্তী যোজনাশ' 
আর্ত, . 
ইন্্রজিত মির্ভ, হইয়া গেল জমঘর | 
ছতে বার্ত। কহিতে জায় রাবন গোচর ॥ 
হুরিসে বসিছে রাজ! সিঙ্গাসন উপরে । 
“পাত্রমিত্ৰ স্থানে রাজা লাগে কহিবারে 
জোহ বার জায় পুত্র সেহি বার জিনে । 
না জানি বা পুত্র আজি জিনে কতক্ষনে॥ 
ভগ্ন দূতে বার্তা কয় যুরি ছুই কর। . 
তোমার পুত্র ইন্দ্ৰজিত গেল জমঘন ॥ 


৪ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির্‌ বিবরণ 


জে কালে সুনিল রাজ! পুত্রে মন্ধন কথা । 

সিঙ্গাসনে রৈল পদ ভূমে পরে মাথা ॥ 

অচেতন [হ]ইয়া পরে রাজা লক্ষেস্বর | 

পাত্রমিত্র বলে রাজ! গেল জমঘর ॥ 

কেহ বলে অমধরে গেল দসানন। 

কেহ বোলে পুত্রস্থখে হৈয়াছে বিমন॥ 

সিতল চন্দন যানি কেহ মাথে গায় । 

চামরে বাতাঁদ কেহ করে সর্ধদায় ॥ . 

_ খেনেকে চৈতন্ত পাইয়া রাজা দসগিরি। 

কতক্ষনে কান্দি উঠে পুত্র পূত্ত করি॥ 
মধ্য - 

লাচারি করূণা রাগ ॥ 

ব্যাকুল ভাইএর পাষে ধন ফালাইআ বৈষে 
সুকে রাম ছারএ নিশ্তাস। 

অহে ভাই প্রাণেশ্বর সুকে প্রাণ পোরে মর + 
তোমার তন্ধু দেখীআ! বিনাষ ॥ 

বনে আইলাম তিন দন ভাথে এত বিরম্বণ 
সরিতে মনেত লাগে ব্রেথ!। 

কুলে লৈএ লক্ষণ বলে রাম নারায়ণ 
* ওট ভাই সুণ মর কথা ॥ 

তর মর এক প্রাণ 

বিদাতা শ্রীজিল ভাগে ভাগে। 
হেণ ভাই মৈল খ্বণে ধিক মর জিবণে 


কি বলীব ভরথের আগে ॥ (পৃ ৯1১) . 





৯৪৪ । রামায়ণ _লঙ্কাকাণ্ড। 
হমুমানের ওষধ আনয়ন। 
রচয়িত'--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, তুলোট কাগজ । আকার, 
১২ড ২ ৪3 ইঞ্চি । পত্ৰসংখ্যা, ১৭-১৯ | এক 
এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙক্তি। খণ্ডিত। 





৫ 


ত্থমাত্র ছইখাণ 


৯৫. রামায়ণ লক্কাকাঞ্জ 
মহীরাবণের পালা । 
রচরিতা-_কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, তুলোট কাগদ। আকার 

১৪৪১৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,১-২৪। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পডক্তি। লিপিকাল, 


সন ১২৪৭ সাল। সম্পূর্ণ । 


* আরম্ত,-১ রর 
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 
$ ইত্যাদি শ্লোক । 
কটক হইল! পার দিবা অবসানে। 
রাম আগে দাগ্ডাইলা! সুগৃব প্রজাসনে॥ 
সিন্ধু বান্ধি পার হৈল! কমললচন। 
অবর্স্ব পাইবে! বার্তা রাজ দসানন ॥ 
একত্রে হইলা পার সকল কটক। . 
কুন বির আজি রাত্রি হইব রক্ষক ॥ 
জামান যাদি বির আনিলা রঘুনাথ। 
মৈক্ষ মৈক্ষ বির সব আনিল! সীক্ষাত ॥ 
রামে বোলে সোন তর! মৈক্ষ সেনাপতি । 
কুন বিরে কটক রাখিব আজি রাত্রি ॥ 
কটক রাখিতে ভার করে জেই জন। 
সে বিরে করৌক আজি রাত্রি জাগরন ॥ 
মধ্য, " 
লাচাড়ি ॥ 
ভরথে কান্দন করে _ বিনাইআ৷ নানা স্বরে 
কেনে রাম হইলে নিদারূন। 
তুমারে দেখিবার কাজে আইদু মুই বনমাঝে 
তুমা সনে না হইল দরসন ॥১1- 
স্বামার হইল কুদিন না পাইলু তাঁর চির্ন 
রনে রাসি না পাইলু লাগ॥ 
জত দুক্ষ পাইলু বনে . কহিমু 
চারিভিথে যাছে বিরভাগ ॥২॥ 


Ed 


সনে 


hs 


ক 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ঃ ৫ 


- কি বুদ্ধি করিমু মনে না চিনে হনুমানে 
কি বলিমু হস্থমান গোঁচর। 
তুমার সহদর জানি কৃপা কর জদি খানি 


তবে পাই তুম! দরশন ॥তা৷ 
জদি দ্বার না দেয় ছাড়ি প্রান দিমু অগ্নি পড়ি 
বদ হইমু হনুমান উপর । 
কিত্তিবাসে বলে বানি মায়া বির ছাড তুমি 
তুমি নহে রামের সহদর 181 (পৃ*৮৯) 
লাচাড়ি ॥ 
কান্দে কান্দে বিভিসনা রে 
কান্দে বির মাথে দিয়া হাত। 
সর্ব সর্ব ছাড়ি বথ! গেল! রঘুনাথ ॥১1 
স্বর্ন লইলু তুমার বড় 'গাসা করি। 
ত্ৰিভুবনে স্থান নাই রাবন আমার বৈরি ॥২1 
কথা (গলা প্রভু রাম ত্রিদেস যধিপতি। 
মুই পাবিস্ট কথা করিমু বসতি ৩ 
তুমার চরম বিনে গতি নাহি আর। 
কি দুলে ছাড়িলা মরে না দেখি নিস্থার 181 
ছুস্ট সহদর মর রাজা! লঙ্কেস্বর। 
স্তি পুত্র ছাড়িআ!| মুই হইলু দেসাস্তর ॥৫॥ 
কান্দে রাজ! বিভিসন করিত কাগুতি। 
সক্র মারি ঘাইস রাম জানকিব পতি 1 
কিত্তিবাসে বলে সুন রান রঘুপতি ৷ 
ভও কান্দে বিভিসনে কর অব্যাঅতি 8৭ 
(পৃ* ১০১) 
শেষ, = 
অঙ্গদে বোলে রাবনের বৃঝিয়ে চরিত্র । 
মন্ত্রনা সোনীতে জুয়ার হইয়া একভিত ॥ £ 
এতেক ভাবিয়া তবে বালির নন্দন১। 
গোপ্ত ভেস রহে গীয়া প্রাচির উপর ॥ 


১1 ‘কুমার’ হইবে। 


এইক্লূপে রহিল গীআ বালির নন্দন। 
রন-করিবারে সাজ্ঞ করিল রাবন 
হস্থির কান্দেতে বাঝে সোবনেরি ধ্জ। 
ুন্ত সমিস্ত জুঝিতে পড়ে সাহ্গ ৷ 
পাত্র [ মিত্র ] যাসিয়া রাবন রাজ! বন্দে। 
লাম্পে লাম্পে উঠে সয় হস্থির কান্দে ॥ 
চতরদলে রারোহিল যারদি কুদাঁড়ি। 
রাজার ভাই তাঁতে আনীলে ক চড়ি ॥ 
সোবপ্যেরি জাটিখান রাজা পাটে [র] তুলি! 
[কুমার ভাগ চলিতে পড়িল বিজোপি। 
পাইক্যভাগ দেখি রাজার পুত্র যাপনার। 
চাঁরিভেতে কটক সব রাজা বলয়ার ॥ 
স্থবর্নের নির্শিত রাজসিঙ্গাসন। 
তার উপর বসিয়াছে রাজা দশানন। 
হাথে রাখায়াছে ন * * 
সরদের চন্দ্র জেন ধবল রজনি ॥ 
ডাইনে তাঘুল সনে দিয়াছে এক ঝারি। 
হেন কালে কুমারভাগ ভাগাইল! সারি সারি। 
কুমারভাগে মাথা নযায় মাথার [পাগ] খসে। 
ছুই বিরের পাগে খসি পড়ে ছুই পাসে॥ 
খঞ্জন জিনিয়! দুইর মকরকুণ্ডল । 
মানীক্য জিনিয়া হুইর কনে সুভন॥ 
কাল! চামর দ্রীনী (শের পরিপাটি। 
পৃন্টেতে লাগিয়া যাছে দিঘল জ্োতি॥ 
এ তিন ভুবনে যাহার ভরে পাত্র ভিত। 
য়াগোবড়ি মাথা নয়ায় কুমার ইন্দ্রজিত ॥ 
শয়াবতি মায় জার ব্রাবন বান্ধা বাপ। 
বিরবাহু মাথ৷ নন্নায় দুর্জয় প্রতাপ ॥ 
ত্রিশিরায় মাথা নযায় করিদওবত ! 
প্রহাস্থ যাদি রা্জ্জখণ্ডে করে দণ্ডবত ॥ 
ইতি শ্রীপাতালথণ্ড সমাপ্ত ॥- 





৯৮ 


ঃ বঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১০৬। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
মহীরাবপের পাল। 
রচয়িতা _কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ! 

কার, ১৫১৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৬। 
[তি পৃষ্ঠায় ৭_-১১ পঙক্তি। লিপিকাল, 
ন ১২৫৮ দাণ। সম্পূর্ণ 
Go রর 


ইন্দ্ৰজিত মৈল বার্থ সোনী মন্দাধরি। 
অমনি কান্দি উটে পুত্ৰ পুত্র করি ॥ 
পুত্র সোগে মন্দাধরি করিছে রোধন। 
কান্দীঅ| চলিছে রাণী জথাতে রাবন ॥ 
কান্দিঅ! বসীছে রাজ! রত্বদীঙ্গাসনে। 

হেন কালে রাণী গেল রাবন বির্দমানে ॥ 
রাণী বলে কি কাঁধ্য করিলে দূসগীরি। 
দীতা আনী মজাইলে কনক লঙ্কাপুরী ॥ _ - 
অজনীসম্ভবা সীতা জনকছুইতা। 

তান সাপে মঞ্জিল লঙ্কা নাছ দসমাথা ॥ 
জেহি দ্বীন সীতা দেবি আনিল! লঙ্কাতে । 
সেহি দিন মজিল লঙ্কা কহিছে তাহাতে ॥ 
তখনে বলীল রাজা দেহ তার কন্তা। 

তবে কেনে হইব তোর্দার অেতেক জন্ত্রনা ॥ 
ইন্দ্র ভিত পুত্র মৈল পর্বতের চোড়া | _ 
ডাল বা্গি বিক্ষ পরেন হইল লাড়ামোড়া ॥ 
মন্দাধরি বোলে রাজা সোন-দিআ মন |. 
সিতা দীআ রখ তোমার আপনার জিবন ॥ 
এাহ হতে খেমা দেহ লঙ্কার বসত বাস। 
দিনে দিনে হুইব তোমার কুল জ্ঞাতি নাস ॥ 
দানীআ না জান রাম সোন মতিছিন। 
দবাদ্দবে সোক ভূক কর কিছো দিন ॥ 


Cad 


মধ্য, - 


এহি মতে উর্ভর পথে করিল গমন । . 


প্রভু রাম হার!ইয়া এত বিড়ম্বন॥ 
রাম নাম লইয়া বির ছাড়এ নিশ্বাস। 
কান্দিতে কান্দিতে গেল উর্তর কৈলাস ॥ 
উর্ভর দুয়ারে দেখে অত জত ধৰ্ম্ম । 
সাধুজন দেখে তাথে ন! দেখে রামচজ্জ ৪ + 
*গোদান কাঞ্চন দান ব্রাহ্মণ ভুজন।- 
মাতৃ পিছ চরনে শেবা করিছে গেছি জন ॥ 
দিঘি পুখরি কিবা বান্দিছে জালাল। 
উর্তর দুয়ারে তার ভাল ঠাঁকুরাল ॥ 
মাপনে আশীআ জমে তাহারে শঙ্কাশে। 
এহি মতে উর্তয় ঘারে শাহুজন বৈশে ॥ 
তাহাতে না দেখে বির.শীরাম লক্ষন ।- 
মার কত দুরে বির করিল গমন ॥ 
হরগৌরি দুই জন আছয়ে বশিয্া | 
পার্কাতি শিবেকে পুছে হঙুমান দেখিয়া 
হর্ণা বোলে শোন শিব আমার বচন। 
কি কারনে আইশে এথা পবননন্দন ॥ 
শবে বোলে শোন হুর্থ। না জান কারন । 
মহিরাবনে হরি নিছে শ্রীরাম লক্ষন ॥ 
হনুমান শমান তক্ত নাহি ত্রিভূবন। h 
রাম লক্ষন হারাইয়া করয়ে ভ্রমন ॥ 
পারবতি বোঁলেন তার লক্ষন বুজি বাম 
আমি হই শিতামুত্তি তোমি হও রাম॥ 
হেন কালে তথ আইল পবননন্দন। 
এহি মতে শন্দান করিলা ছুই জন ॥ 
রাম সিতা মুর্তি বিব দেখিয়া তথায়। 
বোলেল্াম দিত! পাইলাম লক্ষন ভাই কথায়॥ 
এহি বোলি হনুমান করিল গমন। 
হরি হর ভেদ নাই অভেদ শিবরাম ॥ . 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৭ 


হমুনানে বোলে রাম এমত কেনে কৈহ]। 
সিতাঁকে পাইয়া তোমি লক্ষনকে ছাড়িল! 1 
আইশ আইশ কান্দে করি তোমরা ছুই জন। 
তোমাকে পাইলাম রাম কথাতে লক্ষন ॥ 
ইহ! বোলি হন্থমান লাগিল কান্দিতে। 
সিংহাশনে হর গৌরি লাগিল হাশিতে ॥ 
হনুমানে বোলে রাম বড়ই পামর। 
আমারে এত ছুক্ষ দিয়৷ হাশ নিরাস্তর ॥ 
ইহ! বোলি হম্ুমান পবন কুঞর। 
হরগৌরি তোণি লইল মাথার উপর ॥ 
হারে থাকি দেখিতাযকণ্রারি নন্দিবর। - 
ধাইয়া আশিল তবে শিবের গোচর ॥ 
ত্বারি বোলে বেটা তোই থাকচ কথায়। 
আমার ঠাকুর কেনে লইলে মাথায় ॥ 
দ্বারে থাকি দেখি তারে দ্বারি নন্দিবর । 
কুপ করি আশিলেক হনুমান গোচর ॥ 
হনুমানে বোলে আমি হারাইল রাম। 
আমার ঠাকুর আমি নিব তোমায় কিবা কাম ॥ 
এত শোনি নন্দিবির কুপ করি বোপে। 
হমুমানকে ধবে বির ছুই হাতে গলে 1 
হন্থমানকে ধাঁর নন্দি হাশে মনে মন। 
রাখিতে ন! পারে নন্দি চমকিত মন ॥ 

বাহু লাড় দিঅ] ধরে পবনননান | 

হুরান্থরি গরাগরি করে দুই জন || (৯1১ পত্র) 


শেষ 


রাম লক্ষন লইমী বির করিছে গমন। 
জেহিখানে বসী আছে জত বানরগন ॥ £ 
জীরাম দেখীআ তার! বন্দিল চরন। , 
আসীর্ব'দ করিলেন কমললোচন ॥ 

য় জয় দিম| নাছে জত বাঁনরগন। 
হেনকালে দেখে রাঁমে-বান্দা বিভিসন ॥ 


ts 


বন্দন মোচন করি কমললুচন। 
আনন্দ হইআ নাছে রাজ! বিভিসন ॥ 
পুথিখানি তিন হাতের লেখ! বেশ বুঝ! যাঁয়। 





১০৭] রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
মহীরাবণের পাল!। 
রচান--কততিবাস। 


উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, 
১৫২%৫$ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা ১৩। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, 
বর্ধমান। 
'আরম্ত»-- 


ভগ্পাইক কহে গিয়ে রাবন গোচরে। 
তরূনি পরিল বনে যুন লঙ্কেম্বরে ॥ 
সুনিয়! রাবন রাজ] হইল অচেতন। 
ভূমে লোটাইয়৷ কান্দে রাজ! দসানন। 
অজ্ঞান হুইল রাজ! পরিল তখন। 
পুত্র পৌন্র ভাতি নাহিক |দতে তৰ্পন ॥ 
মহামনোকে কান্দিতেছে রাজা লঙ্কেস্বর । 
কোথা গেলি তরনি প্রানের দোসড় ॥ 
সকল বির পরিলে এর বির নাহি আর। 
দস মুখে রাবন রাজা করে হাহাকার ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে মনে হুইল স্বরন ॥ 
পাতালে আছে পুত্র মহি ত রাবন ॥ 
মহিরাবন বলে রাজা ডাকে উশ্চস্বরে | 
কোথা গেলি মাহ পুত্র দেখা দেহ মোরে ॥ 
কহিলে আমারে তুমি পূর্বে জে কারন। 
বিপত্তে পরিলে আঁমাএ করিহ স্বরন | 
এত জদি কাতরে বলেন লক্ষেস্বর 
টনক পৰিল মহির মস্তক উপর ॥ 


AA 


A 


৮ ১.০ বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 
শেষ, ছু লোকের চাক্ষসে থাকিলে অনাদর হইবে! ॥ 


হেন কালে দেবি বলেন স্থুন প্রভু রাম । 
আম রহিব কোথা প্রভু তুমি দেহ স্থান? 
রাম বলেন সুন দেবি আমার বচন। - 
মহির সোমান পুজা করিবে জগজন1 
সযুনিয়া সতুষ্ট মাতা হাসিতে লাগিলা। 
হনুমানে ডেকে রাম তখন বলিলা ॥ 
ক্ষিরগ্রামে লইয়ে পেবির করহ স্থাশন। 
তুমি আইল! আমি তবে বধিব রাবন॥ 
- [এ] কথা যুনিয়া হনু ফরিলে| পয়ান । 
দেবি লয়ে গেল হনু জথ! খিরগ্রাম ॥ 
[উত্তম] স্থান জে দেবি হরসিত মোন। 
সেই স্থানে লাবাইল পবননন্দন ॥' 
বিশ্বকম্মায় হনুমান করিল! শ্বরন। 
সত্যরে আইল! বিশ্যকম্মা হমুর বিস্তমানে ॥ 
হন্থ বলে দেবিরে হেথ!, কৰিব স্থাপন। 
দেবিকে রাখিতে স্থান করহ গটন। 
পাথোর আনিয়া হস দিল বিস্তমান। 
[ম]সানে অপুর্ব পুরি করিল নির্মান ॥ 
রাত্রের ভিতরে পুরি ক[রি]লা নিম্মান। 
বিশ্বকন্মা পয়ান করিল! নিজ স্থান ॥ 
দেবি বলেন যুন হম আমার বচন। 
মহিরাবন '** -**'প্ুজিবে কোন জন ॥ 
আমার সেবক আমার কাছে দিলে -বলিদান। 
নরবলি দিয়া করো পুজার বিধান ॥ 
হনুমান বলে মাতা কহিলাম আমি। 
বংস্বর অন্তর নরবলি পাবে তুমি ॥ 
তোমারে দেখিতে ইচ্ছে করে জেই জনে । 
মুক্তিপদ পাবে সে তোমা দরসনে ॥ 
জোগাস্। বলিয়া মাতা হলো তোমার নাম! 
জে তোমায় দেখিবে.তার অবন্ত পরিত্রান ॥ 
দেবি বলেন লোকের চাঁক্ষসে না থাকিবৌ। 


হস্ত বলে মাত! তুমি বন্ধা অগোচর। 
চাক্ষসে না থাকিবে লোকের গোচর ॥ 


, কিন্তিবাদ ইত্যাদি ॥ ক * 


দেবিরে রাখিয়া হু মন্দির ভিতর। 
বাহিরে আসিয়া করে তিন দ্বরবর ॥ 
হন্ুর বিক্রম জেন সিংহের প্রতাপ । 


* তিন স্থানে মৃত্তিকা তুলিল তিন চাপ॥ - 


তাহারে করিল! বির তিন স্বরবর। 
তিন নাম বুইল তার পবনকুমার ॥ 
ধায়াতের পুষ্কর্নি বলে থুইল এক নাম। 
সর্কেস! বলিয়া নাম রাখিল! এখন ॥ 
ক্ষিরদিঘি বলে থুইল। এক নাম। '" 
জোরহাতে করে হন দেবির বিভ্তমান | 
তিন শ্বরবর কৈলাম করি নিবেদন । 
জাহা ইচ্ছা তাহাই কর জেবা লয্ন মোন। 
হনুমান বলে মাতা করিবে বিচার। 
আপনার গুনে পুজা করিহ প্রচার ৷ 
এতো বলি প্রনাম করিল! দেবির পায়। 
হাস! হমুরে মাতা দিলেন বিদায় ॥ 


_ জোগাদ্যা বলিয়া বির করিলা স্থাপন। 


কতে! পাপে মুক্তি হইল! দেবির শ্বরন ॥ 
বিদায় হইল! হম্মীন দেবির চরনে। 

এক লম্ফে আইল! হন্থু রাম বিস্তমানে || - 
জোর করে বন্দে (বর রামের চরনে। 
যুগ্রিব আদি বানর দিলা আলিঙ্গন ॥ 
আপদ এরা বানর ছারে সিংহনাদ।_ 

* যুনিয়া রাবন রাজ! গনিল প্রমান ॥ 


মহি পুত্ৰ পরিল ধ্যানে জানে দসানন। ক 
" তে কারনে সিংহনাদ ছারে বানরগন ॥ 


স্াহাকার করে রাবন ছারিয়৷ নিশ্বাস। 
লঙ্কাকাণ্টে গাইল পণ্ডিৎ কৃত্তিবাস ॥ 


পা 


Rt 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৯ 


১০৮। রামায়ণ লকাকাণ্ড। 
রামরাবণের যুদ্ধ । 
বচয়িতা--কৃত্তিবাস। 


উপকরণ, তুলোট কাগজ । আঁকার, 
১৪১৪৯ ইঞ্চি। পর্রসংখ্যা--১, ২, ৪, ৫, | 


প্রতি পৃষ্ঠার ৯১০ পঙ.ক্তি। খণ্ডিত। 
আরম্ভ, 
সভ| করি বৈসে রাম কোমললোচন । 
বিরভাগ বৈসে জত সুগ্রীব বিভিসন।। 
শীরাম বলেন সুন জত রাষ্যথণ্ড । 
ব্রাবন বধিএ বিভিমনে দিব ছত্র দণ্ড ॥ 
হেন কালে হনুমান ছাড়ে দিংহনাদ। 
প্রান উড়ে গেল রাবন গুনিল প্রমাঁদ ॥ 
রাঁবন বলে সকল গেল রামের সংগ্রামে। 
পুত্র পোউত্র উদ্ধার হইল! রাম দরসনে ॥ 
হরগৌরি পুঞ্জিতে বসিল লঙ্কেশ্বর। 
রাবনের পুজা লইতে আইল সঙ্কর ॥ 
রাবনের তরে দয়! করিল! ভবানি । 
আইল রাবন কাছে জগতজননি। 
পুজা করি প্রনাম করএ দসানন। 
এইৰার মোরে রক্ষা! কর পঞ্চানন ॥ 
জ্বীরাম লক্ষন জিনি তোমার বরেতে। 
সিব বলে হেন বর আমি নারি দিতে ॥ 
রাম মারিতে বর দিব কাহার সকতি। 
এত বলি অন্তধ্যান হন পষুপতি ॥ 
রাঁবন বলে জানালা]ম ইহার কাঁরন.। 
ফাল হয়্য। আইল মোরে নর বানরগন ॥ 
রাবন বলে যুন মাত! করি নিবেদন। * 
আম! লাগি জাও তুমি সিবের দন ॥ 
বলে আমি পূর্ব কহিলাম বিস্তর । 
মোরে ক্রোধ কৈল দেব মহেত্বর ॥ 
২ 


রাবন বলে সুন মাত! অগতজননি। 
মোর লাগি হরের কাছে চলহ আপনি ॥ 
রাবনের এত বাক্য যুনিঞ! সম্করি। 
সিবের সাক্ষেতে দাণ্ডাইল কর ভুড়ি ॥ 
ভবানি বলেন যুন দেব পষুপতি ৷ 

কোন গুনে গুজে তোমায় লঙ্কার নৃপতি ॥ 
ধনে প্রানে মজে রাবন শ্রীরামের বানে। 
এবার রাঁবনে রক্ষা কর জিলোচনে | 
দস মুণ্ড কাঁটী রাঁবন দিল তোমার পাঁয়। 
ছাড়িতে রাঁবনে নাথ তোমা ন! জুয়ায় ॥ 
সিব বলে পার্কতি স্থনহ বচন। 

পাপিষ্ট হুন্মতি বেট! লঙ্কার রাবন ॥ 
নন্দি সাঁপিল জখন রাবনের তরে। 

নর বানরের হাতে রাবন জাব জ্মঘরে ৷ 


সাপ সি 


১০৯ রাশায়ণ--পকাকাণ্ড।, 
সীতার অগ্নিপরীক্ষা। 
র্চয়িতা-স্কৃতিবাস। 

উপকরণ, তুলোট কাগল। আকার, 

১৪৪১৫ ইঞ্চি । পত্ৰসংধ্যা--১--১৪। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১০প্রঙ.ক্তি। লিপিকাল সন ১২৪০ 
সাল। সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া । 
ধ্সারন্ত,_ 


বিভিসন বলে তুমি সত্যে হইলে পাঁর। 
পিতিজ্ঞা করেছি য়ামি রাছে তব ধার ॥ 
সিতার উধ্যার হেতু দিলাম রাম্বাস। 

সিতাকে ফলানিতে রামার সির্ঘধ রভিলাস ॥ 


৫৯ 


১০ বাঙ্গল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


রাজা হয়া এতেক বলিল বিভিসন। 
সিতা বলে গ্রামের পড়ে গেল মন ॥ 
জার নাগি ভুদ্ব করি পাড়িয়। ধ্ছক। - 
দস মাস নাই দেখি জানকির মুখ ॥ 
যুগ্রিব বিভিননের সঙ্গে করি রুন্থুমান। 
মিতার বানর! দিতে রাম পাঠান হচ্ছমান ॥ 
রাম বল্নে যুন বাছা! পবননন্দন। 

দিতায় তত দিতে জাহ য়সকের বন॥ 
সিতা রাগে কহিবে সামার সমাচার। 
সবংসে রাবন রাজ! হইল সংহার ॥ 
রাক্ষস বানর স্থখি হইল তৃতুবন। 

" কালি তুম! নিতে যাসিব ধাম্মিক বিভিসন ॥ 
রামের চরন ধরি করিয়া প্রনাম। 
সিতার নিকটে জাত্রা কৈল হমুমান॥ 
ধনুক টানিলে জেন সির বান ছুটে। 
লাফে লাফে গেণ য়সকবনের নিকটে ॥ 
"সনা রূপায় বন্দিয়াছে রদক-গাঁছের গুড়ি। . 
তাঁর তলায় বলিয়াছেন জনকবিয়ারি ৷" 
অসকেরতেলে পিতা সৃতি অন্পাম। - - 
ঘটা হাত তুলিয়! সিতা বলে কবেয়ালিবে রাম॥ ' 
হনুমান ভাগ্ডাইল সিতার গোচর। 
চেড়িগুল! বলে য়াইল ঘরপড়! বানর ॥ 
থরহরি কাপে সভে পাইয়া তরাস। 
ভএতে রাক্ষুসিপগ্ুলা হইল একপাস ॥ 

, গাছের য়াড়ে ডাণ্ডাইল হয়! রদরদন। 

হেন কালে বানর করে সিতা৷ সম্বাসন॥ 
সিতার আগে হস্ুমান হুয়াইল মাথা। 
রবধানে যুন রামের কুসলবারতা ॥ 
সুগ্রিবের গ্রতাপে যার বানরের হানাহানি। 
বিভিসনার মন্তনাতে লঙ্কাপুরি জিনি ॥ 
সবংসে পড়িয়া গেছে রাবনে রাপার। 
বংসনাস হইল জখন তোমাকে দিল তাপ ॥ 


৫৮৯ 


প্রভাতে দেখিবে গিয়া গ্ীরাম লক্ষন। 
কালি তুমায় নিতে, যাঁসিব ধান্থিক বিভিসন ॥ 
ছুই ভেএর জয়জুক্ত যুনিয়া কাহিনি । 
হরসিতে র্লাপনা পাধুরে ঠাকুরানি ॥ 
হমুমানের মুখে যুনি কুসলবারতা। 
য়সকের বনে সিতা হেষ্ট কৈল মাথা ॥ 

হন্থু বলে কেন দেখি বিরসবদন। 


* কুল্‌ল] বাত্রার উত্তর নাপাই কিসের কারন ॥ 


তুমার চরিত্র কিছু বুঝিতে ন! পারি। 
হেটমাথা করে রাছ দণ্ড ছুই চারি ॥ 
রাবনের মরনে কিবা ছ্‌স্থ হুঈল মনে। 
রিদয়ে যযুকি হয়া যাছ তে কারনে ॥ 
মিতা বলে জে কথা কহিলে মোর পাসে। 
যানন্দে বেছেছি মুখ বোল নাই য্াইসে € 
জে কারনে এতখন হেষ্ট করি মাথা । 

কিবা দিলে সৌদ হয় এই করি চিন্তা ॥ 
সর্থ মর্ত পাতালে করিয়া অন্ুমান। 
এই বাক্যে হম্ুমানে কিবা দিব দান॥ 


- মুনি মুক্তা দি অদি রমুল্য ভাণ্ডার । 


তবু অই বচনের নাহি হব ধার॥ 
বিক্রয় হইয়া আছেন রভাগিনি সিতা। 
কিবা দিব দরিদ্র সে করেছে বিধাতা । 
তৃতুবনে তুমার তুলন! নাই দান। 
তোমাকে চরদ্দের স্থল দিবেন শ্রীরাম ॥ 
রাক্ষসের ঘরে মোরে করিলে উদ্ধার। 


অজুধ্যাকে গেলে তোরে দিব গলার হার ॥ , 


হম্ুমান"বলে মা গে! কি করিব ধন । 
কত লক্ষ ধন সিতা গ্রামের চরন॥ 


শেষ 


অগ্নির ভিতরে থাকি না পুড়ে আপুনি” 
পুড়িবার কাজ্য থাকুক গাএ পড়ে পানি! 


Kl 


রী 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিব বিবরণ ১১ 


অগ্নি বলেন নেহ রাম যাপন রমনি। 
সিতার দেহে পাপ নাই য়ামি ভালে জানি 
জত লোক পাঁপ কৈল সামার আনলে। 
পবিত্র হইলাম তুমার সিত!| লক্ষি কোলে।॥ 
সিতার চরিত্রে তুমি হইয় সস্তোস। 
জানকিকে দেখি রাম না করিহ বোস ॥ 
প্রভুর চরনে সিতা করিল প্রনাম! 

আপনা য়াপৃনি দোস মাগেন শ্রীরাম ॥ 
এক মুখে তুমার গুন কি কহিব য়ার। 
বাপকুল সধুরকুল করিলে উধার ॥ 

নিম্মল সরিরে জম পৃন্নিত মেছুনি। 
গগনমণ্ডনে জেন কলাহুল যুনি ॥ 

দিতার সাহাস গু সর্ব জনে দেখে। 

ধন্ত ধন্ত বলিয়। ড! কল তিন লোকে ॥ 
মরিল স্বরিরে জেন পসিল জিবন। 

সিতা দরূসনে সভার প্রসন্ন বদন ॥ 

ধর্য ধন্য সিতা গো তুমার ধন্য জিবন । 
তুমার জস ঘুসিবেক এ তিন ভূবন] 

আপন আপন স্থানে গেল জত দেবগন । 


অথনকার জে কাঁজ্য তাহ! জানেন বিভিনন ॥ . 


বিশ্বকম্ম। ডাকিয়া বিভিসন দিল পান। 
রাম সিতার বাসঘর করহু নিম্মান ॥ 
যুবন্ন্যের ঘর দ্রার যুবন্তের চোওঁরি । 
রুত্রময় থাট পাট নেত পাটের তুলি ॥ 
নব রঙগরাগ ছহে জগত মহিতা । 

বাঁসঘরে প্রবেশ করিল রাম সিতা ॥ 
শ্রীরামের পাসে বৈদেন জনকনন্দিনি । 
চন্দ্রের সাক্ষাতে জেন বসিল রহিনি ॥ *॥ 
রাম সিতা ছুই জনে রহিল এক ঘরে। 
লক্ষি নারায়ন হুহে হইল একত্রে ॥ 
সয়ন*করিল রাম সিতা করি কৌলে। 
ঠা মুখ ঢাকে সিত। নেতের যাঞ্চলে ॥ 


/ 


হাঁস পরিহাস করে দুহে দুহা হেরি। 
জয় সিতা রাম বলি ডাকিছে ভমরি ॥ 
জানকি সহিত যুখে রাত্রি বঞ্চেন রাম। 
ভমর কমলে জেন মধু করে পান ॥ 
রাত্রি রঙ্গে সিরার্দে কৌতুকে করে কেলি। 
জয় সিতা রাম বলি ডাকিছে কৌকিলি ! 
রাম সিতার বাসঘর জেই জন যুনে। 
তারে বড় তুষ্ট হন লক্ষি দ(জ)নাদনে ॥ 
ব্ৰাহ্মন যুনিলে হয় বুদ্ধে বিহপতি। 

ক্ষেতি যুনিলে হয় মহাজোধাপতি ॥ 
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্র বিচক্ষন। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল রাম মিতার (মিলন | 


১৬০ রামায়ণ লঙ্কাকা । 
সীতার উদ্ধার । 
র্চয়িতা--কৃত্তিবান । 


উপকরণ, তুলোট কাগজ । আকার, 

১৪৯ ২৪৯ ইঞ্চি । পত্ৰসংখ্যা, ১১--৩৩। 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৭-৮ পড.ক্তি। খণ্ডিত। 
আরস্ত, 

জল ফল আদি করি নাক্রুরি ভোজণ। 

এমতি দেখীব গিআ! শীরামচরণ ॥ 

এই কথ! বিভিশণ জে কালে শূনিল। 

লঙ্কা মৰ্দ্ধে য়েক দুত পাঠাইয়া দিল ॥ 

কহ জাইর! দুত জথ! আছে মন্দাধরি। 


£ দেশে চলি জারে শীত! শ্ররামগুন্দরি ॥ 


দুত জাইয়। বলিলেক মন্দাধরি স্থাণ। 
করজোরে কহে কথা জত ছতগণ ॥ 

দেশেতে চলিল শীতা শ্রীরামকামিনি। 
তোমার নিকটে এই বলিলাম বানি ॥ 


৫১ 


১২ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 


শীত! দেখীবার জদি তব মণে থাকে । 
তরিতগমণে আশী দেখহ্‌ তাহাকে ॥ 
এই কথা মন্দাধরি জে কালে শুপিল। 
দশ হাজার রমনি শঙ্গে গমন করিল ॥ 
এই পুরি মর্দ্ধে নিয়া চৌদল রাখিল। 
রাম রাম বলি শীতা গমণ করিল ॥ 


দার! করি চলিলেক রান্দা বিভিশণ | - 


চৌদল লইয়া! শবে করিল গমণ | 
আণন্দে চলিল তার! জয় শব্দ করি। 
হেণ কালে আশীলেক রাণী মন্দাধরি ॥ 
চৌদল রাখহ বলি ডাকিতে লাগিল। 
ভীরাম দোহাই দিয়া, শমুখেতে গেল ॥ 
শমুখেতে দাড়াও গিঅ। রাণি মন্দাধরি। 
 চৌদূল নামায়ে তথ! মহাশব্ব করি ॥ 
শীতার জে বিস্তমাণে করিনা স্তবণ। 
জত্বণ করিআ| দোলার উঠাএ বশণ ॥ 
মন্দাধরি দাড়াইল বশণ ধরিয়া । 
জাঁণকি রহীল! তবে হেটমণ্ড হৈয়া ॥ 
করজোরে মন্দাধরি করয়ে স্তবণ। 
হেটমুও হইয়। মাতা রহিল! কি কারণ ॥ 
অবলা কামীনি তুমি আমী নহে জাণি। 
অপরাদ খেমা কর অণকনন্দিনি ॥ . 
আপনি চলিলা মাত] রাম দরশণ। 
পাদপর্দে স্থাণ দিয়া স্থীর কর. মণ॥ 
আমী ত পাতকি বটী কিছ ণহে জানি। 
দঅ| করি রাখ মাতা জগতজ্ণণি ॥ 
আমাকে বৈমুখ মাত! হয়ো কি কারণ। 
স্থজনে না ছারে দয়! লইলে শ্বরণ ॥ 
মধ্য, নাচারি ॥ 
কান্দে শীত দির্ঘ রায় 
কেপে শাপ দিল! গ জণনি। 


সি 


ধরি মন্দাধরীর পা 


bl 


বার মাশ দূর্খ পাইয়া চলিছী হরিশ হৈয়া! 
তাথে বাম হইল! আপনি ॥ 
পা দেখীল গদাধরে বইমুখত হুইলা মোরে 


আদী বর পাপী অন্তাপিনি। 

হেন বুঝী প্রহু রাম আমাকে হুইলা বান 
এখপেতে ছাঁরিব পরাণি ॥ 

আদি অস্ত বলিমা তুমী মোরে চিণণ। 
আমী বটি তোমার পন্দীনি। 

জখণে বিধাত! মোরে আনিলেক শংশারে 
[তুমী] মোর হইতে জনি ॥ 

শৌণ মন্দাধরি শতি তুমি হৈল! গর্ভবতি 
তাথে আইলেণ নারদ অপনি। 

রাজ! বিস্তমাণে গিয়া কহীলেক গণিয়া 
অমঙ্গল কণক ভুবণে॥ 

মন্দাধরির গর্ভ স্থীতি হইবেক জেই সতী] 
[তার] শ্বামী হইবে প্রকাশ । 

তোমার শঙ্গে দরশণ মহা ঘোরতর ডূণ 
তাথে তুমী হুইবা বিপাশ ॥ 

এ কথা শুনিআ রাজ! মণেতে ভাবিল! অ।আ 
ঝটিতে চলিলা অস্তশপুরি। 


ক্রোধ করি দশ গিরি বলিলা প্রবোদ করি 
এই গর্ভ করো * + ॥ 
ইত্যাদি--(পৃণ ১৫১-২) 
নাচারি ॥ 
শীতা কান্দে দির্ঘ রায় ধরিয়া রামের পাঅ 
কেণে মোরে করিলা বর্জণ। 
তুমি বিণে লক্ষ্য ণাই দাড়াইব কোণ ঠাই 
কেণে মোর পা জায়ে জিবণ ॥ 
আনর্লাম তোমার ঘরে বঞ্চীত হইল! মোরে 
* রান র্দে পা দিলা বশতি। 
শকল করিল! ণাশ রাধধ্য ছারি বপরাশ- 


নাণামতে কর অবগতি । \ 


~~ 


1 


নর বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


ার্্য ছারি তোমার াশে আশীলাঁম বণবাশে 
তাথে বিধি বিরম্বধ কৈল মোরে। 


শোণ শোণ প্রভু রাম জপীতেছী তোমার পাম 


শদাকাল জাগিছে অন্তরে ॥ 
আমার ছক্ষ্যের কথা বলিয়ে তোমার এথা 
দয়! কিছ করোহ আমারে | 
আমী বড় পাপী হই তোমার চরণে কই 
. স্থাণ দেও তোমার দাশীরে ॥ 
তুমি গেল! বণাস্তরে ব্রাক্ষ্যণে হরিল মোরে 
রাখে নিআ অশোকের বণে। 
তাহাতে আমার শাতে দাসী দিল যুতে যুতে 
শদাকাল রামপাম মণে ॥ 
তাহাতে রাবণ চেরি পীষ্ঠেতে মারয়ে বারি 
ভিভ্যা টাণে শাড়ানী দিঅ। 
ব্রজটা রাক্ষ্যশি তাথে তুলিলেক ধরি হাতে 
স্থীর মোরে করিল আশীআ॥ 
মণে ছুর্ঘ শহে ৭ তাহাকে বলিল মা 
তুমি মোর ধর্মের জপনি। 
কি কব তোমার ঠাই দরক্ষ্যের অবধি ণাই 
আমী বড় পাপী অভাগিনি ॥ ইত্যাদি 
(পু ১৯১২) 
শেষ 
শ্রীরামের ক্রোধ দেখী বলিল জাণকি। 
কুগুস্থলে রামচন্দ্র বিক্রম আগে দেখী ॥ 
কুণ্ড হতে তুলি দিয়া চলি জাঁও তুমি৷ 
রামচন্দ্র স্থীর করি দেখা দীয়া আমি ॥ 
এতেক শুনিয়া অপ্নি হস্তেতে ধরিয়া। 
কুণ্ডের পাড়েতে শীত! দিল উঠাইয়া॥ 
কুণ্ড হতে শীত! তবে জে কাঁলে উঠিল 
আপনা পুরিতে তবে অগ্নি চলি গেল ৷৷ 
পুর লক্ষ্মী শীতা তান অনেক মহিমা । 
/দাড়াইয়া রহিল জেণ কাঞ্চণ পৃতিমা ॥ 


১৩ 


মাআ শীত। হুর হৈয়া শজিব হইল। 
পূর্বক! ভগবানের শ্বরণ পরিল ॥ 
শীতাকে দেখিয়া রাম প্রশ্ন হইল! 
আইশ আইশ বলি রাম ডাকিতে লাগিল ॥ 
শীত বলে কোথাঁয়ে রহিল! হণুমাণ। 
শদয়ে হইল! মোরে ভুর্বদলহ্ঠাম ॥ 
শীত! জাইয়া রাম পাশে তখনে দাড়াইল। 
হণুমাণ বির আশী প্রণাম করিল ॥ 
রাম শীত! এক ঠাই হইল মিলন। 
রাম রাম ধ্বনি দিল জত বাণরগণ ॥ 
লক্ষণ আশীয়! তবে করিল প্রণাম 
আশীর্বাদ কৈল! তবে জাণকি শ্রীরাম ॥ 
একে একে শর্কা বিরে প্রণাম করিল। 
বিভিশগ রাজা তবে দণ্ডবত হইল ॥ 
রাম বোলে শোণ মিত্র গুগ্রিব রাজন। 
বিভিশণ করি রাল্লা জাই] এইক্ষ্যণ ॥ 
লঙ্কাপুরির অধিকার পাইল বিভিশখে। 
রাম শীত মিলণ হইল শোণ শর্ব্ব জণে॥ 
কিন্তীবাশ পণ্ডিতের অর্শ গুভক্ষ্ণণ। 
এই অধ্য] শাঙ্গ হুইল বেদ রামাঅণ | 
ইতি শীতা উর্ধার পুস্তক শমাপ্ত॥ 


রর 


১১১। রামায়ণ_লঙ্কাকাণ্ড। 
সীতার উদ্ধার পালা। 
রূচগিতা-_কৃতিবাস। 

বাঙ্গাল! ভুলোট কাগজ । আকার, ১৫+ « 


িফি। প্রসংখ্যা, ১--৮। প্রতি পৃষ্ঠায়, ১৩ 
পংক্তি। পিপিকাল,সন ১২৬৭ সাল। সম্পূর্ণ । 
আরম্ত-_. 


সুনহ সভার পণ্ডিত সুন দিয়া মন। 
সিতা দেবির উদ্ধার রে গাহাণ রামায়ন ॥ 


লি 


১৪ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


রাবন বধিয়া প্রভু রাম গদাধর। চল পুত্র হণুমান রাম সমীদাণ। 

সভা করি বদীলেন বেষ্টীত বানর ॥ দেখীলে প্রভুর পদ স্থির হয় প্রাণ ॥ 
হুরিসে বসীলা প্রভু রাম রঘুমনি। 

হন্থমানে স্থানে প্রভু বলীলেণ বানি ॥ বড 

সুন সন প্রাণপুত্র পবননন্দণ। পার্ধাতি সহিতে করি দেব ত্রিলুচণ। 
স্তরে চলহ ভোমী অসোকের বন ॥ রামের সাক্ষাতে আসী দিল দরমণ॥ 
জিএ কি মরিছে সীত! ন! জানি নিশ্চয়। সিবে বলে সণ রাম বলী তোমার ঠাই। 
বার্তা উর্দেনীআ সীগ্র আন রে তনয় ॥ , সীতার স্বরিরে প্রভু কিছে! ছুস নাই 
রাম আজ্ঞা পাইন! তান বন্দীয়া চরন। জেহি দিন রাবন সীতাকে নিল হরি। 
সিতা উর্দেনীতে চলে পবননন্দণ ॥ সেহি দিন হতে আমি সীতার গ্রহরি ॥ 
পবনগমণে গেল অন্থকের বন। আমার সেবক হএ রাজ! দসানন। 
দণ্ডবতে প্রপমিল জানকিচরন ॥ অনুক্ষণ আমি তারে করিছি তারন॥ 
গরসননধিদণে সিত| তাকে দিলেণ বর । অপুক্ষণ সীত রক্ষা করিআছি আমি। 
যুগে যুগে হমুমাণ হুইয় অমর ॥ সীতার কারণে সন্দে না করিব। তোমি ॥ 
সিত! বলেণ জুন বাপ পবননন্দণ। তাল বলীআছ তোমি দেব সুলপানি। 
কি কৰ্ম্ম করেন রাম বধিয়! রাবন ॥ তুমার সিশ্ হৈয়া হরে জনকনন্দীনী ॥ 
আমি তাপীণেরে প্রভু করেনি শ্মরন। ভাল জ্ঞান দিছ তারে সোণ ব্রিলুচণ। 
'কুণ কর্ম করে সোগ্রীব ভিবিনণ ॥ ভাতিজার বধু সঙ্গে করিল রমণ॥ 
হণুমাণে বলে মাগ সুন নিবেদণ। বর লঙ্্য। পাইল! সীব রামের বচণে। 
সবংসে বদ্দিল রাম রাজা দসানন। এই কালে দসরত আইলা সেহি স্থাণে ॥ 
লক্কাপুরে রাজ। হৈল বির ভিবিসন ॥ রথ আরোহণে পীতা হৈল উপস্থীত। 
সভা করি বসীআছে কমললুচণ ॥ মৃত! বাপ দেখী রাম হৈল! হরসীত ॥ 
আমারে পাঠাইছে ক্স তুম! স্গিদান। ভক্তিএ বন্দীল রাম পিত্রির চরন। 
বার্তা উর্দেসীরা নিতে তোমার কল্যাণ ॥ পার্ক অর্গ দিলা রাম বপীতে আসন ॥ 
তুমার কাণে প্রভু সদাএ ব্যাকুল । রাম প্রতি দসরথ বলীল! বচণ। 
তোমার অর্থে নাস হৈল রাক্ষসের কুল ॥ সীতা মাকে ছু রাম দেয় কি কারণ ॥ 

_ আজ্ঞা কর রাম পাসে করিএ গমন। জেহি দিন হতে সীতা নিল দসগ্ীরি | 

পুনি আসীবাম তুম! নিবার কারন ॥ * সেহি দিন হতে আমী সীতার প্রহরি || 
দিত! বলে হুন পুত্ৰ পবননন্দণ। সরূগেএ জানি আমি সীতার সতির্তা । 


রাম স্থাণে কহিয় মর এক নিবেদণ॥ ৭ সুর্জন্যবংস ধর্ম কৈল জনকছুহিতা ॥ 
জেহি রাক্ষসে আনিছে আমা! হুরন করিয়া। ত্রিভূবণ ভরিআছে সীতার মাএর জসে। 


সেহি রাক্ষসে নিবে মরে কান্দেত করিয়া ॥? মর বাক্যে সীতা লৈয়! চল নিজ দেনে! 
b 


লট 


বাঙাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


দসরথমোথে স্থনি এথেক বচণ। 
করযুরে কহে রাম কমললুচণ ॥ 
বিমা পরিক্ষাএ জদি দেসে নেহি সীতা । 
লুকমোখে অপক্কত পাইব জথা তথ! ॥ 
পতিত্রতা হইলে অগ্নীর কিবা ডর। 
অন্নীস্্ধ বিনা সীতা না নিবাম ঘর ॥ 
প্র ৬১) 
শেষ-- 
রঘোনাথে বলে সুন পবননন্দণ। 
সীতা দিয়া আমার জে রাখহ জিবণ ॥ 
হণুমাণে বলে সুন রাম রঘুঝি। 
সীত! আনি দিলে মরে ধন দিবা কি। 
তোমাকে কি ধন দিব পবনতণয়। 
গ্রীথিবি তোমাকে দিব কহিল নিশ্চয় ॥ 
হু বলে শ্রীথীবি দিলা কৈলা দর করি। 
শ্রীথীবি ত হয় প্রভু তোমার সান্ধরি ॥ 
রধোনাথ তোমার সাস্থরি মকে দিলা। 
তোমার সান্রি মকে দিয়! সাসুরিয়া হল] ॥ 
রঘুনাথে বলে সুন পবনতনয়। 
এমন ছুফ্ধের কালে কাব্য উচিত নয় ॥ 
সীতা দেবি বিনে মর জারত পরানি। 
আনিয়া দেখায় মরে জনকনন্দীনি ॥ 
হস্থুমানে বলে ব্রর্মা। সুনহ কাহিনি। 
সীগ্র নিয়! দেয় সীতা জনকনন্দীনি [ 
এত সুনি বক্ষ! দেব করিল গমন। 
সীতা নিয়া! দিলা জথা কমললুচণ॥ 
জখনে হইল দেখা রাম সীতার মিলন। 
সর্গের দেবগণ করে পুষ্প বরিসণ | . 
কির্তিবায পণ্ডিত কবিত্সীরমনি। * 
সীতার উর্ধার গাইল অপূর্ব কাহিনী ॥ 
কিন্তিবাস পণ্ডিতে বলে রাম বল ভাই। 
/মলুফ তরিবারে আর লক্ষ নাই ॥ 


১৫ 


কিত্তিবাষ পণ্ভীতের অম্বৃত লাহরি। 
রঘোনাথ আনন্দে সবে বল হরি হরি ॥ 


8 পা 


১১২। রামায়ণ-লঙ্কাকাণ্ড। 
রামের দেশাগমন হইতে শেষ পথ্যস্ত। 
রচয়িতা» -কৃতিবাস। 

তুলোটি কাগল। আকার, ১৪৯২ ৫ 
ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১২৬-৩৫ । প্রতি পৃষ্ঠাঃ 
১২ পঙক্তি। খণ্ডিত । প্রাপ্তিস্থান 
বর্ধমান। 

আরস্ত-_. 
রাম বলেন সুন অহে মিতা বিভিদন। 
রথ আন দেশে আমী করিব গমন ॥ 
পুষ্পক রথ বল্যা করিল স্বরণ । 
মেইখানে আইল রথ সতেক জোজন ॥ 
দস জোজন রখখান থাকে দর্বক্ষন।. 
লক্ষ্য জোজন হইতে পারে জদি করে মন॥ 
ব্রহ্মার বরে রথথান অক্ষয় অব্যয় ॥ 
জত ভাঙ্গে তত হয় নাহিক অপচ্যয় ॥ 

১ রথ দেখ্যা.রঘুনাথ হইল! আনদ্দিতা। 
রথেতে চড়িলা রাম হস্তে ধরিয়া সিতা ॥ 
লক্ষন উঠিলা গিয়া পুষ্পক জে রথে। 
রাম সমুখেতে বির ধনুক বান হাতে ॥ 
রথে রামচন্দ্র কটক ভুমীতলে। 
সুমধুর বোল রাম কটকেরে বলে॥ 

 স্ুগ্রিবের সঙ্গে বানরের হানাহানি। 
বিভিসন সহায় দুৰ্জ্জয় লঙ্কা জিনি | 
কোন কোন বিরে আমী করিব বাখান। 
ভক্তভাবে মোর ঠাঞি সকল সমান | 
নিজ নিজ দেসে গিয়া করগা ঠাকুরালি। 
গলাগালি না দিও না বলো মন্দ বুলি ॥ 


চি 


১৬ 


সভাকার ঠাঞি আমী মাগিলাম মেলানি । 
ছলো৷ ছলে| করে সব চক্ষে পড়ে পানি ॥ 
. ক্ষীরগ্রামে উগ্রচণ্ডার উল্লেখ আছে। 
(পৃঃ ১২৮)। 
মধ্য 
হনুমান চলিলেন মায়ে সম্ভাসিতে ॥ 
মলয় পর্বতে আইল বির হস্ুমান। 
অঞ্চনার পায়ে বির করিল প্রনাম ॥ 
মায়েরে দেখিতে আইল! করি বড় সাধ। 
কথা না কহিল না কৈল আসির্ববাদ ॥ 
হনুমান বলে মাগো করি নিবেদন। 
আমিষ না কৈলে কেন বিমরিষ মোন ॥ 
অগ্রন! বলেন তোমায় কী কহিব কথা। 
তো ধিক্‌ তোর রাম ধিক্‌ ধিক্‌ দেবি সিতা ॥ 
ধিক্‌ রে রাক্ষষশতি লঙ্কার রাবন। 
তোদ্দের সমান মুক্ষু নাহি ব্রিভুবন॥ 
এ কথ। যুনিয়া বলে বির হন্ুমান। 
কহ কহ বুনি মাগো ইহার সন্ধান ॥ 
অঞ্জনা বলেন বুন পবননন্দন। 
ত্ৰিভুবন মধ্যে বড় পাগল রাবন ৷ 
দস হাজার নারি আছে জার অস্তবপুরে ৷ 
এক! সিতার হেতু (কন সবংসেতে মরে ॥ 
রামেরে কহিলাম ধিক্‌ জাহার কারন। 
শৃষ্টা করিয়াছেন রাম নারায়ন | 
না জানে জগতে কি সনার মৃগি আছে। 
স্ত্রীর বোলে জান তিনি মৃগির পাছে পাছে ॥ 
লক্ষ্িকপা সিতা বটে জানে ব্রিজগ তে । 
রাম কহি কান্দে কেন পড়িয়া ভূমিতে ॥ 
জদী বলে ভস্ব হও লঙ্কার পাবন । 
কথন কি বের্থ হয় লক্ষির বচন | 
তোমাঝে কহিল ধিক জাহাঁর কারন । 
সাগর লক্ষিয়া গেলি লঙ্কা ভূবন॥ 


নি 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


এক চড়ে কেন না মারিলা লঙ্কার রাঁবন। 
রামের সিতা রামে আনি দিত সেইক্ষন ॥ 
তোরে গর্তে ধরিয়া করিলাম কোন কাম । 
কত বান খেয্যাছেন ছূর্বাদলম্বাম ॥ 
পর্বতের আড়ে ভাড়াও অভাগির ছেলে। 
পরাক্রম দেখ মোর হুদ্ধ দি রে গেলে ॥ 
মহা ক্রোধে অঞ্জন! এড়িল হুত্বধার । 


* ম্লয় পর্বত ভেদি হইল দুয়ার ॥ 


অঞ্জনার চরনে করিয়া নমস্কার | 
রামের নিকটে আইল পবনকুমার ॥ 
* (পৃঃ ১২৮২) 

শেষ, 

হমুমানে বিদায় করেন রঘুবির। 

জেই তুমি সেই আমী একুই শ্বরির ॥ 

জগত ভরিয়া হনু তোর হইল জস। 

চারি জুগে আমী তোমার হইলাম বস ॥ 

এতেক বলিয়] জদী কমললোচন। 

কান্দিতে লাগিলা বির পবননদ্দন ॥ 

হনুমান বণে তুমী দয়ার ঠাঁকুর। 

কেমনে বলিলেন হেন বচন নিষ্টর | 

একদণ্ড না বাচিব তোমাদদরশনে*। 

নফরে বিদায় প্রভু করে কোন জনে ॥ 

হন্থুর করুন! যুনি কান্দেন লক্ষন । 

এস এস বাছা হস্থ দি রে আলিঙ্গন ॥ 

সঙ্গল নয়নে হন্গ করে প্রনিপাত। 

আসির্বাদ করিলেন পিষ্টে দিয়া হাথ ॥ 

গা তুলিয়া হনুমান করে করপুটে। 

স্বরন করিলে আমী আছিয়ে নিকটে ॥ 

জেই কালে হনুমান মাগিল! মেলানি। 

রাম সিতার ক্রন্দনেতে তিতিল মেদনি ॥, 


১। এখানে লক্ষি হইযাছে। তোসা+ অদরশনে 


শ্তোমাদরশলে । 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 5৭: 


বিভিসন বলে প্রভু রাম রঘুবর ৷ 

চয়নে রাখিহ প্রভু ম্বরনপঞ্জর ॥ 

নান! রদ্ব দিল! সিতা অভরন হাঁর। 
দানে সুন্ত কৈল রামের অনেক ভাণ্ডার ॥ 
একে একে ঠাট কটক হুইল বিদায় । 
ঘাচ্সিক বন্দিয়া গিত কিত্তিবাষ গায় ॥ *॥ 
পাত্র মিত্র লয়্যা রাম জুক্তি অন্থমানি । 
পুষ্পক রথে রাম ডাক দিপ্ন! আনি ॥ 
রাম বলেন রথ তুমী কুবেরের বাহন? 
কুবেরের স্থানে তুমি করহু গমন ॥ 
বাযুগতি গেল রথ কুবেরের স্থানে । 
কুবের বলেন রথ কর অবধানে | 
রাবন চড়িল তবে তোমার উপর । 
দিন কথক আরোহন কৈল রঘুবর ॥ 
পুনরুপী জাও তুমি জেখানে রঘুপতি | 
তবে ত পবিত্র হবে পাইবে মুকতি ॥ 
যুনিয়া আইল রথ শ্রীরামের স্থান। 
দেবরুপী রথ বটে জাঁনিলেন রাম॥ 
বিচিত্র চৌতরা ঘর করিল নির্মান। 
তাহাতে রাখিলা রাম পুষ্পক রথখান ॥ 
কিত্তিবাঁসের পুথি অমৃতের ভাগ । 

এত দুরে পরিপুঞ্জ হইল লক্কাকাণ্ড ৷ * ॥ 


গিয়াহে । ৩এর 
৬ পঙ্কতি, 


আরম্ত,__ প্রথম হুইধানি পাতা গলিয়! 
পাতা, হয় পৃষ্ঠা, 


সুভ লগ্নে রবে রাম সপদ আরে।ছিল। 
তিন সর্ন্নে লঙ্কা রাষ্যে উপরে চলিল ॥ 
বানর স্লাক্ষষ লৈয়া আরোহিল! রথ। 


- পুষ্পরথে চড়ি জাএ গগনের পথ॥ 


'বিভিসনে রথখান চালাএ সর্থরে। 
বিষুলি ছটকে জেন নক্ষত্র সঞ্চরে ৷ 
বাউগতি চলে রথ. দবের নির্ম্মান। 
আকাসেতে দেবগনে ধরিল জোগান ॥ 
গগন পুরিল সব ঠাটের ছ'্কারে। 
কোটি কোটি হস্তি ঘোরা বহুল ফুকারে ॥ 
রানি রাসি গল্পমুক্ত! রাঁসি রাসি মমি। 
দস দিস পুরি নাচে ইন্দ্রের নাচনি ॥ 

সে রথের চারি পাসে দিঘি সরোবর । 
হংস চক্ৰবাক তথা চরে নিরস্তর ॥ 
লগ্কাবাসি সকল গন্ধর্কে গাহে গিত। 
স্থানে স্থানে বিস্তাধরি সবে করে নৃত্য ॥ 
চিগ্নচর। পতকাএ ভরিল গগন। 

কোটি কোটি বাস্কে বাজাএ ঘন ঘন ॥ 
লঙ্কাপুরি রথখানে করি প্রদক্ষিন; । 


- ভূমিতে লাগিল রথ লঙ্ধার উপর। 


১১৩। রামায়ণ_উত্তরাকাণ্ড 


চরিত ক্কৃতিবাস। 
বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, 
১৪২ ২ ৫ ইঞ্চি । পত্ৰসংখ্যা, ২--১৭৮। 


প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, দন 


১১৭২ মঘী (বঙ্গাব্দ ১২১৭) 1 সম্পূর্ণ । 
হস্তাক্ষর পপুর্বদেশীয়। মী সনের উল্লেখ 
তাঁহার অন্ততম প্রনাপ। 


৩ 


ভুমি হোস্তে অস্তরিক্ষে“সথেক প্রহর ॥ 
কনকের রথখান মনিএ তুসিত। 

তাহাতে বসিল রাম সিতার সহিত ॥ 
চারে বাতাস করে যুমিত্রানন্দন | 
জিজ্ঞাসিল নিতাঁদেবি উল্লসিত মন ॥ 
কোনথানে রহিছিলা করিআ সিবির | 
ফোন স্থানে ষুদ্ধ কৈল কো কোনবির॥ 


১] ইনার দেলক পও-ক্ষিটী নাই। 


১৮ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


তথা গিয়া করিমু রহীস্য ॥ ২ ॥ 


৬ 
নি 


গুহা চণ্ডালের দেষ 


প্ননস্থল ভূমিখান চাহি দেখিবার । তাতে কর পরবেষ 

কোর কোন স্থানে হৈল কাহার দংহাঁব ॥ সেহ এক বান্ধব আক্গার। 

কোন স্থানে থাকি তুদ্মি লঙ্কা কৈলা দৃষ্টি । অকালে সারথি পান৷ করিলেক সেই জনা 

কোন স্থানে ছেদ কৈলা মুণ্ড কথ গুটি ॥ নোঁকা দিয়া গঙ্গা কৈল পার ॥ ৩।॥ 

কুস্তকর্ঘ বিরেরে কাটিলা কোন স্থানে। রাম দেসে আগমন স্বর্গে চলে দেবগন 

এহার নিগ্র় মতে কহিবা সন্ধানে ॥ জার জেই বাহন সহিত। 

ভ্রীরামে বোলেন তোক্ষা! কহিমু সমস্থ । সর্গেত ছুম্ছমি বাজে বহু রঙ্গে দেবসাজে 
" আছ্ছি রহিণাম এই যুবেল পর্বত ॥ চলি জাঁঞ অজধ্য! পুরিত। ৪ ॥ 

তাহাতে বসিয়া আন্দি কটক পাঁচিল। বৃসে চরে উমাপতি - মুসিকেত গনপতি 

পুর্বধারে যুর্ধা কৈল সেনাপতি নিল ॥ সিংহ বাহনে গিরিষুতা। 

চারি দ্বার হোতে মুক্ষ“ দক্ষিন দুয়ার। মউরেত সড়ানন বছ হরসিত মন 

তাঁতে বসি যুদ্ধ কৈল অঙ্গদ কুমার ॥ নাগপিষ্টে হরের দুহিতা ॥ ৫1 

উর্ভর দ্বারে যুদ্ধ কৈল বানর ইশ্বর! - হংশরথে আরোহন চলিল! চতুরানন 

পশ্চিমে যুঝিল আছি ছুই সহোদর ॥ এরাবতে চরে যুরপতি 1 

এইখানে পরিলেক ছয় গোটা বির।  - মহিসেভ আরোহন চলে রবিনন্দন 

দেবাস্তক নরাস্তক আউল ব্রিসির ॥ দুত সব করিয়! সঙ্গতি ॥ ৬॥ 

এই দেখ নিকুস্তিল! নামে জজ্ঞকুণ্ড। চন্রযুধ্য রথ সাজে বহুল ছুম্দুমি বাজে 

লক্ষ্মনে কাটিল এথা ইন্দ্রজিতের মুড ॥ গন্ধর্বীদি চলে বির্দ্যাধর। 

“ইত্যাদি (পৃঃ ৩১-৪।১) . রাম জয় সবে রোলে গগন ভরিল রোলে 
অধিকাংশ পুথিতেই রামের প্রত্যাগমন গিত গাহে গন্ধৰ্কা কির 1৭ ॥ 
সংক্ষিপ্ত এবং লঙ্কাকাঞ্ডের শেষে সন্লিবেশিত। দেবতা সাজিল জথ তাহা ব! কহিব কথ 

মধ্য, ul করিবারে রাম অভিশেক। 
নাচাড়ি। নির্ঘহনা॥ সৰ্গ মত্য অধপুর আনন্দিত যুরাশুর 
_ সব চলে মনের বিবেক ॥ ৮ ॥ 
রাম বোলে হনুমান তুদ্মি হও আগুয়ান বামে বোলে হনুমান তুদ্ষি হও আগুয়ান * 
অন্দধ্যা করিব! অন্তাশন। গগনে কি যুনি হুরস্থলি। 
দেবের নিষ্মান রথ লংঘিয়া গগন পথ আকাঞে ছুম্ছমি বাজে বন্ধ রঙ্গে দেব সাজে 
দেখ গিষ্স সর্ব বন্ধুগন ॥ ১৫ শৃষ্টি জেন মেঘে আইশে যুরি ॥ ৯॥ 
চলহ দণ্ডক বন দেখ গিয়া মুনিগন শীরামের বাক্য যুনি হনুমানে বোলে পুনী 
পঞ্চবটি পাইমু অভস্য। তোন্ধার শুনিয়! যুভ বাত। . | 
গুর্পনখার নাক কান কাটা গেছে জেই স্থান কোটি কোটি দেবগন যুরি চলে গগন 


সৰ্ব্ব দেব জাএ অজধ্যাঁতে 1১5 ॥ 


১ 


ডি 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৯ 


হাসি বোলে রঘুনাথ তুমি জা অবধ্যাত 
জাঁনাইতে ভরতের স্থান। 
শুনিয়! রামের বানি বন্দিয়া সারজপাঁনি 
অজধ্যাতে চলে হনুমান ॥ ১১ ॥ 
উর্ভরাকাণ্ঠের গীত কিন্তিবাঁদ বিরচিত 
প্রনমিয়! শ্রীরাঁমের পাঁএ । 
রাম দেসে ফ্লাগমন সঙ্গে চলে দেবগন 
সুনি হন্থু অবধ্যাতে জাএ॥ ১২ 8 *॥ 
(পৃঃ ১২১২) 


নাঁচাড়ি ॥ ভাটিয়াল রাগ ॥ 
অএ মুন নামারিয় দণ্ডের বাবি। 
আভ্তা কর ধিরে ধিরে হাঠি ॥ 
অতি মৃহ রাজার কুমারি । 
ভয় পাইয়। হইছে কাতরি ॥ 
রূহিদাস কোল লাগি কানে। 
দেবি নহি হাটে কোন কালে ॥ 
ধিরে জাউক হাঁটিতে ন জাঁনে। 
বারানর্সি পাইব কথ দিনে ॥ 
ভোগে সোকে হইয়! তপস্বি। 
কথ দিনে পাইব বারানসি ॥ 
আন্ধি কাপি তোদ্ষার তরাশে। 
রস্ত। জেন কাপএ তরাশে ॥ 
আজি মুই এই শে দিবশে। 
মোহারণ্য করিমু প্রবেশে ॥ 
তোদ্ষারে জে যুধ্য হেন দেখি। 
নিকটে ন আইশে দশিমুখি ॥ 
ভু পাইয়া হইছে আকুলি। 
চন্দ্র জেন দিবশে ব্যাকুল ॥ 
বোলে মুনি তোদ্ধার চরণে । " 
ভয় বর পাইয়াছি মনে ॥ 
রহিদাস কানদএ কোলেরে। 
আক্ক। কর জাই ধিরে ধিবে॥ 


কিন্তিবাদের বচন প্রমান । 
উর্তরাক্ঠে রছে সাবধান ॥ * ॥ 


(পৃঃ ১০৬,২-১০৭।১) 
নাচাড়ি॥ ভাটিয়াল রাগ ॥ 


অএ রাজ! কেনে তুঙ্গি লোটাও ধরনি। 
নগরে বেচিম্া মোরে ধন দেয় ব্রাঙ্গনেরে 
তুষ্ট কর বিশ্বামিত্র মুনি ॥ 
আছিলু তোহ্মার মায়া পানর শে যব দয়া 
মনে কিহ ন! করিয় ছুঃক । 
রূহি ণঁস পুত্রেরে ধরিছিলু উপরে 
বিধি মোরে হইল বিমুক ॥ 
মুনিরে দক্ষিণা দিবা শে ধন কথাএ পাইবা 
ইষ্ট মিত্ৰ নাহিক সোহাএ। 
যুৰ্য্যবংশের রাজা! তু্ধি তোক্ষ! কি বলিব আহি 
আন্ষি বিনে নাইক উপাএ ॥ 
পুত্র পরে নাই ধন পদ্ধি ছার অকারণ 
সিছারের কোন প্রয়েজন | 
রূত্দাস পুত্র লইয়া পাসর আপনা মরা 
তোহ্মাতে করিলু সমর্পণ ॥ 
তোহ্ধার চরনে গতি জরে দর্ম্মে তুক্ষি পতি 
হেনছি মনের অভিলাশ। 
জৰ্ম্ম হৈল নারি কুলে তোক্গাম্পাইলু কর্ম্মফগে 
তাতে বিধি করিল নৈরাশ ॥ 
এই মোরে দেয় বর তোহ্মা পাম লর্ম্মান্তর 
এই জন্দে নাই দরশন। 
দেবির ক্রন্দন কথ। যুনিয়! উপর্জে বেথা 
*_ কিৰ্তিবাশে রছিল শোভন 4৯ 
(পৃঃ ১৯৭।২-১০০1১) 
নাচাড়ি পঠমঞ্জরি রাগেন গিয়তে ॥ 
কথা গেলা প্রাণ পৃ এথ হুঃখ মোরে দিয়! 
দোকে মোর দগধে পরাণী। 


২ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


না দেখি তোহ্গার মুক ধরাইতে না পারি বুক 
বিধিএ দিয়াএ মোরে কেনী ॥ 
তুঙ্গি সতি পতিব্ৰতা কি কৈমু তোঙ্মার কথা 
না দেখিলে দগধে পরানী। 
নানা ছুঃখ রাত্রি দিনে সেহ কৈল একমনে 
তবে তোক্ষ। বেচিলু বরাহ্মঃনে ॥ 
বিকাইলা জেই কালে ব্রা্্ণনে ধরিণ চুলে 
চাইল! জে কাতর হরিনি। 
মনে জথ পাইল! ছঃক না দেখ তোগ্গাৰ মুক 
বিণি কেনে রাখিছে পরানী ॥ 
কথাতে বঞ্চিবা রাত্রি পুত্রের তলে সঙ্গতি 
ধিক জাউক মাহ্মার বচন। 
বহু ছিল জলচর ধনহিন বন্ততর 
বিভা জানি করএ অখন॥ 
তুদ্ধি ত পাইলা ছঃ৭ মৌর গেল সর্বনথ 
গগনে ন! পোভে চন্দ্র বিনে। 
রাজ! চাহে চারিভিৎ কথা গেলা আচুদ্িৎ 
কেনে বিধি হুঃখ দেয় মনে ॥ 
কিন্তিবাঁসে রহে গিৎ রা হৈগ মুন্ুশ্চিৎ 
সোকে বাজ কান্দে ছুঃখ পাইয়া। 
কেনে হেন কৈল বিধি হাত হোনে নিল নিধি 
পাথর হোস্তে অধিক মোর হিয়া ॥ 
পুনি বোলে কিন্তিধাশ উর্ভর1 কাঠের আস 
সোঁকে হঃখে কান্দে বেরাইয়া। 
অএ ধর্ম মহাসএ কেনে কান্দ অতিনএ 
সোক ছার সাস্ত কর হিয়! ॥ 
(পৃঃ ১১১৷২-১১২৷১) 
নাচাড়ি ॥ 
অএ ঘাটিরাল আজ্ঞা কর মরা পুরিবাঁর । 
কিছ বস্ত্র নাই মোরে তোহ্মারে দিবার ॥ 
প্রভু মোরে বেচিল ব্রাহ্মনে। 
তে] প্রান না জাএ শসানে ॥ 


পুত্র মরিল সেই সোখে। 

বিধি কৈল এন্ধত বিপাকে ॥ 
মাও বাপের প্রান শেই জনে । 
কথ দুঃখ নহেত পরানে। 

হরি মোকে দিল এথ তাঁপ। 
না জানি কথ করিআছ পাপ ॥ 
ঘাটিয়্াকে কহিমু ছুঃখের কাইনি। 
ধনজনের আদ্ছি সে ধনি ॥ 
ব্রাহ্ম নের দাসি কর্ম করি। 
অগোচরে কিছ নহি হরি ॥ 
চাউল সেব পাই দুই জনে । 
কথা হোন্তে অপর্জি দান ॥ 
কথা মোর কহিমু তোন্গাতে। 
মোর দুঃখ জানে জগন্নাথে ॥ 
তিতা বস্ত্র রহি আঙ্ছি পানি। 
দ্বিতিয় বস্ত্র আর নাই খানী॥ 
অর্ধথান ভাঙ্গি দিমু তোক্ষারে। 
আজ্ঞা কর মর! পুরিবারে ॥ 
তোহ্মাতে কহিতে ভয় বাসি। 
আদ্ি হরিচশ্চ/ন্ত্রের মহিসী ॥ 
এই পুত্র রাজার কুমার । 

বিধি কৈল সকল সংহার ॥ 


কোন দেসে গেল মোর স্বামি । 


পুত্র খাইল এ কাল নাঁগিনি ॥ 
পুত্র মোর মারিলেক সাপে। 
মোর প্রান রহে এথ তাঁপে ॥ 
অগ্নি মধ্যে করিমু প্রবেশ । 
তোক্ষা স্থানে কহিলু বিশে ॥ 
‘আজ্ঞা কর অগ্নি কার্য করি। 
কিন্তিবাশে রচিল নাচাড়ি ॥ 
(পৃঃ ১১৫১২) 
হরিশ্চন্সের করুণ উপাখ্যানটি সংক্ষিপ্ত 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ ২১ 


কারে প্রায় আদিকাণ্ডের পুথিতেই পাওয়া 


যায়। এখানকার বর্ণনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ । 
শেষ--অক্ষর অস্পষ্ট। 


১১৪। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 
রচয়িতা--কৃতিবাঁস। 


এত বলি চতুর্দিগে মুনী আগুসরে। 
সকল মুনী চলি গেল শ্রীরামের দুয়ারে ॥ . 
রাজ ব্যবহারে দ্বারি রাজাকে নোঙায় মাথ।। 
জোড় হাথে নিবেদিলা মুনিগনের কথ! ॥ 
ইহার পর যুনিগণের নামের এক দীর্ঘ 
তালিকা । তাহার পব অগস্ত্য কর্তৃক লঙ্কার 
উৎপত্তি-কথন-প্রসঙ্গে হরগৌরীর বিবাহাদি 


বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ! আকার,১৪ ২৫ "বর্ণিত (পৃঃ ৩। ২_-%1 ২)। এইখানে রদ্ধন- 


ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১--১৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় 
১৪ পঙক্তি। লিপিকাঁল, সন ১:৯৪ সাল। 
মম্পূর্ণ। 
আর্ত, 
শ্রীরাম: ॥ অথ উত্তরাকাওড লিখ্যতে ॥ 
বামং লক্ষ[ক্ম]ণপূর্বাজ্রং ইত্যাদি । 
ছয়কাও গাইল রামায়ন ভিতবে। 
উত্তরা কাও গাইলে শ্রীরাম দেন বরে ॥ 
উত্তরাকাণ্ড পোথ রামায়ন ভিতর । 
ইহাকে স্থনিলে জমের নাহি অধিকার ৷ 
উত্তরাকাণ্ড সুনিলে গৃহস্তের হয় ধন। 
আপনে আশীঞ! বর দেন লক্ষ্মী নারায়ন ॥ 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল তবে ছাতা নব দণ্ড। 
উত্তরাতে গাইব এবে অমৃতের ভা ॥ 
মধু সর! জে খাইঞাছে ভাণ্ডে ভাগ ৷ 
সাবধান হৈঞ জুন উত্তরা [দে] কাণ্ড। 
অজোধ্যাতে রাজ! হৈল রাম ধ্ুর্দ্ধর 
দুষ্ট রাক্ষণ মারি ঘুচাইল! ডর ॥ 
সর্ধ মুনী বোলেন রাম করিল! পরিত্রান। 
অজোধ্যাতে জাই রামের করিতে কল্যান ॥ 
পূর্ব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষীন। 
জত জত মুনিগন আয়ে প্রবীন ॥ 
সকল মুনি আপিঞা! হইঞা য়েক ঠাঞী। 
কামকে কল্যান দিতে অজোধ্যাতে জাই ॥ 


কাৰ্য্যে সহায়ত! করিবার জন্য শিব কর্তৃক 
গঙ্গা! আনয়ন এবং শাস্তন্ন কর্তৃক গঙ্গ] বর্জন 
প্রভৃতি কথার উল্লেখ আছেঃ জনস্তব 
রাক্ষদগণের জগ্ম, কুস্তকর্ণের তপপ্তা,' কুবেরের 
লঙ্কা ত্যাগ, মন্দোদরী সহ রাবণের পরিণয় 
পরে মন্দোদরী তথ! অঙ্গদের অন্মবৃত্তাস্ত। 

অগন্তয বোলেন কথা প্রবন্ধে প্রবন্ধ । . 

পাত্র মিত্র লইঞা সুনেন রামচন্দ্র ॥ 

অগোস্ত্য বোলেন কথা সুন নারায়ণ | 

শাবধানে শুন মন্দোদরির জনম ॥ 

ইন্দ্রের নৃত্যকি ছিল চিত্ররেখা নম । 

পরম সুন্দরি কন্তা সর্কগুণধাম ॥ 

এক দিন নৃত্য করে ইন্দ্রের সভাতে। 

নৃত্য দেখি শর্ব দেব হইল! মোহিতে। 

নাচিতে নাঁচিতে তার তাল ভঙ্গ হৈল। 

দেখি ক্রোধে ইন্দ্র তবে জলিঞ। উঠিল ॥ 

ইন্দ্র বোলে তাল ভঙ্গ করিনি নূর্তৃকি । 

পৃথিবিভে জন্ম গিঞ। হইঞা মওুকি ॥ 
* এত সনি নৃর্তকি করিল জোড় হাঁত। 

কেমনে পাইব মুক্ত কহ স্থর্নাথ | 

সাপ দিল! শীপান্ত করহ সচিপতি । 

কত দিনে ঘুচিবেক আমার দুর্গতি ॥ 

ইন্দ্র বোলে লাঁহ তুমি-বনের ভিতর । 

জেই বনে আছেন সৌনভদ্র মুনিবর || 


২২ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


বহু দিন পৃথিবিতে তোর আছে ভোগ । 
আমি কি করিব তাহা দৈবের শঞ্জোগ | 
এতেক সুনিঞা কৈষ্ক৷ গমন করিল। 
মুক রূপেতে আসি বনে প্রবেসিলো।॥ 
জে বনেতে আছেন শৌভন্্ মুনিবরে । 
শেই তপোবনে থাকে বৃক্ষের কুটিরে।। 
হেন মতে থাকে শেই মহামুনি স্থাণ । 
মুনির সমিপে বেঙ্গ নাচিঞ! বেড়ান ॥ 
সম্ভঃ হইল! মুনি দেখি মওুকিরে। 


মুনি বোলে তুমি নিত্য খাইক মোর ঘরে ॥ 


ছগ্ধ অবর্তঞ! তপস্তাতে ভাব আঁম। ' 
. ইহা আবরিঞ্া! বাছা ঘরে থাক তুমি ॥ 
নৃত্য নৃত্য জান মুনি ভগন্া ক:রবারে । 


দুগ্ধ জোগাইএঠ মেণ্ড কি শদা থাকে ঘরে ॥ 


_ দৈব জোঁগে এক দিন শর্পে দুগ্ধ খায়। 
তাহা দেখি ভেক তবে করে হাঁয় হায় ॥ 
আমীর শীক্ষাতে ছথ্ধ দর্পেতে খাইল। 
হুণ্ধ খাইঞ! হলাহল চালি খুইল ॥ - 
এই ছুগ্ধ মুনি জদি আসিঞা খাইব । 
বিশের আনাতে মুনি শরীর তেজব।॥ 
এত বলি মণ্ডুকি ভাবিঞ!| মনে মনে। 
দুগ্ধমধ্যে প্রবেসিঞ তেজিল জিবনে ॥ 
তপস্যা করিঞা জদ্দি মুনি আইল ঘর | 
ছুদ্ধ আনিবারে মুনি চলিল! শত্বর ॥ 
দৃষ্ট প্রসারিঞা চাহে ছুদ্ধ পানে। 
মঞুকি মরিলা মুনি দেখিলা নঞ্।নে ॥ 
মঞণ্ডুকে তুলিঞ| মুনি হাতে করি নিল। 
মুনি হস্তে পর্নিতে দির্বব কন্ত। হৈল & 
কন্তার পালন করেন মুনি ভূপোধনে । 
দিনে দিনে বাড়ে কন্ত! মুনির আশ্রমে ॥ 
পঞ্চ বৎসরের কম্ত! হইল জখন। 
কষা দেখি সদত চিন্তেন তপোধন ॥ 


এক দিন ময় দানব আইল! শেই বনে। 
মৃগয়। করিঞ! রাজা! ফিরেন কাননে ॥ 
অপুত্ৰক ছিল ময়দাঁনব ইশ্বর । 

স্েহেতে তাহারে কন্তা দিল মুনিবর ॥ 
কন্তা লইঞ! দানব আইল! আপণ ভুবণে। 
পালিবারে দিল কন্তা ভার্য্যা বিস্তমাণে ॥ 
দেখিএ। কন্তার, কূপ দানব অধিকারি। 
বাছীঞা তাহার নাম থুইল মন্দোদরি ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে কন্তা দানব কুতুহুণি। 
শেই বপে তপশ্তা করেন নিত্য বালি ॥ 
এক দিন সুন ভার দৈবের কারদে। 
ময়দানবের কন্তা! গেলা শেইখানে | 
দেখিঞা কন্তার রূপ বানর রাজা! বালি॥ 
বলে ধরি শৃজার করিল! মহাবলি ॥ 
রহিল বালির বির্য্য কন্তার উদরে। 

শেই বির্ষ্যে গর্ত তার হইল প্রথরে॥ 
কম্ত! বলে শুন রাজা করি নিবেদন | 
অকুমারি কন্তারে হরিলা কি কারণ 
তোমার বিধ্যে পুত্র হৈল আমার উদরে। 
এমন জনের বিভা না হবে শংসারে ॥ 

এ বোল সুনিঞ! বোলে কপির ইম্বর | 
তোমাকে করিবেন বিভা লঙ্কার ইশ্বর ॥ 
বর্গ মর্ত পাতাল জিনিবে বাছুবলে। 
তোমাকে করিবে বিভা আনন্দ মঙ্গলে ॥ 


“ মন্দোদরি বোলে রাঁজ। কহিয়ে তোমারে। 


ৰাহির হুইবে পুত্র কেমন প্রকারে ॥ 
মহাপুরূণের বির্য্য নষ্ট নহে কদাচন। 
জোনি ক্ষেত হৈলে মোর হবে বিড়ম্বন ॥ 
এত সুনি বালি রাজা! মনেতে চিন্তিল । 
নখাঁঘাত দিঞ! তার উন্ধ বিদ্বারিল॥ , 
তাহাতে হইল পুত্র মহ! বলবান। 

অঙ্গ হইতে হইল অঙ্গদ শেই নাম।॥ 


বাঙ্গার্ল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ২৩ 


নারায়ণ চিত্তী বালি হস্ত বুদাইল। 
জেমন আছিল উর তেমনি হইল ॥ 
বালি সম্ভাসিএ মন্দোদরি গেল! ঘর। 
পুত্র লইঞ ঘরে গেলা কপির ইশ্বর | 
তারার নিকটে দিল করিতে পালন। 
পুত্র দেখি তার! দেবি হর্শীত মন ॥ 
কিও্ীবাশ পণ্ভীত কবিত্ত বিচক্ষণ। 
উত্তরাতে গাইল অন্গদ কপির জনম ॥ *॥ 
(পৃঃ ১৮১-২) 
সতদল কমল মদ্ধে হাজারির থান! । 
অগম দরিয়ার মাঝে ভাসে কোন জন! ॥ 
অজধ্যাতে জায় দুত রামের গোঁচর। 
দিবাতে নক্ষত্র দেখেন রাম গদাধর ॥ 
গ্রাচিরে সকুনিগণ ডাকলে বিশেষে! 
গ্রামসিংহ কান্দে নগরের চারি পাশে ॥ 
বিপরিত ডাক ছাড়ে সকুনি শ্রীকালি। 
রাত্রিতে সপন দেখেন বড়ই অঞ্জলি ॥ 
অমঙ্গল দেখি রাম কমললোচন। 
নিরস্তর চিন্তেন রাম ভাই লক্ষ্মণ ৷ 
দশ মাস গেল ভাই ঘোড়া রাখিবারে। 
ভাঁল মন্দ কিছু বার্তা না জানি তাহারে 
দণ্ডকেতে কারু সঙ্গে হৈঞা থাকে দন্। 
তে কারণে দেখি এথ! অরিষ্ট প্রবন্ধ ৷ - 
যেতেক চিন্তীঞ রাম হইল! উন্মনা। 
হেন কালে হৃত আশী করিছে করুনা ॥ 
হত দ্েখিঞা কথা পুছে নৃপমুণি। 
কহ দেখি হৃত লক্ষণের বিবরণে ॥ 
তোমার প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিভৃবণে। 
পর্ধধ দিগ গিঞ্াছিল অশ্ম.কথক দিনে ॥ * 
তথা ঘট নামে দৈত্য করিলে পাস! 
রাখিল লক্ষ্মণ ঘোড়া ভারে করি দণ্ড ॥ 
প্রান লৈ পলাইল দৈত্য পাঁপমতী । 


তবে উত্তর দিগে ঘোডা গেল সিস্রগতি 
সকল কটকে ঘোড়া রাখে রাত্রি দিনে। 
নানা ভোগ দেই ঘোড়ায় বেলী অবসানে ॥ 
আগুলিতে নারে ঘোড়া জায় পবন বেগে। 
বিষ্ণুপ্রদা নগরে শামাইল উত্তর দিগে ॥ 
বাল্দীকীর তপোবনে করিল প্রবেশে! 
ধরিলেক ঘোড়া মিস্থ বড়ই হুরিশে ॥ 


* প্রিয় বাক্য বলিল তারে অনেক প্রকারে । 


কাচ না দিল ঘোড়া! ছুই মহাবিরে ॥ 
সিন্ু হৈঞা ছুই ভাই হয় বলবান। 
নংসারেতে বির নাহি তাহার সমান? 
দণ্ডকেতে অস্ত্র বিশ্টী জুদ্ধ ঘোরতর । 

ছুই সিন্ু বান এড়ে দিঞ! হুহুঙ্কার ॥ 

বান মুখে জলে জেন জলস্ত অগিনী। 
তিন প্রহরে বিনাসিলে য়েক অক্ষোহিনী ॥ 
দুই সিঙ্গুর বানে পড়ে শর্ব সেনাগণ। 
তার পাছে পড়িল তোমার ভাই লক্ষ্মণ ॥ 
এতেক স্ুনিঞা রাম হইলা! সুচ্ছিতে। 
অচৈতন্ত হৈঞা রাম পড়িলা ভূমিতে | 
শ্রীরামকে কোলে করি তুলিলা সক্রঘন। 
ভরত আদি জত বির জুড়িলা ক্রন্দন ॥ 
লক্ষ্মণ বলিএ রাম কান্দেন উচ্চশ্বরে। 
ভূমিতে লোটাঞা কান্দেন গঁড়াগীড় পাড়ে । 
একা পাঠাইলাম ভাই ঘোড়া রাখিবারে। 
আমারে ছাড়িঞা ভাই গেল! কোথাকারে । 
বুদ্ধে বৃহস্পতি ভাই গুণে গুণনিধি। 


হেন ভাই হারাইলাম পাছে লাগিল বিধি॥ 


অশ্মমেধ জন্ত ভাই কেনে আরম্তিল। 
জজ্ঞের কারণে ভাই তোমা হারাইল॥ 
শর্বগুণনিধি ভাই সভার পরান। 

হেন ভাইয়ের শোকে মোর না রহে পরান ॥ 
বারেক বাহড় ভাই আইফ পুনর্ববার। 


১ 
~~ 


টি 


তোমার শোকে প্রান আর না! রহে আমার ॥ 
নানা বিলাপ করিঞা করিছেন ক্রন্দন | 
জ্রীরামের ক্রন্মনেতে কান্দিছে পাত্র মত্রগণ ॥ 
চমৎকাঁর-লাগিল শভে পাইলেন ত্রাশ। 
উত্তরাকাণ্ডে রচিল পণ্ডীত কির্ত্বাশ ॥ *॥ 
পঠমঞ্জরি রাগ! দির্ঘছনর ॥ 
দুত মুখে সুনি'কথা শ্রীরামে লাগিল বেথা 
শোৌকাকুলে দহিল সরিরে। 
ভাই মোর প্রাণ সম কেবল শ্বরির প্রেম 
সিশ্ু হুষ্টে বধিলে তাঁহারে॥ - - 
আমি ত-ছর্তি বড় দৈব পাঁশও বড় 
তিন ভাই থুইঞ| জুদ্ধপতি। . 
পেই ভাই প্রচুর বল না দিলাম অনেক দল 
দিলু তাকে অশ্মের সংহতি ॥ 
আমা চারি-ভাই য়েক দেহ মাত্র ভিন্ন রেক 
নাহি ভিন জিবন সম্পদ। 
ভাই লক্ষণ অবে মৈল" -সভার জিবন গেল 
এই দিনে হইল বিপদ ॥ 
গৌর সরির তার সখি মুখ অবতার 
কমল লোচন নটবেশ। 
আমার অরণ্যবাশে না থাকিলে ভাই দেশে 
মোর প্রান গেল এ দিবসে ॥-ইত্যাদি 
সপ (পৃঃ ১০৬২-১০৭১) 
শেষ 
জগগ্য স্থান পাইঞ! সবে সর্থগ, স্থানে বলি। 
লক্ষিমুর্তি সিতা দেবি শ্রীরামের স্থানে আসি ॥ 
ততক্ষণে হইলা রাম লক্ষ্মীনারায়ণ । 
চতুভূর্জ হইল! রাম দেখে দেবগণ। 
ব্ৰহ্ম আদি জত দেবগণে করে স্তৃতি। 
চতুর্দদ ভূবণের তুমি অধিপতি ॥ 
প্রজা লোক লইঞা রাম সর্গপুরে আইল! । 
এই হইতে উত্তরাঁকা্ সাঙ্গ হইল ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


নদে সুনে জে ভণে শীরামের স্বর্গারোহণ । 
পুত্র পৌত্রে বাড়ে সেই পুর্ধন জন! 
অপুত্রের পুত্র হয় দারিদ্রের হয় ধন। 
একচিত্য হা জে স্তনে রামায়ণ | 
সাত কাণ্ড রামায়ণ সুনে জেই নরে। 
সকল পাঁপে মুক্ত হইঞা জার স্বর্গপুরে ॥ 
শ্রীরামের কথা নুনিলে লক্ষি পুরায় আস। 
* সপ্তকাণ্ড রচিল! পণ্ডিত কিন্তীবাস ॥ 
ইতি উত্তরকাণ্ড সমাপুঃ | 
লিখিতং শ্রীকাশীনাথ দেবশৰ্ম্মপঃ 
ইতি সন ১১৯৪ চৌরানববই সাল তারিখ ২১ 
চৈত্র মোকাম কৃষ্ণপুর পরগণে ইসলামপুর 
সরকার নাহামুদাবা[দ] মুতাঁলিকে লক্বরপুর ॥ 
পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 
০০ মিল আছে। | 


১১৫1 | রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড | 
রচয়িতা কৃতিবাস। 
বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। 
১৪৯১৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,। ৪১--২৪৫। 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ.ক্তি। লিপিকাল, সন 
১২৪৯ দাদ। খণ্ডিত । প্রাপ্তিস্থান, বাকুড়া। 
আরস্ত,_ 
রন করিতে আইলি কি পাইলি দেশে ॥ 
আমার বচন রাবন না হইব আন । 
আপনার দেশে তুমি হারাবে পরান-॥ 
তোর ছার সনে আমি না করিব রন। 
জত তোর মনে আছে করহ্‌ রাবন | 
এতেক বলিল জবে কুবের মহারাজ । 
রাবনের আমাত্য জত পাইলেক জাজ ॥ 
জেষ্ট গৌরব ছাড়িলে রাবন দৈব পাঁসপ্ডী 1. 
কুবেরমন্তকে মারে দারুন গদার বাড়ি! 


আকার, 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 


ছুই ভাই নিরুপেক্ষ্য করে অস্ত অবতার। 
নানা বান ছুই ভাই করিল সংলার ॥ 
অগ্নিবান এড়ে কুবের অগ্নি অবতার । 
বরুন বান রাবন রা! করিল সংহার ॥ 
রাক্ষসমায়! ধরিলেক রাজ! দসানন। 
নানা মুস্তী ধরিয়া রাবন রাজা! করে রন॥ 
ব্যাদ্ররপ ধরির! কাহ।কেয়ো! কামড়ায়ে মারে। 
বরাহরুপ ধরিয়] কাহাকেও দন্তেতে বিদ্দারে | * 
মেঘরুপ ধরিয়া কাখে ফাফর করে জাড়ে। 
পববৃতরুপ ধরিয়া রাবন জক্ষের উপর পড়ে ॥ 
অশেন রূপেতে রাবন জ্ক্ষ সংহারে। 
থালীভুলি হয়! থাকে তাথে অক্ষ পড়ে মরে ॥ 
নানারুপে জরক্ষকে কৈল লণ্ড ভণ্ড । 
ভক্ষ্য সব মারিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥ 
ক্ষেনে তুমে জুঝে ক্ষেনে আকাশ উপরে চড়ি। 
কুবেরর মুণ্ডে মারে দা[রু]ন গদার বাড়ি ॥ 
পুষ্পক রথ হইতে কুবের পড়ে ভূমিতলে। 
ফু(কা)টীল রসকক1 (গা)ছ পড়ে ডালে মুলে । 
কুবেরে ধরিয়া কান্দে লয় কুবের অনুচর । 
কুবেরে এড়িল লয়! নন্দনবন ভিতর ॥ 
মধ্য, 
প্ছুই ভাঁএ রনস্থলে হাসিয় হাসিয়৷ বুলে 
দেখি বড় হইল চিন্তীত |» 
ইত্যাদি ভ্রিপদীটিতে মধুকষ্ঠের ভণিতা পাঁওয়া 
বায়। (পৃঃ ২০৪/১)। কিন্তু পরিষৎ- 
সংস্করণ উত্তরাকাণ্ডে কৃত্বিবাসেরই ভণিতা 
আছে। 
পরবর্তী ভ্রিপদী,_ 


রাগ পাটমঞ্জরি ॥ 
রম বন্নে ছুই ভাই কহিয়ে তোমার ঠাঁ্রী 
ছুহেত ফিরিয়া জাঁহ বর । 
ই 


২৫ 


ঘোড়া আর সন্ত দিয়া তপোবনে রহ গীয় ' 
প্রসংসা করিব মুনিবর ॥ 

মকরাক্ষস কুস্তকপ্প  - জত রাক্ষস অগ্মিবন্ন 
সবংশে মারিল লঙ্কেখর। 

মারিচ [ দূষণ ] খর বধিলাম একেশ্বর 
আর জত মাইলাম নিসাচর ॥ 

রিশ্তমুথে সপ্ত তাল বানেতে করিলাম ক্ষার 
ইঙ্গিতে বধিলাম কপিরাজে। 

তোমার! সিন্থ হুই জন কেমনে করিব রন 
বান্মীকের ঠাঞ্জী পাব লাব ॥ 

এত ক্গুনি উত্তর কহে ছুই সহদর 
সনমুখে ভুড়িয়া ছুটী হাত। 

তুমি পৃথিবির পতি ইথে ধন্ত বপ্তমতি 
ধন্য ধন্য তুমি রঘুনাথ ॥ 

করিয়াছ মনে মন বালকের সনে রন 
জিনিলে নাইক পুরুস্কার ৷ 

এমন বালক নই বিরবংশে জন্ম হই 
এখনে পাইবে প্রতিকার ॥ 

বয়েশে ছাওাল আমি পিতার সমান তুমি 
বিসেষে পরম গুরুজন। 

তুমি অন্তে বির বট আগে কেন ধন্ম ঘাট 
পশ্চাত “করির আমরা! রন ॥ 

মনে না করিহ রাম “না করিমু সংগ্রাম 
আমর! ফিরিয়া জাঁব ঘর। 

বাল্দীকের গ্রসাদে জননির আশীববাদে 
তোমার তজ্জনে নাই ডর॥ 

ফাঁকি বলে হুই জনে পুষ্পক রথে রাম গুনে 
মুনিগনে লাগীল তরাঁদ। 

না আইলে তপবন ছুহার না ভাঙ্গে রন 

মধু কহে মিছ মিছ ভাশ ।*॥(পৃঃ ২০৪1১-২) 
২১২২ পৃষ্ঠার ত্রিপদীটিও মধুকণের 
ভণিতাযুক্ত। 


1 


২৬ বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 


শেষ আরম, 

রাম বলেম অজুদ্ধা নগর অজ্ঞ লক্ষনের কুঙরে। রামং লক্ষ্মণপূর্বব্ং ইত্যাদি ' 
ভাল দস চিন্ত নহে করিল দণ্ডধরে ॥ ঠতলক্ষ্যবিজই রাম মহা ধন্ুর্ধর | - 
জে দেসে কোন রাঁজার নাইক সাশন। ছুজ্জয় রাক্ষস মারি খণ্ডাইলা ডর ॥ 2 
জে দেসে বঞ্চীল [ নহে ] খাধি মুনিগন॥ ' মুনি সব বলেন রাম কৈল! পরিত্তান। 
হেন সব. দ্বেসের বান্রা আনহ লক্ষন। রজধ্যাকে গা রামকে করিছে কল্যান ॥ 
সেই ছুই দেসে রাজ! কর হই জন ॥ ইত্যাদি। সংসারের মুনি গেল রামের ছুয়ারে। 
‘দসরথের বনু দসরথের নাতি । * তদ্যারি সত্তরে গেল রামের গোচরে ॥ 
জাহার গুন সুনিলে হয় মগের বসতি ॥ রাজব্যবহারে তারি বামে নোয়ায় নাথা। 
কিত্ীবাস পতীভ হৈল সভার আনন । জোড় হাত করি বলে মনিগোঁনের কথা ॥ 

- পোখীর কাহিনি কৈল স্থনিয়া লানন্দ॥ বর্গ মত্য পাঁতালের জত মনি রিষি। 
কিব প্তীত কৈল নামা হলে পয়ার। তোমার দাঁরেতডে সভে উপনিত ফাসি ॥ - 
আনন্দিত হইয়া গেল সকল সংসার । সোঙমারের মনি খসি ডাঙ্ায়া বাহিরে। 
এত দুরে সমাপ্ত হইল উত্তরকাণ্ড। সাজা কয় তি তারি বে 


সুনিতে সুনিতে নাগে বড় রমভাগু ॥ রাম-সীতার বিলাস বর্ণনে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় ,. 


রামায়ন সুনিলে ভাই পাপের বিমোচনে । হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিত জ্বর সাধৃশ্ত 
- আছে। (পৃ* ৭১৷২-৭২৷২) সীতার বনবাস' 


একমন হয়্যা জদি রামায়ন সুনে ॥ 
জে গাঁয়ার জে গায় জেবা লেখে রাখে ঘরে । দগুধরারণ্যের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অংশেও বেশ 
_ লক্ষী নাই ছাড়েন তারে জন্ম! জন্মাস্তরে ॥ এক্য দেখা যায় (পৃ ৭৩৷২-৮৪৷?, ১০৩৷১- 
কিওীবাস পণ্ডীত রচিল রামায়ন। ১০৫২)। 
নিথিতে রহিল রামের সগগ্র আরোহন ॥ শেষ, 
ইতিুুত্রুরাকাণ্ড রামায়ন সমাপ্ত ॥ তেন কালে কহেন রাম সভার ভিতর ॥ 
পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের একবার পরিক্ষা দিলে সাগরের পার। 
সহিত বিষয়গত সাদৃপ্ত যথেষ্টই আছে। দেবগন জানে তাহা না জানে সংসার | 
স্্প তিভুবনের লোক হইয়াছে এক ঠাঁঞি। 
আর বার পরক্ষি! আমী তব স্থানে চাই। 


* পরিক্ষা করহু সিতা তিভূবনের আগে । 
১১৬। ব্লামায়ণ_উততরাকাণ্ড। দেখে জেন সর্ব লোকে চমৎকার লাগে ॥ 
রচয়িতা কৃত্তিবাস। পরিক্ষা লইতে দিতা করহ সাহস । 
বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার, তিভূবনে ঘুচুক আমার অপজস ॥ , 
১৩১৪২ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১-১৫১। এত জদি বলেন রাম সভার ভিতরে | 
এক এক পৃষ্ঠায় ৮--১২ পঙ.ক্তি। খণ্ডিত। জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ ২৭ 


অগ্নি প্রেবেস করেছিলাম তোমার বজ্জনে। 
ব্ৰহ্মা জাহ! বলেছেন যুনেছ শ্রবনে ॥ 
আনিলে দেসের তরে করিয়া আন্বাস। 
কোন দোসে আর বার দিলে বনবাস ॥ 
রাজার গৃহিনি হয়্য। বন সঙ্গে বসি । 





১১৭। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 
রচয়িতা_-কৃত্তিবাস। 

বান্দালা তুলোট কাগঙ। আকার, 

১৭৯ ২৫৯ ইঞ্চি । পত্র-সংখ্য।। ২, ৬-১২, 

১৭-২৯, ৩৬, ৩৮৫৩১ ৫0-৫৮, ৬০-৬১, 

৭০-৭৫, ৭৭-৮১, 


৬৩৬৪, ৬৬-৬৮, 


৮৩-১৩২, ১৩৪-১৩৭ । প্রতি পৃষ্ঠায় ১-১২ ' 


পড়ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০৫ সাল। 
থণ্ডিত। হরপ পূর্বাঞ্চলের অনুরূপ । 
আরম, 
সোনাতন মুনি আইল আইলন ধব। 
বৎস্ব মোহামুনি আইল দেখিত অনুভব ॥ 
লিখন না৷ জাএ মুনি আমিল অনেক । 
তত ০০ তত হতে আসিল বালমিক ॥ 
এত মুনি একবারে কোন ক্রনে দেখে । 
তা সভার সিস্য সব আছে লাখে লাখে । 
মুনি সবের সুনে রানে অপুর্ব কথন। 
ছুই কোণের পত যুরি বসিছে মুনিগন ॥ 
দস সহজ উপবাস তবে (করে ) জেই জনা । 
মিষ্টি ক্ষএ করিতে পাবে এক এক জনা ॥ 
হেন মুনি আইল গোদাঞি তোমাব জে দ্বারে। 
আজ্ঞ্য1 কর মুনি সব আনি তোমার স্থানে ॥ 
দ্বারির বচন সুনি রাম মোহাবল। . 
সত্যরে জাঁনহ মুনি আমার গোচর ॥ 
সিগ্র.কধি আন মুনি দ্বারে কি কারম | 
বড় ভাগ্যে আজি মর মুনি দরসন ॥ 


রামের বচন সুনি দ্বারি জে সত্যর। 
সকল মুনি আনিলেক রামের গোচর ॥ 
মুনি সব আসিল জদ্দি শ্রীরাম বিস্ঞমান | 
বৈকুণ্ঠ সম্পদ দেখে রাম ভগবান ॥ - 
অজদ্কা দেখিল জেন বৈকুণ্ঠ নগরি। 

সঙ্ক চক্র গদ। পর্দ সারলমধারি ॥ 
ছুর্বাধল সাম মুভি রূপে মনুহর । 
ত্রিলক্ষসোন্দর প্রভু নব জলধর ॥ 

লক্ষি সরেম্বতি রামের দেখে হুই তিতে। 
সন্ক চক্র গদ! পর্দ ধরে চাড়ি হাতে ॥ 
মালার উপরে মুক্তা দেখিতে সোনার । 
বদন নোন্দর চাক জেন সসোধর ॥ 


মধ্য, 
লাচাড়ি॥ পটমুঞ্জরি রাগ ॥ 


অএ ভরথ ভাই তোমা সম বির নাই 
সিতার কথ| কহি তোমার ঠাঁই । 

দগুক! কানন পথে সঙ্গে লক্ষন তাথে 
সোকাকুলি সিতাকে হারাই ॥ 

মোহারাজ্া বালি মারি সুগ্রিব রাজা সঙ্গে করি 
তবে পাইলুম পবনকুমার । 

গেলাম সমুদ্ধ কুল সোকে ভোকে ব্যাকুল 
য়তি বড় গহন সাগর ॥ 

বানমুখে অগ্নি জলে সর্জশ্জল উৎলে 
মৎস যাদি কুম্তির অপার ॥ 

সমুদ্রের দরসন সাগর কৈণ বন্দন 
লঙ্কাপুরি করিল প্রবেস ॥ 

লঙ্কাপুরি কৈল স্থান রাক্ষসেরে দিগ হান! 

ংহারিল রাক্ষন সকল ॥ 

রাবন বিনাপ কৈল দেববনি ঘোচাইণ . 
বিবিসন করিল স্বান । . 

সিতা কৈলুম উদ্ধার সকলের নিস্তার 
অগ্নিতে মিত! করিল গবেস | 


২৮ 


দুর্ঘ্ধ কৈল হুতাসন সাক্ষি দিল দেবগন 
রদ্ধ্ণ যানি কহিল বচন। 

আসিয়া জে দসরথে সমগ্সিল মর হাতে 
তবে সিতা করিলুম গৃহন ॥ 

কোন পক্ষে নাহি উন মিতার জতেক গুন 
দোস কিছু রামি নহি জানি। 

মুই হইলুম লোকবম সিতার হইল যপজস 
বছ ছুক্ষে যানি সিতা বানি ॥ রী 


হেন সিতা বনবাস জিবনেব নাহি মাস 
দুক্ষ মাত্র রহিলেক সার। 

মরিমু সিতার সোকে উপাএ বোলহ যকে 
সোকসিন্দু না দেখি নীস্তার ॥ 

গ্রাম ভরথ কথা মনে বড় লাগে বেথা! 
কান্দে রাম ছাড়িয়া নিশ্বাস 

সরেশ্বতির চরন সিরে করি বন্দন 


লাচাঁড়ি রচিল কিত্তিবাস।ঞ|(পৃ* ৭৩1২) 
কুকুর-বিপ্র-সংবাদ অংশে পরিষৎ হইতে 
প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত মিল আছে। 
(পৃ* 9)1১--৭৮1১)। 
নাচাবি ॥ 
রইল মুনি ঘরএ সিতা নাহি নিজালএ 
দেখিলেক সর্প এ ভূবন। 
পুষ্পরথ বার্ন দেখিল রাপনা স্থান 
যন্ত্র সব করে য়বরন॥ 
দেখিলুম বেধহার ব্যাজ না করিব য়ার 
সিস্থ পাঠাইয়া দিল স্থানে । 
মোহামুনি মোহ পাইয়া তপবনে গেল ধাইয়ু 
স্ব এক দেখিল কাননে ॥ 
বান্সিকে যাকুল হইল য়ন্তে বেস্তে ধাইয়া গেল 
দেখিলেক যগ্সির নিকট£ | 


পপ 


১। নিড় হইবে। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কুসলব সঙ্গে সিতা পুরিবারে চাহে তথ! 
প্রচণ্ড জালিয়| মোহানল ॥ 

হেন কালে মোহামুনি ডাকে উশ্চপর বানি 
কুদলব বলিয়া জানকি । 

ধাইয়! গেল হন্তে বেস্তে ধরিল পিতার হস্তে 
নিরব হইল মুনি দেখি ॥ 

বান্সিকে কহেন কথা কহ মতে তত্য কথ! 
এতেক প্রমাদ কি কাঁরন । 

বনে নাইল কোন জন কিবা হেতু হইল রন 
কেব! স়নাইল অগ্নির স্বরন ॥ 

সফল কহিল: তত্য দ্বারে দেখি কার রথ 
যন্ত্র বন কার রলঙ্কার। 

গৃহে কেনে ভিন্য রিত কেব| তোমা দিল ভিত 
কিবা হেতু চাহ মরিবার॥ 

সনিয়া মুনির ফথা কান্দিয়া কহিল নিত! 
ছুই সিঙ্মু ভএ কম্পবান। 

জোড় হন্তে লব কুসে দাঁড়াইন মনির পাসে 
কহে সিতা সর্ব বিবরন ॥ 

তোমার গমনকালে এই ছুই ছাওয়ালে 
বলিল! রাখিতে তপবন। 

মর কর্ম্মের দোসে প্রভুর জজ্ঞ য়বিলাসে 
এথাএ রূম্থ করিল গমন ॥ 

তপবনে ঘোড়া ফাইল সিন পাইয়া বান্দিল 
ঘোড়ার রক্ষক সক্তগন। 

বিচারিয়া পাইল ঘোড়া হুই গিশ্থর খুড়া 
তপবনে হুইল দূরসন ॥ 

কুল লবে না জানিল অজ্ঞাত সংগ্রাম হইল 
সেই তাকে করিল নিধন। 

সুনিয়। লক্ষন য়াইল সিম তাকে নিপাতিল 
ভরথ যাইল তার পাছে ॥ 


১। কহিবে হইবে। 


পট 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


ভ্রাতিবধ প্রভূ সুনি . আমিলেক য়াপনি 
রাক্ষস বানর নন্য লৈয়া । - 
প্রভুরে মারিল রন সুগ্রিব যাঁর বিবিসন 
সেই.রথে আইল চড়িয়া ॥ . 
রখনে জানিল কাজ পিন্দি বদি পাইল লাজ 
ছুই সিন্র ভাবিল মরন। . 
মনের সান্তাপ গেল তোমা দরদন পাইল 
ষখনে পরিমু ছুতাসনে॥ . ইত্যাদি * 
(পৃঃ ১৯৪।১-২), 
শেষ 
বার্তা পাইয়! পূর্বের জত প্রজার সম্তুতি। 
অনর্ছা্ত হইয়াছে কুস €্েে নৃপতি ॥ 
এই বার্তা পাইয়া লোক হরিস যস্তর। 
সত্যরে আনাইল লোক অনর্ধা নগর ॥ 
জার জেই অধিকারে বসিল গ্রচুর। 
পুরি বেরি লোক য়রন্য হইল দুর ॥ 
নান! বার্দ মোহৎ[সব] অন্ধ নগরি। 
কুমকুম চন্দন পুষ্প সর্ধ জনে পরি ॥ 
জার জে আ]ম্রমে গেল জত মুনিগন। 
ভ্রাতিগন ডাকি গাজা আনিল সত্যর ॥ 
লোকে চিন্তা পাইলে হইব অরাজ। 
দেসে দেনে চলি জায় না করিয় ব্যাজ ॥ 
বৃপতির আজ পাইয়া! ভ্রাতিগন। 
সকলে করিল তান চরন বন্দন ॥ 
একে একে নৃপতির জত ভ্রাতিগন । 
আলিঙ্গন দিয়া কৈস ললাটে চুম্বন ॥ 
জার জেই নিজ রার্জে চলিল সত্যর। 
অন্র্ধার রাজা হইল কুল ধন্মুর্ধর 
এই মতে নিতি বার্দ নারদে দেখিয়া । * 
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর স্থানে লকল কহিয়া॥ 
কুসের চরিত্র ধর্ম্ম সুনিল লক্ষন । 
হরিস হুইল তবে শীমধুদোধন ॥ 


Ml 


বান্মিকে রচিল সপ্ত কাঠ রামায়ন। 
স্থনিলে নিকটে নাহি দারূন সমন ॥ 

সর্ব পাপ হরে রামনাম স্বরনে ৷ 

মৃগ পলাএ জেন বের্থ দরমনে ॥ 
সর্ধ্ব দেব হতে শ্রেষ্ট বিষ্ণু এক নাষ। 
তাহা! হতে শ্রেষ্ট হএ রাম এক নাম ॥ 
রাম হেন নাম গেবা অ্রংনে সুনএ। 
ভবসিন্ধ তরিব সেই জমের নাহি দ্বাএ ॥ 
গঙ্গার জে পশ্চিম ধার ফলিক নামে গ্রাম । 
[তাহাতে বস]তি করে কিওিবান নাম | 
সেই কিন্তি কহে করি রামবসে ধন্দ। 
বান্সিক শ্লোক ভাঙ্গি কৈল পদ [বন্ধ]॥ 
রচিলেক কির্তিবাস রামায়ন সপ্ত কা 
এত দিনে সমাপ্ত হইল উত্তরা কা 


২৯ 


ইতি উত্রা। কাঠ [সমাপ্ত ] ৷ * ॥ ইতি সন 


জূএ জগনাথ গৌরাঙ্গ সচির নন্বা ন]। 
ত্ৰিভুবনে করে জার চরন বন্দন ॥ 
রাম অবতারে গোড়া রাবন বর্দিগা। 
নদিয়ার ভকত দব গোপ দিরজিল। ॥। 
রাইর ভাবে গোড়া গৌর অবতার। 
হরে কৃষ্ণ মোহামন্ত্র করিয়া প্রচার ॥ 


১২০৫ তেরিথ ১০ পোউস.**সহক্ষরং শ্রীমানিক্য 
দাস প্রগনে দক্ষিন সাভাজপুর মোকাম 
ছান্দিয়া...পুস্তক শ্ীমানিক্য দাস পিসরে 
শ্ীমুক্তারাম দাস তান (পিসরে শ্াবেছুরাম [খাস] 
তান পিসরে শ্রীপ্রদাদ দাস তান [পমরে 
জীভবানি দাস তান পিসরে শ্রীগদু দান তান 
পিনরে শ্রীতিঅরাম দাস তান্ু'সরে শ)৩দ 
দাস। সাত পুরুস্‌ £ কম্ভব গোত্র ॥ -গদাধর 
পণ্ডিত গোসাঞির পরিবার & কোন গদাধর 
পরি গদাধর ॥ 


#৪ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


ৰান্থদেৰ ঘোসে কহে জোড় করি হাত। 
জেই রাধা সেই কৃষ্ণ সেই জগনাথ।। * ॥ 


১১৮ | রামাত়ণ_উত্তরাকাণ্ড । | 


রচয়িতা--কবত্বিবাস । 
তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ ৮ ৫ইঞ্চি। 

পত্রসংখ্যা ১--১৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-.১০ 
পঙ.ক্তি। অসম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বীকুড়া। 
আরস্ত,_ 
আগ্ভকাণ্ডে রামের জন্ম সিত| দেবির বিভা | 
অজধ্যায় বনবাস ভরথে রাজ্য দেআ || 
আরনাতে জানকি হারাঁএ মহাসয়। 
কিছ্বিদ্ধাতে বালি বধ কটক সঞ্চয় | 
যুন্দরায় সাগর বান্ধিআ হৈল পার। 
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজার সবংসে উদ্ধার ॥ 
এই ছয় কাণ্ডের কথা উত্তরায় গায়। 
উত্তর! যুনিলে রশ্বমেধের ফল পায় ॥ 
রাবন বধি অধ্যায় আইলা রাম। 
উত্তরার প্রথম হয় লক্ষন ভোজন 
সভা! কোরি অজধ্যায় বোসি রোঘুবরে ৷ 
রামে ঘেরি বোগ্রে্রত ভোল্যুক বানরে ॥ 
রাক্ষস মানস কোপি বোনে একাসনে । 
অপূর্ব রামের কির্তি এ তিন তুবনে || 
সিংহাসন উপরে বোপিএ রোখুমুনি । 
বামেতে পেএছে সভা জনকনন্দিনি | 
চামর হাতে দাণ্ডাইএ ভরথ সন্তর্রন। 
করজোড়ে স্ততি করে পবননন্দন ॥ 
ছত্র হন্তে নছমন দাঙাএ পশ্রাতে। 
রাঁজকর দেয় প্রজা রামের অগ্রেতে ॥ 
পুর্ব সত্তে পার হোএ নিদ্রা আর অলল। 
আকর্সে লক্ষন বির হোইলা অবস ॥ 


পশ্রাতে দাপ্ডাএ ছিল নুমিত্রাসস্তান। 
ছত্ৰ টলে লক্ষন হোইল সাবধান । 
পূর্ববকথা স্থিতি করে গোউর বরন। 
মৃদু মন্দ বদনেতে হাসিল! লক্ষন ॥ 
পোঁড়িল সভার দৃষ্টি লক্ষনের পানে। 
আশ্চর্য্য লাগিএ গেল সভাকার মনে ॥ 
কি হেতু লঙ্গন হাসে না পারি বুঝিতে । 


* সকলে বিচার করে আপনার চিতে ॥ 


মনে মনে চিন্তা করে রাজিবলোচন। 

আমারে দেখিএ বুঝি হাসিল! লক্ষন ॥ 

চারি ভাই রাজপুত্র জন্ম অঙ্জধ্যাতে। 
রাজ্জের রাজা হোলাম আমি সভাই থাকিতে ॥ 


মধা”_ 
অগন্তেরে জিজ্ঞাস! করেন রোঘুবর। 
কহ মুনি কি কোরিল রাজা লক্কেম্বর ॥ 
মুনি কম রাঘব কথাতে দেহ মন। 
কৈলাস নিকটে গেল রাজা দসানন ॥ 
মোধু মাপে বসস্ত বাসাত উপনিত। 
কুন্থ কুছ রবেতে কোকিল গার গিত ॥ 
মোউর মোউরিগন সঙ্গমেতে ডাকে । 
গুন গুন গুঞ্জরে ভ্রমর! লাখে লাখে ॥ 
পৃর্নদার জোস্তা তাথে অতি মনহব। 
স্গন্ধি মলয় বাউ বনের ভিতর ॥ 
না পেএ পৃকিতি রাজ! বসে ছ[ঃ]খ মনে। 
রম্তা নান! অপচ্ছ'র! চোলেছে সঙ্গজানে ॥ 
কুটিল কুস্তলে দির্ব বেনাএছে বেনি। 
বেনির গঠন জেন কাপিএ নাগিনি 1 
লন্বাটে সিক্দুর জেন ভামু নিন্দা করে। 
চন্দনের বিন্দু তাথে ইন্দু জেন ঘেরে ॥ , 
মৃগমদ তিলক নাসার অগ্রে রেখা । 


ইন্্ধোন্ধ ভুরূভঙ্গি শ্রবনেতে ঠেকা ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ ৩১ 


নয়ন ভঙ্গিমা জেন খঞ্জন চঞ্চল। 
অধরের জুতি জেন পক্র বিস্ুফল।। 
গজমুক্তার বেসর নাসার অগ্রে দোলে! 
বিহ্যত লোটায় কত হাসির হিল্ললে । 
জিনিএ হস্তিনিকৃত্ত প্ররধর ভাঁর। 
তথিমাঝে লম্বিত হোঁএছে মুক্তাহার। - 
মুগপোতি নিলা কোরি কোটি ওঁতি খিনি। 
খুদ্র ঘুর্টিক। তাথে বাজিছে কিস্কিনি॥ 
বিচিত্র কাচলি সোভা করে বোক্ষস্থলে। 
কাঞ্চনপববত জেন ঝাপে ইন্দৰজালে | 
রামরস্তা জিনি উদ ওঁতি মনহর | 
যুধা যুকিরন জিনি লাবন্য যুন্দর ॥ 
আচ্ছাদন অঙ্গে আছে নিলবর্নভূনি । 
চন্জরেরে ঘেরেছে যেন নব কাদঘিনি ॥ 
মোহএ মহেস রিপু পেএ মঙ্গগন্ধ। 
সটপত্স ধাইএ আইসে মকরন্দ ॥ 
তিমির কোরিও ধংস বোমপথে জায়। 
বোঁসেছিল দসানন দেখিবারে পাঁয়॥ 

( পৃঃ ৬৫।১-২) 


সো, ড্রন কাছে জখ! বোসি মুনিব্র। 
বান্মিক ডাকিছে গিএ কোরি উচ্চস্বর॥ 
জজমান জন্মীআছে সির এস মুনি। , 
যোসিষ্ট কোরিল জাত্রা আদ্যপাস্ত জানি || 
আনন্দে বোসিষ্ট মুনি কোরিল গমন। 


কুটির ছুআরে গিএ দিল দরসন ॥ 
কেমন সিতার পুত্র দেখিব নয়নে । 


বাহির কোরিএ আনে মুনিপোদ্ধিগনে ৷ 
তেমন রামের মুখ জেমন নয়ন। 

জেমত রামের বর্ন জেমত গঠন ॥ 
বাল্দীকি বোসিষ্ট দোহে একত্রে বোসিএ। 
স[ং]পস্কার হেতু ভুক্তি বেদ উচ্চারিএ।। 


আনহ গ্গার জল করাইব শ্চাঁন। 

যুনিএ বাল্দীক মুনি মুদিল নয়ন | 
জ্বোগানন কোরিএ বলিবামাত্র মুনি। 
সর্গেতে হোইতে নাবেন গঙ্গা মন্দাকিনি ॥ 
ভার্ন বি কোহিছে তবে যুন মুনিবর। 
আঁ্ঞ| হৈলে গ্রবেসি এ যুতিকাঁর ধর ॥ 
উপনিত হৈল গিএ গ্গ। মন্দাকিনি। 
আমি আসিআছি ম! জনকনন্বিনি | 
হেনকাঁলে কুবেরছুত এল্য সেই স্থানে । 
প্রনাম কোরিছে আসি মুনির চরনে ॥ 
আনিমাছি সন্ন থাল তুয়| বিদ্যমান৷ 
রামচন্ররের পুরে ইহায় করাইতে শ্রান ॥ 
বোসিষ্ট গৌসাই পবে বেদ উর্চ্চারিএ। 
কোরিলেন নাড়িছেদ আপনে জাইএ ॥ 
পুজ্জ কোলে কোরি মাত! জনককুমারি। 
কোনায় রোদন করেন বোসিউকে হেরি ॥ 
এ যুক জোদ্যপি আজ হোত অধ্যায় । 
ঘুচিত মনের খেদ যুধাই তোমায় ॥ 

রামের মনেতে কত জঙ্গীত আনন্দ । 
রতন ব্রাঙ্ছনে কত দিতেন রামচন্দ্র ॥ 

আমা সম হতভাগি আর কেবা আছে। 
যুনিএ ৰোসিষ্ট কয় জাঁনকির কাছে ॥ 
আর কেন চিন্তা কর জনকর্মাীনি। 
ভাগ্যবতি তুমি বট আমি ভালে জানি ॥ 
রাজার রানি ছিলে রাজার মা! হৈলে জনকঝি। 
সন্তান হোইল তোর আর চিন্তা কি॥ 


, যুনিএ জানকির কত হোইল উল্লাস। 


উত্তরাকাণ্ডের কথা রচে কিতিবাস। 
পরেতে বোসিষ্ট মুনি কোরিল গমন। 
সভভস্রন নিকটেতে দিল দরসন ॥ 
বোদিল বোসিষ্ট মুনি সোতুদ্রন কাছে। 
অধমুখে বোসি বির মৌন হোঁএ আছে।॥ 


শি 
. i 
A 


৬২ 


জিজ্ঞাস! কোরিছে বির বোসিষ্টের স্থানে। 
সন্দেহ আমার এক জন্মিআছে মনে ॥ 
যুষ্যবংসের পুরহিত এই মান্র জানি । 
আর তুমার জমান কিরূপ আছে মুনি & - 
যুনিএ বোসিষ্ট মুন লাগিল হাসিতে ৷ 
তপবনে মুনিগনে হয় অঁজাইতে ॥ 
সোক্রপ্রন কহে মুনি নিবেদিতে ভয়। 
এক মত আমার মনেতে উদয় হয় ॥ 
পঞ্চ মাস গর্ভবোতি জনকনন্দিনি । 
' হেন কালে বনবাস দিল রোথুসুনি ॥ 
এই মত বনবাস যুনেছি শ্রবনে । 
আানকিকে রেখে গেছে বিষ্টপদার বনে। 
ভাগ্য বুঝি গ্রসন্য হোইল মুনিবর । 
সোত্য কথা জিজ্ঞাসিএ তোমার গোচর ॥ 
(পৃঃ ১১৬১২) 
ভ্রিপদি ছন্দ ॥ রাগ পঠমঞ্জরি ৷ 
হনুমান জত কহে কৌসল্যা মৌনেতে রহে 
| কতক্ষনে কোহিছেন রানি। 
ছুটি আখি ছল ছল বোক্ষ বেএ পড়ে জল 
মুখে কর অর্ধ অর্ধ বানি ॥ 
এস হোস্থ বোস কাছে বোহু খেদ মন্মে আছে 
সকল কোহিব বিস্তারিএ। 
মোরে ছম্থায়'ধৈশ্ডারি খজর%ধা আন্ধার কোরি 
সিতে লোক্ষি গিএছে ছাড়িএ॥ 
রাধন সংহার কোরি রাম হৈল দগুধারি 
পাটেম্বরি হৈল জনকবি। 
এ সকল কিত্য দেখি জুড়ায় ছুখিনির আখি, 
সুখ জত সোখ্ধা কর কি ॥ 
. পঞ্চমাস গর্ভবোতি হোঁইলেন সিতে সোতি 
বাড়ি গেল দুগুন আনন্দ। 
পঞ্চামৃত দিবার তরে  আনিলাম দিজবরে 
গ্রনাদ ঘটাল্য রামচন্দ্র | 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কে জানে কার যুনি কথা রথে কোরি লএ সিতা 
প্রকার কোরিএ দিল বন। 
রান আজ্ঞা ধোরি মাথে চাঁপিএ পুষ্পক রথে 
বনে রাখি আইল লক্ষন ! 
কি কোহিব বাছা আর প্রান মাত্র হৈল সার 
সিতে বিনে সব সর্প দেখি। 
কর হানি বোক্ষপরে কৌসল্যা রোদন করে 
কোথা রৈলে জিবন ভ্রানকি ॥ 
হস্ুমান মুদ্ হ এ - ভুমে পড়ে গড়াইএ 
হায় রানি কি যুনালি মোরে । 
হায় মা নকৰি উপায় কোঁরিব কি 
হমুমান কান্দে উচ্চস্বরে ॥ ্ 
হোস্ছমান গোচরে ফোৌসল্যা প্রবধ করে 
কোপে বির ছাড়এ নিশ্বাস। 
জলধ গজ্জন জিনি নিশ্বাস, আতমর্ঘনি 
রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস ॥ *॥ 
( পৃঃ ১৩০১২) 
শেষ, 
্র্থ হনুমান নাম অঞ্জন! গল্লেতে । 
রসাতল অন্রন্ধা পাঠাব পদ্দাঘাতে ॥ 
পুনর্বার-জাঁনকিকে অজপ্ধায় আনিব । 
পুত্র বোটি:ভ্রদনির পালন কোরিব ॥ 
ইহা কোহি হোমুমান কোরিল গমন। 
জলধর সম রবে কোরিছে গজ্জন ॥ 
পদভরে পৃথিবি কোরিছে টল টল। 
নয়নে নিগ্রত হয় জলন্ত আনল ॥ 
"নাসার নিশ্বাস জেন প্রলয়ের ঝড় । 
ঢাকের রগড় জিনি দত্ত কডমড় ॥ 
সভা মাঝে জাইএ ভাড়ায় হমুমান। 
দেখিএ সকল লোকের উড়িল পরান ॥ 
হনুমান জিজ্ঞা,স যুনহ নিল দে। 
এমন দূর্ক দ্ধ তোমায় ঘটাইল কে ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ ৩৬ 


পঞ্চমান গত্রবোতি আছিলেন সিতে ! 
উপযুক্ত হয় রাম বনবাস দিতে ॥ 
ওধিক আর রামচন্দ তোম'য় কবকি। 
কোথা হোতে কর্ম পেতে মন্ত্র লএছি॥ 
মতান্তর বুঝি তবে উঠি রোঘুনাথ। 
উঠিএ ধরেন ছুটি হোনুমানের হাঁত।। 
জা হোএছে হোনুমান থেমা দায় মনে। 
আঁছেন জনকষুতা বিষ্পদার বনে | 
অস্বমেধ সাঙ্গ কোরি আনিব সিতায়। 
পূনরূপি হব রানি পুরি অজন্ধায়। 
দেবের ঘটন বাছা! কে ঘুচাতে পাঁরে। 
দুষ্ট বাক্কে বনবাস দিলাম সিতারে 1! 
না জানে এ সব তর্ত্ জত কোপিগন। 
জনকনন্দিনি (সিতায় গিএছেন বন ॥ 
স্বর্ন জা নকি দেখি ভ্রম ছিল মনে। 
[এ] তত্র জানি রোদন করএ সর্ব্ব জনে ॥ 
হায় মা জানকি বোলে করএ রোদন। 
ঝর বর ওস্তজলে ঝুরে হনয়ন।। 
স্ব হোএ সভাতে বোসিল হোহুমান। 
সিতার সোকে ঝর ঝর ঝোরে ছনয়ন | 
কিততিবাস ইত্যাদি | 
বোসিলেন রামচন্দ্র পূর্ন সভা মাঝ । 
পুন মার চক্দ্রিমা দেখিএ পায় জাজ ॥ 
সোতুদ্রনে আসিবারে লিখিলেন পাতি। 
সিস্র কোরি জাত্রা করে সুমন্ত সারথি 
পত্র পেএ বিসেষ জানিএ সমাচার । 
দ্বত মোধু সাজাইল সহস্তেক তার ॥ 
অপরঞ্চ দির্ব কত দিল পাঁঠাইএ | 
পশ্রাতে সাজিল বির সমোক্ননইএ ॥ * 
অনি দিএ চলে জত সোন্নগন । 


- 0 


১১৯! রামায়ণ_উত্তরাকাণ্ড । 
রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 
বাঙ্গাল] তুলোট কাগজ ! আকার ১৩৪ ২৫ 
ইঞ্চি । পত্রসংখা! ১--৬, ৮-১২, ১৮-১১০, 
১১২-১৩২ | এক এক পৃষ্ঠায় ৯-১৩ পৃডক্কি। 
লিপিকাঁল, সন ১২3৪ সাল। খণ্ডিত। 
আরম্ভ, 


" জঙ্কাকাও গাইল রামের ছত্র নব্দও। 


গাইব উত্তরা কাণ্ড অমৃতের ভাগ ॥ 

অমৃত নঞা৷ জদী খায় ভাণ্ড ভাও। 

তাহ! হইতে পৃত হয় যুনিলে উত্তরাঁকাণ্ড ॥ 
ব্রৈলোক্যবিজয় রাম হূর্জয় ধম্ধর্বর। 

দুৰ্জ্জয় রাক্ষস মারিয়া রাম আইল ঘর ॥ 

মুনি সকল বলে আমর! পাইলাম পরিজন । 
অুধ্যাতে গিয়া রামকে করিব কল্যান ॥ 
এতেক বলিয়া জায় জত মুনিগন। 

চারি দিগের মুনি আইল অভুধ্যাভূবন ॥ 
মাধব নামে দ্বারি ছিল রামের ছুয়ারে। 

মুনি বলে সংবাদ জানাও রামের গোচরে ॥ 
মাধব নামে ঘারি রাঁমে নয়াইল মাথ!। 
তোমা দেখিতে মুনি অইল তার যুন বথ1॥ 
মধ্য, 


শ্রীরাগেন গিয়তে ॥ 
ফিতার সোকেতে রাম ভূমে গড়াগড়ি জান 


কোথা গেল সিতা চন্দৰমুখি। 

প্রানের দুর ভ মিত! নাহি সিতার মাতা পীত1 
কিবা দোসে তেজিল জানকি ৷ 

বাজার বিয়ারি হয়া মোর সঙ্গে বনে গিয় 
বতেক বনেতে পাইল ছুঃখ। 

দারুন রাক্ষন ওরি তোমারে করিল চুরি 
বিপিনেতে নাঁহি হল্য সুখ ॥ 


৩৪ বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 
সবংসে রাবন মারি তোমার উদ্ধার করি এতেক লক্ষন কহিল রামের পাস। 


পরিক্ষা লইল লক্কায়। উত্তরায় রচিল পণ্ডিত কৃতিবাস 1% 
দিবা আইলাম দেসে লোকে অপজস ঘোষে (পৃ ৭৮১-২) 
পামরে পিতিত নাহি জায় ॥ - ৯৬1১ পত্রে নরমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গ 
পিত1 ত পরম নতি স্বরূপে জানিয়া মতি আছে। 
লোকে কহে গঞ্জনা কাহিনি । শেষ, 
ঘোর দণ্ডক বনে থুয্য। আইলে লক্ষনে বান্মিক বন্দিয়া গান লব কুশে গায়। 
কেমনে রহিবে একাকিনি ॥ * গাইব অনুধ্যাকাও আঁদিকাণ্ড সায় | 
প্রানের লক্ষন ভাই মিতা ধুয়্যা এলি কোন ঠাঞি দুখে রাজ্য করে রাজ! অজের নন্দন । 
জাব আমী সিতার তপ্পসে। মাতামহের ঘরে গেলা ভরথ শক্রঘন ॥ 
কৌতুক ইঙ্গিতে আমী . বুঝিতে নারিলে তুমি রামে রাজ্য দিতে হইল রাজার অভিলাস। 
নিশ্চয় রাখিলে বনবাসে ॥ রাজ্য না পাইল! রাম গেল! বনবাষ ॥ 
সরিরে নাহিক দয়া সিতাকে নাহিক মারা রাম বনে গেল! তবে কান্দে সর্ব জন। 
কোথা সিতা পরম যুন্দরি। সোকেতে হইল দসরথ রাজার মরণ | 
চ্্রবদনি বিনা কিছু তন লয় মনে মধুদ্বরে গীত গায় বাজাইয়া বিন । 
সোকে প্রান ধরিতে না পারি ॥ নুনিয়৷ কান্দেন রাম আর সর্ব জঙ্গা॥ 
সঙ্গল লোচন হরি লোহে ঘন বহে বারি গান স্ুস্কা রামচন্দ্র হইল বিভোলা। 
উত্তরি[ল] পরিহরি মহি। গায়কে আনিয়! দেহ দন! সহস্র তোলা ॥ 
রামানন্দ দাসে কয় তরাইতে ভবতয় ভাগারি বাটার কর্যা আনিাল] কাঞ্চন। 
চরনে শ্বরন আমী চাহি র%॥ গিত রহাইয়৷ কন ভাই দুই জন॥ 
লক্ষন কি নিঞা রহিব আমী ধরে। গুটী চারি ফলেতে আমাদের উদর ভরে। 


ন! দেখিয়া সিত! সতি প্রান কি জান করে। তোমার ধন রাখগা রাম তোমার ভাঁগারে ॥ 
সিত। সিতা ্বা্িয়া রাম পড়িল ভূমিতলে । রাম বলেন গান কর মুনির নন্দন । 
সিভার সোকেতে কান্দেন প্রান ব্যাকুলে ॥ ভাল পুরান কর্যাছেন বান্মিক তপধন ॥ 


কোথা গেল! প্রানসিত! দেহ দরসন। রাজার সৎকার আস্ত করিল ভরথ। 

না দেখিয়া তুয়া মুখ বিদরে জিবন ॥ রামকে আনিতে জান চিত্রকোট পর্বত ॥ 
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন । a SRR 

লক্ষন বলেন গোসাঞি কান্দ কি কারন ॥ 

লক্ষন বলেন প্রভূ কিসের বিলাপ । ১২০। রামায়ণ-উত্তরাকাণ্ড। 
প্রজা লয়্য| রাজ্য কর কিসের সন্তাপ ॥ রৃচয়িতা_কবৃত্তিবান । . 

মন স্থির কর গোসাঞ্চি না হও চঞ্চল? বাঙাল! তুলোট কাগজ । আকার, ১৫২৯৫ 


সোক স্বর গোলাঞি না হও বিকল। ৪$ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ২-৮৭ । এক এক পৃষ্ঠার 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩৫ 


১০-১২ পওক্ি। লিপকাল, সন ১২০০ সাশ। 
খগ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর ৷ ্ 
আরম্ভ, 
হাথে দণ্ড কুমণ্ু সর্ব গাঁত রক্ষ 
তেজিলেক ধন জন সংসারের শুখ ॥ 
অনাছারে থাকয় কেহ বরিষা চারি মাঁষ। 
কোন মুনী সৰ্ব্ব কাল থাকয় উপবাষ | 
দস সমন বচ্ছ'র কেহ করিছে অনাহার। 
অস্তবাড় লাগীর়াছে অস্তী চর্ন্ম সার ॥ 
এত সব মুনী আসীছে তোমার ছুয্াবে । 
আজ্ঞা কর আনী গোঁসাঞী তোমার গোঁচরে! 
রাম বলেন ঝাঁট আন দ্বারে কি কারন। 
বড় ভাগ্যে আমার মুনীর সম্ভাষন ॥ 
রঘুনাথের আজ্ঞা পাইয়া ঘ্বারি সত্তর। 
মুনি সব লইয়া! গেলা রামের গে।চর ॥ 
মধ্য, 
জনের আশ্বাসে ইন্দ্র ক্রন্দন সন্ভুলিগ। 
তবে ইন্দ্র রাজ! গেল চণ্তীর গোঁচরে ॥ 
তোমার বিদ্যমানে দেবি দেবতা সংহারে। 
রাবন মারিয়া দেবের কর প্রতিকার ॥ 
চৌধটি জোগিনি আছে দেবির সংহতি । 
ভুবীতে জোগীনি সব রড় পিগ্রগতি ॥ 
জুঝিতে ঞ্জোগিনি সব নানা কাছে কাছে। 
রক্ত মাংস খাইনা উন্মত্ত হইআ নাচে ॥ 
দেখীতে জোগীনি সব [মহা] ভয়ঙ্করে। 
সতে সতে রাক্ষদ একেক জোগীনি সংহারে ॥ 
রাবন বলে চণ্ডী তুমী কর বধানে। 
জুদ্ধ সমপীয়! তুমী চল নিনস্থানে ॥ 
আমারে জীনিলে তোমার কীঁচু নাহি কাঁজ। 
তুমি হারিপে চণ্ডী বড় পাবে লাজ ॥ i 
রাবনের কথ! স্থনিঞ। চণ্ডীর হইল হাস । 


জুদ্ধ সমপিয়া দেবি গেলেন কৈলাস ॥ 
ইত্যাদি (পৃঃ৩৮৷২) 


শেষ, 


রথ লইয়া গেলা ব্রহ্ম প্রভুর বচনে। . 
সর্বসম্পদ প।য়ে লোক রামনাম স্বেরনে ॥ 


সরজুর জল গভির পর্বত প্রমান। 

সকল স্থথাইয়া হইল আঠুর.সমান ॥ 

স্থাবর জ্রঙ্গম জত জলের উপর ভাসে । 
,শ্বরির তেজিয় লোক গেলা স্বর্থবাসে ॥ 


দিব্য রথে জায়ে সভে দেবদেহ ধরি। 
রামের প্রলাদে লোক গেল! শ্বর্গপুরি ॥ 


মরনকালে রামনাঁম বলিব জেই জন। 

নিজ শ্বরিরে স্থান তারে দেন নারায়ন ॥ 
ভক্তি অন্ুর্নপ স্থান অনেক প্রকার ৷ 
ভন্তিলে গোবিন্দ লোঁক পাঁয়েত নিস্থার 
সকল পুথিবির লোক গেল স্বর্গবাস। 
এতেক দেখিয়! ব্রহ্থাঞ্জে লাগিল তরাস॥ 
চতুম্মুখে ব্রহ্ম! বিষ্ণুরে করেন স্ততি। 
তোমার নাম স্বগনে গোসাঞি পাপির মুকতি॥ 
আগম পুরান বেদ জত গাস্তরগ্রস্ত। 

আম হেনে! কোটি ব্রহ্ম! ন পাইল যন্ত ॥ 
নকল পাপ ঘুচে রামনাম স্বরনে। 

পাপমূগ পালায়ে জেন সিংহ দরূদনে ॥ 
চাবি বেদ মহল নামে দত হয়ে ধল। 
এমত কোটি গুন হয়ে রামনামে কেবল ॥ 
রাম নামে রাখিবেক সহস্র ধস্থকে। 
মাএয়ামোহে আছে লোক চক্ষে নাহি দেখে। 
কির্তিবাস পণ্ডিত লোকের চিন্তি হিত। 
লোক মহ্বারে কৈলা রামায়ন গিত | 
সাত কাণ্ড পুথি কৈল! অমৃতের ভা । 
সুনিলে খণ্ডে লোকের জমপিড়া দণ্ড ॥ 
রামনাম স্বরন করিম মরেত চণ্ডাপ। 
সেঁন্বরিরে স্বর্গ জায়ে অর্ম্ম নাহি আর ॥ . 


৩৬ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


” অতয়েব সুন লোক হইয়! একচিত্ত । 
অন্য মন ইহাতে ন! করিবে কদাচিত ॥ 
সুন সুন আরে ভাই হুইয়া একমন | 
এত দুরে উত্তরাকাও হইল সমাপন ॥ 
বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 
পুস্তকের সহিত মিল আছে । 


১২১। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 


রচরিতা- কত্তিবাস। 
বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকার, ১৩৯৮ 
৪8 ইঞ্চি। পত্রস্খ্যা, ১-৫১, ৫৮-৭৩। 
এক এক পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্ক্তি। থণ্ডিত। 
প্রাপ্তিস্থান, বাকুড়া। 
আরম্ভ, 
লব কুসের জুর্ধ লিক্ষিতে ॥ 
বসিষ্ট বলেন ঘোড়া রাখি কাহার সকতি। 
শ্রীরাম ডাকিয়া আনিল! লক্ষন পোর্ধীপতি ॥ 
অন্বমেধ করিল! রামচন্দ্র গদাধর। 
জভ্ঞের ঘোড়া পাঠায়্যা দিয়াছিল| পুরন্বর ॥ 
মন্ত্রিগনে ডাকিয়! প্রভু রাম যধিপতি। 
মুনিগন সৃষ্গে লয়্য। করিগা! জুগতি ॥ 
রাম বলেন ঘোড়া কেব। রাখিবেক জতনে। 
তোমা বিনে ঘোড়া রাখিতে নারিব অন্য জনে ॥ 
ঘোড়া রাখিতে নিজোজিল! ঠাকুর লক্ষনে । 
জজ্ঞলালে রামচন্দ্র করিল! গমনে ॥ 
লক্ষন বলেন ঘোড়া রাখিব তোমার যাদেনে । 
- বৎসরেক ভ্রমিব যামি ঘোড়ার জে পালে 
নির্ত্ন দান মোরে দেহ মহাঁসয়। 
পরম সুথে বেড়াই জেন হইয়া নির্তৃগগ ॥ 
নানারূপে রিপুগন বেড়ায় হরিসে। 
নির্ভয়ে বেড়াব গোঁপাঞ্চি কেনন "'হুষে ॥ 


লক্ষনের বচন স্থনিঞ্। হাসেন রধুনাথে। 
জয়পত্র লিখিয়! দিলেন জক্ষনের হাথে ॥ 
এই পত্র দেহ লয়্যা ঘোড়ার লম্বাটে । 
ভূর্ধ করিতে জেন কেহো নাঞি য়'টে॥ 
স্রীরামের রাজ্ঞা পায়্যা ঠাকুর লক্ষন । 
করিতে লাগিলা তেহোঁ ঘোড়ার সাজ্জন ॥ 
মধ্য 
১৯১, ২২1২, ২৩২, ২৪1১১ ২৪1২, 
৩৪1১, ৩১1১, ১৭1২, পত্রে মধুকষ্ঠের ভণিতা 
আছে। 5 
রাগ পাহিড়্যা। 
আরে বাঁছা যার না জাইহ তপোবনে। 
দানিঞ। সুনিঞ| মুনি কেনে দিলেন মেলানি 
ঘরে বমি থাক ছুই জনে॥ 
পুর্বে বিষ্ণু য়ারাধিয়া প্রিথিবিতে জন্ম লয়্যা 
বাড়িলাঙ জনকের ঘরে। 
পিতা বড় নিদারূন করিল দারন পন 
হরধনু ভাঙিবার তরে ॥ 
প্রভ্‌ দেব নারায়ন এক য়ংসে চারি জন 
ভারথে ছুল্পভ জার নাম। 
অগোচর চারি বেধে সম নহে অস্বমেধ 
জার নাম লইলে ধন্ম মোক্ষ কাঁম। 
হেন প্রভু মোর পতি মাতা মোর বস্ুমতি 
বিধি মোরে করিল নৈরাস। 
নাঞি কৈলাঙ অপরাধ দারন লোকের বাদ 
প্রভু মোরে দিল বনবাস ॥ 
তোমা দু'হা উদরে ধরি আইলা বনপ্পুরি 
না দে-খলাঙ প্রভুর চরন। 
তৌম! দোহার দেখি মুখ পাঁসরিলাঙ সব দুখ 
সকল দুখ করিলাঙ পাসরন,॥ 
দাদ দস ভুথে জুথে গমন বিচিত্র রবে 
প্রভূ মোর রাঁজবংর্জেশখবর। 


কণা ০ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন, পুথির বিবরণ ৃ ৩৭ 
তোমরা ভার তনয়” নাঁঞি দিহ পরিচয় নানা সম্ত নাঁন। ধনে বৈশ্বের ঝাঁড়ে ঘর। - 


সপিবেন বাম্মিক মুনিবর ॥ - সুত্র জাতি সুনিলে হয় পুন্ত বিস্তব ॥ 
দুই পুত্রের ধরি-হাথে দিলেন যাপন মাথে সংসার মোঁহিয়া কির্তিবাদের পীচালি। 
মোর বোল ন! করিহু আন। রামায়ন স্্রনিলে তার বাড়ে ঠাকুরালি ॥ 
রামে বলিহ উর্্ভর না বলিহ হুরাক্ষর হেন কির্তিবাসে কল্যান কর্ন দেবগন। 
মোর বোলে হবে সাবধান ॥ উর্তরকাণ্ড গাইল শরামের স্বর্গকে গমন! 
জবে চাহেন পরিচয় বলিহ রাজার তনয় শীরামের চরিত্র জে জন্‌ স্থনে একমনে | 
সপ্ত মত্র পাঠাইল! বনে।- সর্ব দুর্খ খণ্ডে তার শীরামের কোল্যানে ॥ 
ছত্র দণ্ড অধিবাস = হেন কালে বনবাস চিনি লবাত সৎকার! পিয় ভা ভাণ্ড 
সম্মানে রাধিহ হয়্মানে॥ . এত ছুরে সমাপ্ত হইল উর্তরকাঁও ॥ 
জুমিএ মাএর ঠাঞি দোহে দোহা পানে চাই  পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণডের 
লব কুসে লাগিল তরান। সহিত স্থানে স্থানে মিল আছে। 
বিশ্ময় লাগিল মনে দ্বিজ মধুকণ্ঠে ভনে' নি 
নেচাড়ি রচিল কি্িবাস 1 ১২২। রামায়ণ_উত্তরাকাণ্ড। 
(পৃঃ ১৮২৯১) রচস্রিতা__কৃত্তিবাস। 
শেষ 8 বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকার, ১৫৯৫ 
শ্রীরামের অশ্থচর সব ব্রহ্মার বচন সুনে। ইঞ্চি। পত্রমংখ্যা, ২-৩৯, ৪২-৪৪ । এক এক 
সরজুর জলে প্রান ছাড়ে শ্রীরাম স্ব'রনে॥ পৃষ্ঠার ১:--১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন 
দুথ্ঠ পানেতে জেন সিহুর মোন ভাসে। ১২৫৫ সাল । খণ্ডিত । 
শ্রীরাম ত্বঁওরনে প্রান ছাড়িয়া রহিল। হ্বর্ববাসে। মধ্য, 
ব্ৰহ্মা সুষ্টি হুজিল শীরাম য়বতার। . দেবসভ। রাল্সভ! আর মুনিগন । 
ব্ৰহ্মা বলেন কোন মতে হইব প্রচার ৷ বসিষ্টেরে করিল! রাম জজ্ঞের বরন ॥ 


চিন্তিয়া গুনিঞা বান্মিক পাঠাইল শ্বরেশ্বত। হোত! হৈল বনিষ্ট রথ পর্দমুনি=। 
তাহার প্রসাদে রামায়ন কৈল বান্সিক.মহামতি॥ আপোনে সাম্য হৈল দেব বুলপানি ॥ 


পাঠক পৌথ! পড়ে কথক বাঁখানে। দিব পরে পরিলেক সধস্তের ভার । 
পৌথা সুনিবার বেলায় ঘুম রা্িষ্টানে ॥ ; আপোনে ব্যাযমুনি হুইল -তন্ত্রধার ॥ 
কিপ্তিবাস সুজ্জিল গিত সুনিতে মোধুর। , অগ্নি জালিয়া দিল ব্ৰহ্ধা কুণ্ডের মাঝার। 
জাহার গিত ছুনিঞ! পাপ জায় দুর ॥ ভারে ভারে জল্রকাষ্ট বিভিদ প্রকার ॥ - 
ভালে সবদে বাজে নপুর বন ঝন।- * ভারে ভরত চালে জেন চালে জল। 

গিত নাচন সভে স্থন রামায়ন ॥ '  কুগুনধ্যে বসিলেক আপনে আনল ॥ 
ব্ৰাহ্মন হু'নিলে হয় পায় জজ্ঞ পুজা । | বেদ্‌মস্ত্র পরিয়! মুনি দিয়াছে য্নাহুতি। 


ক্ষেত্রি সুনিলে হয় প্রিথিবির রাজা ॥- আহুতি লইয়াছে মন্ত্রী সপ্ত জিভর্তা পাতি॥ 


৩৮ 


এই মতে করিলেক যজ্ঞের আরস্ত। 
লক্ষনেরে কহে রাম কর এক কর্ম ॥ 
সভ| করি বসি আছে জত মুনিগন। 

বস্ত্র অলঙ্কারে কর মুনিরে বরন ॥ 
একচির্ভ হইয়া! ভাই সোন আমার কথা । 
সোবর্মের তৈজষ দেও সোবয়ে *** ** ৷ 
নন্দ জেন ন! বোলে জবতেক ব্ৰহ্মনে। 
এফ ভার সোন! দিবা প্রতি জনে জনে ।। 
আর জত আসিয়াছে দারিদ্র ব্রহ্ম ন। 
তাঁহার ঘরে দিব| ভাই নানাবিধি ধন ॥ 
আজ্ঞাএ করীল! কাধ্য ঠাকুর লক্ষন। 
আগে বিদাএ করিল দাত্রিদ্র ব্রক্মন ॥ 
ধনের অবধি নাহী রামের সংসারে । 
আপনে কুবির জাহার ভাগারে ॥ 

ধন করি আদী বিগ্র করিল! বিদায় । 
মুনির বয়ন লইয়া! আসীল সভায় | 
সোনার থাল সোনার গার সোনার অলঙ্কার। 
এক গোঁটা সোনার পৈতা সোনা এক ভার ॥ 
এক জোর! পট্টবন্র জরিত কাঞ্চন। 
সাইট হাজার ভাগ কৈল ঠাকুর লক্ষন ॥ 
বরনের জত দিব্য হনুমানের হাতে । 
গমন করিল! বির লক্ষনের সাতে ॥ 
হনুমানের সজ্দ লক্ষন সভামধ্যে গেল । 
একেবারে মুনিগনের চরন বন্দিল | 
বরনদির্বা লৈয়! পাছে পবননন্দন। 

মুনি স্থানে গলবাষ ঠাকুর লক্ষন ॥ 

কোন মুনি উর্ধবাছ কেহ উৰ্দরেতা। 


কেহ তেজপুঞ্জ কার মুখে নাঁহী কথা £ 
কার জট! বিগলিত কার ছটাভার। 
দেখিয়া চিন্তিত হৈল সুমীত্রাকুমার ॥ 
ভাবিতে লাগিল ক্ষন আপোঁনার অন্তরে । 
এক হতে আর কম নহে মুনিগন। 

কারে থুয়া কারে দিব বরন আসন 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কৰ্ম্ম কাষ্যকাঁলে বিধি এত আপদ ঘটে। 
লক্ষনে বলেন রাম মোরে ঠেক।ইল! সঙ্কটে ॥ ' 
দণ্ডে দণ্ডে অভাগীয়ার হএ এত তাপ। 
এতেক বলিয়া! লক্ষন করএ বিলাপ ॥ 


বিলাপ দির্ঘচ্ছন্দ। 


ভাবিতে ভাবিতে লক্ষন স্থির নাহী পায়। 
এমত সঙ্কটকালে রাম রহীল। কথাএ॥ 
নিকটে আইস চরন দেখি প্রভু গদাধর। 
সঙ্কটে ঠেকিছি তোমার নিজের নফর ॥ 
আমার কপালের লেখা কি কব তোমারে। 
এমন কাজেতে রাম পাঠাও মামারে॥ 


-বুঝিবারে না পাঁরি তোমার মনের আষ। 


আম! হতে হবে বুঝি সবষ্যবংস নাষ ॥ 
বাচিয়া নাহীক কাৰ্য্য এখনে না! মরি! 
আমি বুঝি জন্দীয়াহীলাম বংদনাষকারি ॥ 
এক মুনি থুইয়! জদি আর মুনি বরি । 
জারে না বরি সে দাপীবত করি॥ 

কোন মুনি কম নহে দান্ধন তপস্তী। 
কোপমনে সাপ দিয়া করিব ভষ্যরাসি ॥ 
আমারে জে সাপ দিব তার নাহী ভয়। 
এই ভয় মনে পাছে বংসনাষ হয় ॥ 
দৈবজোগে এমন কাধ হইয়া উঠে জদি। 
সংসারে ঘুসিবে লোকে আমার অক্ষ্যাতি ॥ 
এই কথ! লোক সবে করিব প্রকাষ। 
লক্ষন হতে হইলেক সুষ্যবংস নাষ ॥ 
এতেক বলিয়া লক্ষন কান্দিয়া বিকল। 
বুক বাহীয়া পরে ধার! নয়ানের জল ॥ 

না করিয়া মুনিগন জদি জাই ঘরে । 


+ এখনে হাসিব মেরে অত মুনিগনে ॥ 


হাসিয়া কহীবেক কথ! জত জত হৃসি। * 
বুঝিলাম বুদ্ধীবুদণ লক্ষন তপস্বী ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


এতেক বলিয়া লক্ষন সিরে হানে হাঁত। 
এহাতে উপাঁএ নাহী বিনে রযুনাথ ॥ 
মরিব মরিব আমী অবধ্য মরিব। 
এমন কালে রাম বিনে আর কারে ভাকিব? 
আইফ আইয রখুনাথ এই নিবেদন করি। 
নিকটে আঁইষ রামচন্দ্র ' দেখিয়া মরি ॥ 
এমন কালে রঘুনাথ রহীলা কথায়। 
এমন সঙ্কটে আমার কি হবে উপায় ॥ 
পুর্বে জদি জাঁনিতাঁম রাম এমত সঙ্কট । 
অভাগীয়া না আসিভাম ইহার নিকট ॥ 
জে কাৰ্য্য হইয়াছে এখন উপাএ করি কি। 
আসিয়া নফর রক্ষ্য। কর রঘু জি॥ 
আপোনে আসিয়া রাম কাষ্য দেও দিম! । 
নহে কিন্ত জাবে রামনামের মহীমা॥ 
একত্র বরিতে পারি মুনি সাইট হাজার । 
তবে সে হইতে পারে উপাও য়েছাঁর ॥ 
ভাবিয়া আকুল লক্ষন স্থির নহে চিত্য। 
এক! আমী সাইট য়ংয হুইয় কেমত | 
লঙ্কটে করহ রক্ষ্যা বন্দু নারায়ন। 
এতেক বলিয়া কান্দে ঠাকুর লক্ষন ॥ 
আইজ জদি হইতে পারি য়ংস যাইট হাঁজার। 
তবে সে জানিব রাম মহীমা তোমার ॥ 
রঘুনাথের পাদপদ্য মনে করি সার। 
এক লক্ষন হইল অংষ সাইট হাজার ॥ 
(পৃ ৩২-৫।১) 
শেষ 
রামে বলে মুনি গোশাই কহ তত্তকথা। 
কোনথানে আছে বল মোর প্রানের সিতা ॥ 
মুনি বোলে নিবেদন শোন রঘুমুনি। 
আমার, আশ্রমে যাছে জনকনন্দীনি ॥ 
অনেক দীন হইল সিতা আছে বনবাষে। 
রথ পাঠাইয়া সিত1 লৈয়। আইফ দেশে ॥ 


৩৯ 


রাম বলে শোন কথা লক্ষন ধানুকি। 
সিগ্র করি আন গীয়। প্রানের জানকী ॥ 
তাজ্ঞ! পাইয়। স্তববনে গেলেন লক্ষন । 
সিতাকে লইয়া আইস অন্োর্ধ। ভোবন ॥ 
এতেক যুনিয়া লক্ষন গমন করিল । 
শিতাকে লইয়া লক্ষন দেশেতে আশীল ॥ 
জয় জয় সঙ হইল ভরিয়! সংসার। 
* বনিতা সকলে মিলি দেয়ন্তী জোকার ॥ 
আগীয়া বরিয়! সিতা নিলেক গ্রহেতে | 
জজ্ঞ পুর্ন দিল! রাম সপত্নী সহীতে ॥ 
রাম শীত! মিলন হইল ছুই জনা । 
আনন্দে করেন রাম জজ্জের দক্ষীন1 ॥ 
জজ্ঞ শাইঙ্গ হইল জদী অজোর্ঘ! নগরি। 
রঘুনাথ আনন্দে [সভে] বলে হরি হরি ॥ 
বালমীক পুরাঁনের কথ! কিত্বীবাষে কয়। 
অনোর্ধাতে পীতা পুত্রের হইল পরিচয় ॥ 
কিতীবাস পণ্ভীতের জর্ম্ম শুতক্ষন। 
এই অবধি হইল অস্ত! সমার্পন ॥ 
সভার চরনে মোর এই নিবেদন কর। 
রঘুনাথ আনন্দে সভে বলে হরি হরি ॥8 
ইতি বালমীকী পুরানে উত্তরাকাণ্টে 
পীতা পুত্রের পরিচয় সমাগত "এই পুস্তক 
সন ১২৩৯ সনে ৫ আন্বীন বৃহস্পতি বার 
বেল! দের গ্রহরের সময় সমাপ্ত হইল 
জিলে শুধারাম থানে বেঘমগঞ্জের উত্তরে 
জৌহরগঞ্জের দাবাতে সমাপ্ত হইল তাহার 
পর সন ১২৫৫ সন মাহে মাথ মোকাম 
মধুপুর! জিলে তুলুয়া সমাপ্ত হইল। 
১২৩।. রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 
রচয়িতা--ক্বত্তিবাস। 
বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার, ১৪৯ ২ 


৪০ বঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৫$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা। ১৫-৩৩, ৩৫-৪১। 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ গঙক্তি। খণ্ডিত 
আর্স্ত,- 

** ** বাবনের আগুসার ॥ 
দক্ষিন কৈলামে আছে মহাদেবের পুরি। 
মহাদেব সম্তাসিতে] জায় তরাতরি ধ 
কাত্তিকের জন্বস্থানে সোনার সরবন। 
রথ সঙ্গে তথি গিয়া ঠেকিল রাবন ॥ 
বনেতে ঠেকিয়া রথ আগু নাহি সরে। 
পাত্র মিত্র নয্যা রাঁবন রনুমান করে ॥ 
মারিচ রাক্ষদ আসি রাবনের কানে কয়! 
কুবেরের খে এক রাক্ষ্যস নাহি রয় ॥ 

' বুথ এড়িয়া রথ চালায় রথ নাহি নড়ে। 
মহাদেবের ঠাই রথ ধাইয়া গেল ডরে ॥ 
না জানিস রাবন তুঞি কৈলাশ সিথর। 
গৌরি নয়! কেলি হেথা করেন সম্কর ॥ 
দেব দানব কেহ হেথা নাহি রাইসে ডরে। 
হেথা! কেন রাবন আইলি মরিবাঁর তরে ॥ 
কুপিল রাবন রাজা! ছুতের বচনে। 
রথ হইতে উলিয়! জায় মোহাদেবের স্থানে ॥ 

নন্দি নামেতে দ্বারি রাবন তথা দেখে।' 
হাথে জাঠা করিয়া সেই দ্বারখান রাখে ॥* 
বানরমুখ দেখি মোরে কর উপহাস । 
এই বানরমুখে তোর করিবে সর্ববনাস ॥ 


জে(হে)ন ছারে মারিয়া মৌর কোন প্রিগওজন। 


আপনার দেসে তুঞি মরিবি রাবন॥ 

শেষ, ol 
তবে ইন্ত্র রাবনে ছুই জনে হই 3ন ॥ 
এঁরাবতে আইল ইন্দ্র বজ্জ লইয়া হাথে। 
রাবন শাঁজিয়া ফাইল দির্ব রথে॥ 





১] ইহার পর খানিকট! ছাড় পড়িয়াছে। 


ইঞ্চি । 
৯ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। 


বন্দিব অঞ্জনাষুন 


ইন্দ্র হাথে বজ্র করি করএ গরজ্জন। 

যুনিয়া বৰ্জ্জের শব্দ চিত্তিভ রাঁবন ॥ 
মছাসবে গর্জে বজ্জ বিক্রম বিসাল। 

সন্ধ যুনিয়! সর্গ মর্ভ কাপিছে পাতাল ॥ 
ধাইয়া আইল কুভুকন্ন আউদর চুলি। 
ইন্দ্রের সমুখে গিয়! রহে মহাবলি॥ 
কুভুকর্ন [বলে] ইন্দ্র আজি জিবে কোথা। 
করিব য়মরাবতির নির্মূল দেবতা ॥ 

বন্ধ বিনে ইন্দ্র তোমার আর নাহি ভ'ড়া। 
এড় দেখি বজ্জ চিবাইরা করিব গুড়া ॥ 
ইন্দ্র বলে কুভুকন্ন না কর অহঙ্কার। 

বন্ যন্ত্রে আজি তোরে করিব সংহার 
মন্ত্র পড়িয়া ইন্দ্র বর্জ্ অস্ত্র এড়ে। 

ছই হাথে সাপটীয়! গিলিলেক ফাঁডে ॥ 
বঙ্জ গিলি কুস্তুকর্ম ছাড়ে সিংহনাদ 
দেখিয়! দেবতা সব গনিল প্রসাদ ! 


সস্স্প 


১২৪। রামায়ণ- উত্তরাকাণ্ড। 
রচয়িতা -কৃত্তিবাস। 


বাঙ্গলা তুলোট কাগজ আকার,১৪ ২ 8% 
প্জসংখ্যা, ১-২৪। প্রতি পৃষ্ঠায় 


আরম্ভ, 
অথ ষীন্তীরামায়ন উর্তরাঁকাণ্ড লিখ্যতে॥ 
শরীগীহহুমানের বন্দনা আরম্ভ ॥ 

অসিম জাহাঁর গুন 
'অতিসধ মহাঁবল হচ্ছ । 

ফল ভ্রদে সিন্ুকালে দিবাকর ধরিলে বলে 
জেন রাহু গ্রাষে অর্ধতন্থ | , 

জয় জয় মহাবির পরাক্রম রন ধির 
জয় জয় বির মহাবল 


দবাত্রিংশ ভাগ ] [ দ্বিতীয় সংখ্যা 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


সী ্ীশি 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


শ্রীনরেন্্রনাথ লাহা 


সূচী 


l € প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন ) 
১। দোলযাঞ্জার উৎপত্তি ৪ রায় শ্রীযুক্ত বোগেশচন্্র বাঁধ বিষ্যানিধি বাহাছুব এম এ «৯ 


২। অর্থশীস্ত্রে সমাজ-চিত্র (৬ষ্ঠ)... প্রযুক্ত নাবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ a ৬৯ 

৩। হিন্দী সাহিত্যে বিহারীলালের *» শ্রীযুক্ত সতীশচন্্ রাষ এষ এ ৯৯৮ 4৯ 
সভ্সট 

৪1 পুকলিয়ার পাখী (৩য়) ... প্রযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল্‌, এফ জেড এস্‌ ৬. ৯২ 

& | বৈদিক ভাঁধার সবরের স্থর **, শ্রীযুক্ত বসত্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাধাতত্ব-নিধি এম্‌ এ *,* ৯৯ 

৬! প্রাচীন পুধির বিবরণ হ2 ৪১--৬৪ 

৭। ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ *.* চন 8১-৪২ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য-_সমুগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটলে, তাহারা অনুগ্রহ- 
পূর্বক যথাসমরে কার্যালয়ে সংবাদ দিবেন । 





মূল পত্রিকা কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেসে, টাইটেল ওবিজ্ঞাপন আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং, 
গ্রাচীন পুথির বিবরণ বেঙ্গল.প্রিণ্টার্স দ্বারা, কার্য্যবিবরণ সুধীর প্রেসে এবং মলাটি 
মেসার্স ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্তৃক মুদ্রিত। 


ভঙ্গী ্র-সাহিত্য-পর্রিষ্বদে্স ১৩৩২ 


স্বঙ্জান্দেন্স কর্পাম্যক্ষগণপ 
- সভাপতি 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই 
সহকারী সভাপতিগণ 

যুক্ত হীরেজনাথ দত্ত বেদাস্ত-রত্ব মহাবাজ জীয়ুক্ত জগদিন্সনাধ রায় বাহাহুর 

এষ্‌ এ, বি এল্‌, এটর্পি মহারাজ প্রযুক্ত রাও ফোগীন্দরনাবায়ণ বায় ৰাহাহুয় 
যুক্ত ক্র দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী স্থৃবিরত্ব ৫ - সিআই ই 

এম্‌ এ, বি এল্‌, আল্‌ এল্‌ ডি, সি আই ই, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করতু < 

রায় শ্রীযুক্ত চুপীলাল বনু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌-সি (এডিন), 

আই এস্‌ ও, এম্‌ বি, এফ. সি এস্‌, এফ আর এস্‌ ই 
শ্রীযুক্ত রায় ষৃতীন্দ্নাথ চৌধুরী জ্রীকঠ, এম্‌ এ, বি এল্‌ 


সম্পাদক 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 
সরকাবী সম্পাদকগণ 
শ্রযুক্ত কিরশচন্্র দত্ত কবিশেখব শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ সোম কবিভুষণ 
জীযুক্ত নপিনীরঞ্জন পণ্ডিত জীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ দত্ত 
শীযুক্ত চার মিত্র এয্‌ এ, বি এল্‌ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব 


পত্রিকাধ্যক্ষ 
অধ্যাপক ভাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্সনাথ লাহ! এম্‌ এ, বি এল্‌, পি আর এস, পি-এচ. ডি 
-কোষাধাক্ষ 
জীয়ুক্ত যতীন্দ্নাধ বসু এম্‌ এ, বি এল্‌, এম্‌ এল্‌-সি, এটি 
চিঙশালাধ্যক্ষ 


এ 
জীমুক্ত অর্ছেন্দকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি 
ছাতাধ্যক্ষ . 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়.এৰ্‌ এস্‌-সি, 
FE ্রস্থাধ্যক্ষ 
জীযুজ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায এম্‌ এ, এফ. সি এস্‌ (লণ্ডন) 
আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ 

যুক্ত অনাথনাথ ঘোষ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ গুপ্ত 


১৩৩২ বঙ্গাব্দ ক্ার্থযনির্ব্বাহক সম্মিশ্ন্লি-সজ্ভ্যগল 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, ডি লিট. ; লীয়ুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটি ; 
গ্রীযুক্ত রাখা লদাস বন্দ্যোপাধ্যায এষ্‌ এ ; মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দনাথ মির এম্‌ এ; অধ্যাপক গ্রীযুক্ত 
জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌; শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বসস্তরঞ্রন রাঁয বিহুহুল্লজ ; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দান খোঁষ এষ্‌ ডি, আষ্‌ এস্‌সি; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী 
সাঁহিত্যানন্দ ; ডাক্তার আদল গফুর সিদ্দিকী ; অধ্যাপক প্রযুক্ত মন্মথমোহ্‌ন বসু এম্‌ এ ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সবকার 
এম্‌ এ; শ্রীযুক্ত নযেন্্র দেব; মৌলভী মুহম্মদ শহীছুলাহ, এম্‌ এ, বি এল্‌ ; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এয্‌ এ, 
বি এল্‌ ; রায় শ্রীযুক্ত বতীন্্রমোহন সিংহ বাহাদুৰ বি এ ; অধ্যাপক প্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যার ভাষাতত্বনিধি 
এষ্‌ এ; মৌলভী যোজাম্মেল হক্‌ কাব্যকঠ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ রায় এম্‌ এ ; শ্রীযুদ্ত সুবেন্রচন্্র রায় 
চৌধুরী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আগুতোব চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ ; প্রযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; প্রযুক্ত ললিতকুমার 
চট্টোপাধ্যায় বি এল্‌ ; প্রযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এষ্‌ এ, বি এল্‌ ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ। 


রা 


বাঙ্গালার ত্রিশ জন সুপ্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকাঁর রচনায় 





এবারকার পুজার বাজারে যুগান্তর ছা করিরাছে | 
“কাস্তকবি রজনীকাস্ত*_রচযিতা 


শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 


বাল্কালার আধুনিক নবীন প্রবীণ গল্পলেখকগণের কল্পনা ও মোহন-অঙ্গুলি- 
স্পর্শে সত্যই এবার *্পল্মতেলর ফুলন ফুটিল। 


. সমস্ত লেখাগুলিই একেবারে নূতন,_এরপ সুন্দর ও বিবাট গল্পের বই 
ইতিপূর্বে বাঙ্গালা-সাহিত্যে আব কখনও বাহির হয় 
নাই। সুন্দর বিলাতী এন্টীকে ঝকৃবকে ছাপা, 
সুন্দব বাধাই, আকাব চারিশত 
পৃষ্ঠার উপর। 
স্প্রসিন্ধ চিত্রশিল্পী চাক্চন্ত্র রায়ের "অঙ্কিত ত্রিবর্ণ-চিত্রে 
গ্রচ্ছদপট স্থ্সজ্জিত। ৮. 


স্কল্রীত্র ল্ল্বীত্্রনাথেল্স কবিতা, তি 
. ন্রাকুন্ লিখিত চিত্র “ঢৌপালি,”? গল্পসাছিত্যের . 
'_' * যাঁছুকব স্পল-্ডত্ক ভচটোপাল্যান্মেল 
একটি নৃতন গল্প পক্রেন্প2? 
ছোট গল্পে সিদ্ধহস্ত প্রবীণ লেখক. -. 
প্রভাতকুদ্সাল্প সুখোপাদ্যাস্রেল ছোট গলপ 
“রেলে কলিসন”, ৮ 


ল্লসল্াাজ 'অস্বশুলাল ব্বস্বুলল- একটি রসাত্মক বড়.গল্প. .' 


“মাতৃভক্তি”, 
তাঁল'পীন্ম_ bh টু বধ 
৬ জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর. শ্রীমতী অনুরূপ! দেবী 
রায় শ্রীজলধর-সেন বাহাদুর" ২ -*দ শৈলবালা ঘোষ:জারা 
» »; স্থুরেন্্রনাথ মজুমদার বাহাছুয় ১, মনোরমা দেবী এটি 
রঃ »» হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ 33 সুনীতি দেবী, বি-এ 
ডাঃ » নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত » পবিমল দেবী 
রায়», যতীন্তরমোহন সিংহ বাহার » রাঁধারাণী দত 2 
অধ্যাপক » থগেন্দ্রনাথ মিত্র । শ্রীনরোজনাথ,বন্ধু, পৰ, 
» মৌধীন্ত্রযোহুন দা এ" সত্যেজ্জকুমীর বন্ধ 9 
» কাস্তিচন্দ্র ঘোষ * » ফণীন্দ্রনাথ পাল. 
ফকির চোপা » মাণিক ভ্ট্রাচার্ধ্য 
» মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় » দীনেশবঞ্জন দাশ 
» হেমেন্দকুমার রাষ' » সাব্দারঞ্জন পণ্ডিত 
5? প্রেমাঙ্কৃব -আতৰ্থী নে. বব « i রি 
লিখিত পঁচিশটি ছোট ও বড় গল্প টু 
টাটকা! শিউলি ফুলের মতই স্ন্দর ! 
এত, সস্তায়, এমন সুন্দর ও সববৃহৎ-_বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত গিনি 
লব্বপ্রতিষ্ঠ লেখক-লেখিকার লিখিত গল্পের বই ' 
পূজার উপহারের অপু্ব-সম্প্র। ০: -- :. .. ০» 
এ মুলা সাত আড়াই টাকা EN CI 
প্রকাশক_-গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স_ " 
jg ২০৩১৯ কর্ণওয়ালিশ দ্রীট, কলিকাতা . .. 
' শক্তি প্রেস,কলিকাত ৷", - / 


JUST THE FIRST IN THE WORLD. ouT! 


I have published a book named “The Universe’’ wnich is a transla- 
tion of my Bengali Book “‘Prithibir Puratattva.” It has been written 
with the aid of the Vedas, the Bible, the Puranas, the Koran and the 
Abesta, on the basis of geology and foreign and Hindu astronomy. 225 
a new enterprise to write history on the basis of geology and astronomy. 
It deals with the creation, continuation and annihilation of the world, 
and it is complete in itself. Itis, as you shall find, an interesting book, 
and while reading, yot will not be able to resist yourself without finishing 
the book, It has been written ina strict scientific model with special 
reference to the Era of creation. It has no unreasonable facts init. Hin- 
dus, Mahamadans, Christians and the Parsees will find impartial proved 
facts in it. 460 pages. Paper 40 Ibs. antique. Price Rs 5-4. 

BINODE BIHARI ROY, VEDARATNA 
RESEARCH HOUSE, 
71-1-1, Cornwallis Street, Calcutta. 


ঢাকার স্ববিখ্যাত কনিরাজ স্বর্গীয় পার্ববতীচরণ কবিশেখর E. N. B. A. ( Lond, 
মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পূত্র ও স্থযোগ্য ছাত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রহলাদচন্দ্র কবিভূষণের 
আবিষ্কৃত 









1২ Kell :১১ 


চিকিৎসা-জগতে অত্যাশ্চ্য্য আবিষ্কার ! একদিনে সুফল না হইলে মূল্য ফেরৎ 
পাইবেন। বিনা উত্তেজনায় প্রত্যুষে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও ক্ষুধা বৃদ্ধির একমাত্র 
মহৌষধ । স্থৃতরাং পেটফাপা, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, ডিস্পেপ-সিয়া, অর্শ, অন্পিত্ত, 
শুলরোগ, ক্রিমি, ্লীহা, যকৃৎ, ম্যালেরিয়া স্বর, গুল্ম, স্ত্রীলোকদিগের ধাতু-দোষ, 
আফিং সেবনের কোষ্ঠবন্ধতা, স্বপ্নদোষ, গাত্র-বেদনা প্রভৃতির পক্ষে ব্রহ্মান্র । 
ইহাতে শেশাক্ত বা বিষাক্ত কোন ওষধ নাই। ইহার উপাদান কয়েকটী সুমিষ্ট 


ফল মাত্র । . 
দি ইষ্ট বেঙ্গল' আয়ুর্বেদীয় সোসাইটা 
. হেড অফিস £--২০৬ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্রীট, 
{ (ব) শ্রীমানি মার্কেট ( দোতলা ), কলিকাতা । 


কারখানা পোঃ মালখানগর, ঢাকা, (বেঙ্গল )। 


নিশ্সতিঞশিত পুস্তক্গুনিন পন্ড, ল্দিক্েে পাওস্্া মাম 

পরিষদের চিত্রশালার অন্তর্গত প্রাচীন প্রস্তর-মুত্তি, ধাতুমুণ্তি প্রভৃতির ইংরাজী 
"সচিত্র বিবরণী-_ 

HANDBOOK TO THE SCULPTURES 
IN THE MUSEUM oF THE 
BANGIYA SAHITYA PARISHAD. 
( WITH TWENTY SEVEN PLATES, ) 
YY 
MANOMOHAN দাদ B. 0, M. R, A. S., &C, 
Hony. Supdt, Museum, Bangiya Sahitya Parishad. 

মূল্য-_পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ৩২) শাখা-পরিষদের দদ্বন্ত-পক্ষে ৩৮০ ) সাধারণের পক্ষে ৬.। 


রসকদন্ব 
ক্ৰব্িবল্দভ-বি্লচিত 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য এম এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
চট্টোপাধ্যায় এম এ সম্পাদিত। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দ্বাবিংশ রসের অবতারণা 
করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম-তত্ব সুললিত কবিতায় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।. এই শ্ব 
চৈতন্ত-চরিতামৃত গ্রন্থেরও পূর্বে লিখিত। সম্পাদক মহাশয়গণ গ্রন্থে বৃহৎ ভূমিকা, গ্রন্থের 
ভাষা-টাকা এবং শব্দস্নচী সংযোজন! করিয়া প্রাচীন সাহিত্যালোচনাকারিগণের বিশেষ 
উপকার করিয়াছেন। গ্রন্থথানি অপূর্বপ্রকাশিত। মূল্য পরিষদের সন্ত পক্ষে ১২, শীথা- 

পরিষদের সদস্ত পক্ষে ১%* এবং সাধারণের পক্ষে ১০ 


ন্যস্দেম্শন্নি 
বাৎস্তায়ন ভাষ্য- তৃতীয় খণ্ড 
সম্পাদক - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। - 
মূল্য_-পরিষদের সদস্ত পক্ষে ১1০ , শাঁখা-পরিষদের সদ্ন্ভ পক্ষে ১॥০ এবং সাধারণের 

পক্ষে ২২ ঁকা। 

৮ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্ৃতি-রক্ষার জন্য কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহার রচিত স্মন্দ্ল্ল! পরিষৎকে দান করিয়াছেন । মূল্য ॥* 

পরিষদের সাধারণ-তাগাঁরের পুষ্টির জন্ত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাহার রচিত 
* জ্ঞাম্সনাতস্ত (১ম ও ২য় খণ্ড) দান করিয়াছেন। মূলা ১২ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার* প্রকাশিত এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকাস্ত 
চক্রবর্তী-প্রণীত গৌড়েন্ল ইতিহাস ১ম খও-হিন্দু রাজত্ব---১২ এবং ২য় খণ্ড 


মুসলমান রাজদ্ব-_-১।০ ° 
সাহিত্য-পল্িম্মশ-পত্রিক্ষা 
১৩২৪ সালের পূর্বব পর্য্যন্ত পুরাতন পত্রিকা পরিষদের সদস্তগণের এবং 
সাধারণের জন্য প্রতি বৎসরের মূল্য ১২ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। j 


দোলযাত্রার উৎপত্তি * 


অনেকে মনে করেন, দোলযাত্রা ও বসস্তোৎসব একই। ফাল্তুন-পূর্ণিমা দোলযাত্জার দিন। 
ফাল্তন, বসস্ত ধাতুর মাস? পুণিমা চিরদিন হর্ষদায়ক | শীতের অবসানে মধুময় বসন্তের সমাগমে 
মনের স্ফুর্তি স্বাভাবিক। গীত ও রঞ্জিত রণ ও জল-নিক্ষেপ, তাহারই আনুষঙ্গিক ফল। 
উত্তর ও পদ্ষি্তাতে দৌলযাত্রা, হোলি নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে হোলি একটা মহা উৎসব। 

কিন্ত হোলির এই উৎপত্ধিকল্পনায় অনেক বাধ! আছে। (৯) বসন্ত খতুরান বটে, 
কিন্তু সঙ্গে মদন না থাকিলে বসস্তের রাজ্য চলিত না। দোলের একমাস পরে চৈত্রমাসে 
মদনোৎসব ও কন্দর্প-পুজা। দোলযাত্রা বসস্তোৎসব হইলে পরে পরে দুইটা মদনোৎসব হইবার 
কারণ পাওয়া যায় না । (২) উত্তরভারতে যেখানে হোলির ঘটা, সেথানে ফান্তন মাস শীত 
কাল। শীতকালে বসস্তোৎসব হওয়া সম্ভব নয়। (৩ ) যদি দোলযাত্রার উৎপত্তি প্রাচীন 
মনে করি, তাহ! হইলে আরও বাধা । কারণ, প্রাচীন কালে ফান্তন মাস শীত খতু ছিল। 
জ্যোতিবীরা যাহাকে অয়ন-চলন বলেন, সেই অয়ন-চলন হেতু ফাস্তুন মাসে এখন বরং শীতের 
নানতা হইয়াছে । ( ৪) দৌলযাত্রা একট! নয়, ছুইটা। ফাল্গুন মাসের দোলের একমাস 
পরে চৈত্রমাসে আবার দোল আছে। ইহাকে চৈত্র-দোল বলে, ফুল-দোলও বলে। এই 
দোলেরও পৌরাণিক প্রমাণ আছে। দোলযাত্র। যদি বসস্তোৎসব হইত, তাহা হইলে পরে 
পরে একই উৎসব ছুইবার হওয়ার কারণ কি ? (৫) আরও এক দোল আছে। এই দোল 
হিন্দোল নামে খ্যাত। চলিত বাঙ্গালায়, ঝুলন। দোল ও হিন্দোল শব্দের অর্থ এক, একই 
দুল ধাতু হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালা ঝুল ধাতু, সংস্কৃত ছুল্‌ ধাতুর অপত্রংশ। সুতরাং দোল, 
হিন্দোল, ঝুলন একই, অর্থ দোলন। দোলযাত্রায় মনে করা হয়, শ্রীকৃষ্ণ দেল খেলা 
করেন। ফাস্তন-পুর্ণিমার রাত্রে এই খেল! শ্বাভাবিক বটে। কিন্তু ঝুলন হয় শ্রাবণ-পুর্ণিমায। 
শ্রাবণের ধারায় কার দোলখেলাগন ইচ্ছা হইবে? (৬) দৌলঘাত্রার পূর্বরাত্রে বহৃাৎসব। 
লোকে বাণ ও খড় দিয়া কখনও ছোট ঘরের আকার, কখনও ধ্বজার আকার, কখনও মেষের 
আঁকার করিয়া আগুন লাগাইয়া! দেয়, বালক ও গ্রাম্যজজনের আনন্দের অবধি থাকে না। 
ইহাকে 'মেড়া পোড়ান’ বলে। সংস্কৃতে বলে চর্চরী, বাঙ্গালায় বলে চাচর বা চাচড়ী খেলা। 
বসন্ত-সমাগমে পূর্ণিমার রাত্রে দোলখেলার আনন্দ বুঝিতে পারি, কিন্তু অগ্নি-উৎসব কেন? 
কেনই বা ইহাকে ‘মেড়া পোড়ান/ বলে? মহারাষ্ট্র দেশে ও পশ্চিম-ভারতে দোল-পুর্ণিমাকে 
হুতাশনী বলে। হুতাশনী বলিলে ফাস্তুন-পূর্ণিমা বুঝায়। প্রকৃত অর্থ, হুত-_যন্ঞার্থে অগ্নিতে 
নিক্ষিপ্ত বলি, অশন--ভোজন, যে তিথিতে অগ্নিকাণ্ড কর হয়, কিংবা যে তিথিতে সত পপ্ত 


ফ ১৩৩২, ২৮শে আঁাঢ়, বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের ওয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 


৬০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [২ সংখ্যা 


ভোজন করা হয়। এই নামের শাস্থীয় গ্রদাণ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গাল! দেশের 
“মেড়া পৌড়ান’ আর ছতাঁশনীর হুত একই। দোলপেলাঁর সহিত হুতাশনের সম্বন্ধ কি? 
(৭) দোলধত্রা লইয়া অনেক পৌরাণিক আখ্যান আছে। সে সবের সহিত বর্তমানে 
অনুষ্ঠিত দোলযাত্রার সমন্ধ পাওয়া যায না, আখ্যানে বসন্তোৎসবের নামগন্ধ নাই। 

আমাদের পাঁজির ইতিহাস স্মরণ করিলে মনে হয়, অতি প্রাচীন কালে নববর্ষারস্তে যে 
উৎমব হইত, বহুুৎসব-দহ দোলযাত্রা তাঁছার স্বৃতি। এত প্রাচীন কালের উৎসব যে, লোকে 
তাহার উৎপত্তি ভুলিয়া গিয়াছে, নানা পৌরাণিক আঁখ্যানে সম্ভব অসম্ভব মিশাইয! নানা 
আকারে স্বতিমাত্র জাগাইর়া রাখিয়াছে। আশ্চর্য্য এই, আখ্যানের মধ্যে মূল সত্য এখনও 
লুপ্ত হয় নাই। এ বিষষে পরে বলা যাইবে। 

প্রাচীন কাল বলিতে অল্প কাল নয়, ছুই এক হাজার বৎসরের গণনা! নয়। পরে দেখা 
যাইবে, এই নববর্ষের আরম্ভ খুঁজিতে চারি পাঁচ হানার বৎসর অতীতে প্রবেশ করিতে হইবে । 
এত বৎসর যাহার ব্যবধান, তাহ! ক্দাপি একটী থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ আমরা আরও 
ছুই কালের ছুই নববর্ষে উৎসব করিতেছি। আমরা বঙ্গদেশে সৌর মাস গণনা করি এবং 
মৌর বৈশাখের ১লাঁকে নববর্ধারস্ত দিন বলি। এই দিন্‌ মহাজন ও বণিক্‌ নুতন খাতা 
খুলেন এবং আনন্দোৎসবও করেন। আজি যদি ১ল! বৈশাখ ত্যাগ করছি! ৭ই চৈত্র নববর্ষ 
আরম্ত করি, তাহা হইলে ৭ই চৈত্র উৎসব হইবে, পরবর্তী এখনকার ১লা বৈশাখ এবং 
তখনকার ২৩শে চৈত্র পুনশ্চ উৎসব হইবে৷ কারণ, স্থৃতি লুপ্ত হইবে না, হেতু না জানিলেও 
স্থৃতিবশে কৃত্য মনে হইবে । আমাদের পানিতে অনেক পর্ধ লেখা আছে, সকলের হেতু 
লেখা! নাই, জানা নাই। অমুক তিথিতে ইহা! বিহিত, করিতে হইবে। তন্মধ্যে কতকগুলির 
মুল যে দ্যোঁতিযিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন যুগাদি, কল্পাদি, মহ্স্তর, সংক্রান্তি ইত্যাদি । 
জ্যোতিষী পাজি গণিতেন, তাহার স্মরণীষ বিশেষ বিশেষ যোগ স্মরণ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত 
কিছু-না-কিছু কৃত্য, কর্তব্য বীধিয়া দিয়া গিয়াছেন। আর্যেরা যেখানে পেখানে দেবাঁলয় 
নির্মাণ কষ্টন নাই, যেখানে সেখানে তীর্ঘস্থানও হয় নাই। যেমন পুনঃ পুনঃ অভ্যাস না 
বরিলে তপস্তার ক্লেশ সহিতে পারা যায় না, পুনঃ পুনঃ ধর্মানুঠান না করিলে মানবের চঞ্চল চিত্তে 
ধর্মকর্মে প্রবৃত্তি জন্মে না। এই হেতু অসংখ্য দেবাঁলয় ও তীর্থ, অসংখ্য কৃত্য করিয়া সে 
কালের ধর্ম্মব্যবস্থাপক, লোককে পুণ্যের পথে চলিবাঁর উপায় করিয়! গিষাঁছেন, পুরাণুকারেরা 
সে কাঁলের লোকের জানাশোনা কথায় কবিত্ব, মিশাইয়! ইতিহাস রাখিয়! গিয়াছেন। 

বহু পুর্বকাঁলের কথা । তখনকার পাপ্ধি আর এখনকার পাঁজি এক নয়। পাঁজির 
কোন কোন বিষয় পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, অনেক বিষয় অবিকল আছে। সর্য্যোদয় 
হইলে দিবস বটে, কিন্ত দিবসের গ্রভেদ করিবার কোনও নৈসর্গিক উপায় নাই। হৃ্ধ্য দশ দিন 
পুর্ব্বে যেমন উঠিয়া ষেমন অন্ত গিয়াছিজেন, কাঁলিও তেমনি উঠিয়া তেমনই অস্ত গিয়াছেন। 


কিন্ত চন্দ্র এরূপ নহেন। কোনও রাত্রে পূর্ণ, কোনও রাত্রে অদৃষ্ত, অন্তান্ত রাত্রে তাহার 


সন ১৩৩২ ] দৌলযাত্রার উৎপত্তি ৬১ 


ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয়।_ এই হেতু চন্দ্র হইলেন দিন গণনার ঘড়ীর কীঁটা। অমুক ঘটনা! কবে 
হইয়াছিল? যে রাত্রে চন্দ্র পুর্ণ হইয়! -উঠিয়াছিলেন। তারপর কত রাত্রি গিয়াছে? আজ 
দশমী রাত্রি, ইত্যাদি। এইরূপে চন্দ্রের যে দিন পাওয়া গেল, তাহার নাম তিথি! অন্তাপি 
সমস্ত ভারতবর্ষে তিথির দ্বারা দিন গণ! হইতেছে। বঙ্গদেশে ও অন্ত ছুই এক স্থানে দিন গণনার 
আর এক বিধি আছে। কিন্তু সেটার প্রয়োজন বৈষয়িক কর্ম্মে স্ার্ড কর্মে তিথিই গণ্য। 
পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা ত্রিশ তিথি। পঞ্চদর্মী তিথিতে অমাবন্তা। পূৰ্ণিমা হইতে পুর্ণিম! 
এক মাস। কিন্ত দিবসের স্তায় এখানেও এক মাস হইতে অপর মাসের প্রভেদ করিবার 
উপায় নাই। সেই পুর্ণচন্্, সেই অমাবন্তা, সেই'কষয়বৃদ্ধি। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের উদয়কালে কোন্‌ 
নক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল? এক বা অনেক তারা লইয়া নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছিল, তাহাদের 
নামকরণ হইয়/ছিল। এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। পূর্ণচন্ত্রের সহিত যে নক্ষত্রের 
উদয় হইয়াছিল, সেই নক্ষত্রের নাম করিলেই মাস বুঝিতে পারা গেল! চিত্রাযুক্ত পূর্ণমাস,_ 
চৈত্র, ফান্তনীযুক্ত পূৰ্ণমাস,_ফাস্তন, ইত্যাদি। বৈশাখাদি দ্বাদশ মাস নাম, চান্দ্র 

নক্ষত্র পরিচয় হুইয়া গেলে স্র্য্যান্তের সময় কোন্‌ নক্ষত্রের উদয় হইল, কিংবা! কোন্‌ নক্ষত্রের 
অন্ত হইল, তাহা দেখিতে এবং সুর্যের নক্ষত্র জানিতে কষ্ট রহিল না। সূর্য্য এক নক্ষত্র 
হইতে গিয়া সেই নক্ষত্রে পুনর্কার আসেন বটে, কিন্তু সেই সময়ে শীত গ্রীন্ম বর্ষা ওুভূতি 
আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। কুধ্যও প্রত্যহ ঠিক এক স্থান হইতে উঠেন না, এক স্থানে লুকায়িত 
হন না। উত্তর হইতে "দক্ষিণ, দক্ষিণ হইতে উত্তর, এইরূপ গমনাগমন করিষ! থাকেন। 
এই গমন সুর্য্যের অয়ন; এক অয়ন শেষ করিতে ১৮* দিন লাগে। দুই অয়নে বৎসর, 
বৎসরে ৩৪০ দিন। 

ত্রিশ তিথিতে মাঁস। যদি বার মাসে বৎসর হইত, কোনও চিন্তা থাকিত না। প্রকৃত 
পক্ষে বার মানে ৩৫৪ দিন, বৎসর পুর্ণ হইতে আরও ছয তিথি লাগে। কাজেই বৎসরে 
বৎসরে তিথি অধিক হইতে লাঁগিল। পঞ্চম বৎসরে একমাস অধিক হইল, দ্বাদশ মাস না 
হইয়! ত্রয়োদশ নাস হইল। এই ত্রযোদশ মাস পরিত্যক্ত হইল, আবার সেই পূর্বে নক্ষত্রযুক্ত 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ ও সূর্য্য একদা চলিতে লাগিলেন। সুতরাং অমুক মাসে প্রবল শীত, অমুক মাসে বর্ষা, 
ইত্যাদি বলিতে বিশ্ন রহিল না। এই চমৎকার কৌশলের গুণে চান্দ্র মাস সৌর মাসের তুল্য 
হইল। সুর্যযপথ প্রায় অচল বার ভাগে বিভক্ত হইল। 
_ কিন্তু কখন্‌ নূতন বৎসর ধরা হইবে ? চারিটি, বই সময় নাই। দুই অয়ন পমাপ্তি-কালে, 
ছুই বিষুবে আঁসিলে। বিষুবদিনে দিবারাত্রি সমান হয়। অয়ন-নিবৃতি-দিনে রাত্রি দীর্ঘতম 
কিংবা হৃত্বতম হয়। কোন্‌ কোন্‌ নক্ষত্র সূৰ্য্য থাকিলে এরূপ হয়? সে সে নহ্গত্রের দ্বারা 
বৎসর চারি সমান ভাগে বিভক্ত হইল। বৎসর আরম্ভ করিতে চারটার যে কোন একটি 
ধরিলেই চলে। চলে বটে, কিন্তু মানুষের মন একটার প্রতি আক্বষ্ট হয়। এখানে আদ্য- 
কালের কথা হইতেছে, সে কালে আধ্যগণ ভারতের উত্তরে অতিশয় শীতের দেশে বাস 
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করিতেন। তাহার! সর্য্যের উত্তরায়ণারস্ত দিন বৎসরের প্রথম দিন ধরিলেন। কয়েক মাস 
প্রবল শীত ভোগের পর স্থর্য্যের আতপ মনোরম বোধ হয়। তা ছাড়! দক্গিণায়নারস্তকালে 
বর্ষা, বর্ষাকালে লোকে নিশ্চেষ্ট হইয়। পড়ে । 

এইরূপ পাজি লইয়া কত কাল চলিয়াছিল, কে জানে । পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা, মাস গণনাও 
চলিয়াছিল। কত কাল পরে কিংবা কবে ইহার পরিবর্তন হইল, তাহাও জানা নাই। পূর্ণিমা 
ছাড়িয়া অমাবন্ত! হইতে মাস আরম্ভ হইল। ফলে যে.পুর্ণিমা মাদের আরম্ভ ছিল, সেটা মাসের 
মাঝে চলিযা গেল। এ দিকে কিন্তু মাসের নাম পূর্বে যেমন ছিল, তেমনই রহিল। পূর্ণিদাস্ত ও 
অমান্ত, এই দুই মাসের কৃষ্ণ পক্ষ সমান, কিস শুরু পক্ষের তিথি এক রহিল না, উভষের মধ্যে 
পনর তিথির ব্যবধান ঘটিপ। এখানে এই বিস্ঘাদে না গিয়া পুর্ণিমাকে মাসের, সুতরাং 
অয়নের, বিষুবের ও বৎসরের আরম্ভ ধরা যাইবে। অন্ত গণনায় পূর্বের অসাবস্তা ধরিতে 
হইবে। 

এক নৈসর্নিক ব্যাপার হেতু পূর্কাকালের অয়ন-নক্ষত্র, সুতরাং বিষুবনক্ষত্র চিরদিন এক 
রহিল না। জ্যোতির্কিদের! বলেন, অয়নদ্বয়, সুতরাং বিষুবদ্ধষ মন্দগতিতে পশ্চাতে সরিষা 
যাইতেছে, প্রাঁষ ৭২ বৎসরে এক অংশ সরিষা বাইতেছে। মাঁসে ৩০ ত্রিশ অংশ, প্রায় ২৩০০ 
বৎসরে একমাস পশ্চাতে সরিষা যাইতেছে। দৃষ্টান্ত দিই। এখন শারদ বিষুব আশ্বিন 
মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে ঘটিতেছে, এককালে ইহা কার্তিক মাসে, এমন কি, অগ্রহায়ণ 
মাসে পড়িত, এবং প্রা ২৬,*** বসব পর্বে আশ্বিন মাসে ছিল। এইরূপ অন্ত বিযুব এবং 
ছুই অয়ন। কারণ, ছুই বিষুব-ও ছুই অযন পরম্পব ছয মাস দুরে দূরে, এবং দুই বিষুব ছুই অয়নের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত । তবেই এই চাবি বিন্দুর অস্থর তিন মাস করিযা। অতএব 

১। আব্দিন-পুর্ণিমার শারদ বিষুব হইলে চৈত্র-পুর্ণিদায বাসন্ত বিষুব হইবে ; পৌষ-পূর্ণিমাষ 
প্রীতাষন, এবং আঁযাঢ়-পূর্ণিমাঁয গ্রীন্মায়ন হইবে। 

২। কার্ডিকে শীবদ, বৈশাখে বাসস্ত বিধুব, মাঁঘে শীত, শ্রীবণে গ্রীষ্ম-অয়ন। 

৩। এমগ্রহায়ণে শারদ, জ্যৈষ্ঠে বাসন্ত বিষুব, ফাল্গুনে শীত, ভাতে শ্রীত্্ অয়ন। 

এখন মূল প্রস্তাব অনুসরণ করি। পূর্বে বল! গিয়াছে, দৌলযাত্রা এক পূর্কাকালের 
নববর্ধ-উৎসব। যদি তাই হয়, সে কালে ফাল্গুন-পর্ণিমাঘ নববর্ষ আরম্ভ হইত। কিন্তু এই মাসে 
নববর্ষ আরস্তের কোন লিখিত প্রমাণ আছে কি? লোঁকমান্ত টিলক তাহার ৭ওরায়ন নামক 
ইংরেনী গ্রন্থে বেদের প্রমাণ দিয়াছেন । দেখাইয়াছেন, এক সময়ে ফাস্ন মাসে বর্ষ শেষ ও 
নববর্ষ আস্ত হইত। এই ঘটনা সম্ভব ছিল কি না, দেখি। কারণ, অসম্ভব হইলে বুঝিব, 
বেদ বুঝিতে ভুল হইয়াঁছে। উল্লিখিত চারিটি স্থান্রে কোন্‌ স্থান ফাস্তনে পড়িতে পারিত? 
বাঁসস্ত বিষুব পড়িতে পারিত না; কারণ, উহা এখন চৈত্রে, সন্মুখে । এই কারণে গ্রীম্মা়নও 
পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। শারদ বিষুব এখন আশ্বিনে। ফাল্তনে শারদ বিষুব প্রায় 
১২,**০ বৎসর পূর্বে ছিল। বেদের উক্তি এত প্রাচীন না হইতে পারে। অতএব শীতায়ন 
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অবশিষ্ট থাকিল, এবং অন্ত প্রমাণে আমর! জানি, উত্বরায়ণ মারস্ত হইলে বৎসর আরম্ভ 
হইত। 

কিন্তু ফান্তনে শীতায়ন হইলে, শাঁবদ বিষুব নিশ্চয় অগ্রহায়ণে ছিল। অতএব দেখিতেছি, 
সে কালের ধাতু হইতে এ কালের খ্তু প্রা ছুই মস পশ্চাতে পড়িয়াছে। পূর্বফন্তুনী নক্ষত্রযুক্ত 
পুণিমা, দোলযাত্রার তিথি। খ্রীষ্টেব প্রায় ৩১০০ বৎসর পূর্বে, পাতির কলিযুগের আঁদো, 
ূর্ববফস্তুনী নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমার উত্তরায়ন আরস্ত ইত । 

এখন শ্রাবণ মাসে হিন্দোল বা ঝুলনের উৎপত্তি সহজে বুঝিতে পার! যাইবে। বোধ হয, 
পূর্বকালে ভাদ্র মাসে হইত; ক্াস্তুন হইতে দুগুম মাস ভীত্র । হয় তপাঁজির পরিবর্তন তেতু 
বৈশাঁখাদি ছয় (সৌর) মাসের দিন-পরিমাণ ত্রিশের অধিক হওয়াতে শ্রাবণে আসিয়া পড়িয়াছে। 
কিন্ত দেখ! যাইতেছে, ফাল্গুনে হুর্য্যের ষেরূপ গতি ঘটিত, ভাদ্রে বা শ্রাবণে অন্য অয়নস্থ(লেও 
অবিকল তাহাই ঘটিত। বৎসর ধরিয়া হুর্ধ্যের গতি লক্ষ্য করিলে দোঁলকের গতির সহিত আশ্চর্যা 
সাদৃশ্ত দেখ! যাঁয়। বিশেষতঃ বদি প্রত্যহ মধ্যাহ্হে স্থর্য্যের অবস্থান লক্ষ্য কর! যাঁ়। হৃুর্ষাকে 
একটি জ্যোতিক্মান্‌ দোলক বোধ হইবে, কেবল নীচে না ছুলয়া উর্দ্ধে ছুলিশ্েছেন, এবং 
এক দোলন অল্পকালে না হইয়! ছয় মাসে সম্পন্ন হয়। রূপকে বলিতে পার! যায়, সর্ধ্য 
দেলায় বসিয়া দোল থাইতেছেন। যখন দোলক এক দিক্‌ হইতে অন্ত দিকে যাইতে আরম্ত 
করে, তখনই দৌলন-গতি বুঝিতে পারা যাষ, অন্ত সময়ে মনে হয়, বুঝি একই দিকে বৃত্তপথে 
চলিতেছে । আমর! বলি, দৌলবাত্রা। যাঁরা অর্থে গতি, গমন ; এবং দোঁলযাত্রা আর 
কিছু নয়, দোলন-গতি। উত্তর দেশ হইতে দেখিলে এই দোলন আরও স্পট বোধ হয়। প্রবল 
শীতের দিনে এক জ্যোতির্ময় বিশ্ব দক্ষিণে নিম্ন আকাশে দেখা ষাঁয়। দিনের পর দিন অল্পে অল্পে 
উপরে উঠিতে থাকেন, তাহার তেজও বৃদ্ধি পাইতে থাঁকে | এ সময়ে সব শুভ। উত্তর 
দিকে আসিতে আসিতে, তখন? মাথার উপর হইতে বহু দূরে, অকস্মাৎ স্থির হইয়! গেলেন, 
যেন কিংকর্তব্যবিষূড় হইয়াছেন। দক্ষিণ সীমাষ গিষাও এই অবস্থা, যেন দোলারূঢ় হন। 

কিন্তু প্রতি বৎসর এই লীল! ঘটিতে থাকে, প্রতি বৎসরই তিনি দৌলাঁকঢ় হন != সে কালে 
ফাস্ধন-পুর্ণিমাঘ এমন কি অভিনব ব্যাপার হইত যে, তাহা ল্মরণীষ হইয়া গেল? ইহার উত্তর 
পুরাণকারেরা দিয়া গিয়াছেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ফাল্তন-পুর্ণিমায় দগ্গিণায়ন নিবৃত্তি 
হইলে অগ্রহায়ণ মাসে শারদ বিষুব হইত। বঙ্গদেশে অগ্রহায়ণ, এই নাম চলিত আছে। 
ইহার অর্থ, হায়ন--বৎসর, বৎসরের অগ্র কি না প্রথম মাস 1 এ সময়ে মৃগশির। নক্ষত্রে পূর্ণ- 
চন্দ্রের উদয় হইত। এই কারণ এই মাসের প্রকৃত নাম মার্গশীর্ষ, এবং এই নামই সর্বত্র খ্যাত । 
গীতা ভগবান্‌ শরীক আপনাকে সকল গণনার আদি বলিতে বলিতে দ্বাদশ মাসের মধ্যে 
মার্গমীর্ষ বলিয়াছেন। 

আপত্তি উঠিবে, ফাস্তুন-পূর্ণিমায় যদি নববর্ষ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে নার্গশীর্ষ-পূর্ণিসায় 
আবার নববর্ষ আরম্ভ কেমন করিয়া হইতে পারে? কিন্তু আমর! জানি, একই লোকে একই 
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কালে ভিন্ন ভিন্ন মাঁস হইতে বৎসর গণিয়া থাকে । বঙ্গদেশে আমরা সৌর বৈশাখ ১লা নববর্ষ 
দিন বলি, কিন্তু ্যোস্িষীরা পূর্ববর্তী চান্দ্র চৈত্র শুরু পক্ষ হইতে গণেন। গ্রাম্যগ্ুন কখনও 
পৌষ (শীত) হইতে, কখনও বর্ষা হইতে ( ইহা হইতে বৰ্ষ অর্থে বৎসর ), কখনও দুর্গাপুজ্জা 


( শরৎ) হইতে বৎসর গণিয়া থাকে। প্রয়োজন কিংবা বিশেষ ঘটনা দেখিয়া একই বৎসরের ' 


,নানা আরস্ত ধর হইয়| থাকে । বৎসরের পরিমাণ অবশ্য সমান থাকে। 

॥ মৃগশিরা নক্ষত্রের আকার দেখিয়া বেদে ও পুরাণে বন্ধ আখ্যান রচিত হইয়াছে।- গ্রীক 
পুরাণে এই নক্ষত্র ‘ওরায়ন’ ব্যাধ নামে খ্যাত। এইখানে বেদের কৃত্রাস্থর বলবান্‌ ইন্দ্র কর্তৃক 
নিহত হয, দক্ষষন্ঞ ভয়ঙ্কর রুদ্র কর্তৃক নষ্ট হয়' এবং দক্ষ গ্রজাঁপতির ছাগমুণ্ড হয়। এইখানে 
বাতাপির সহোদর ইম্বল নামক অসুর মেষের আকারে অশঙ্কচিত ব্রাহ্মণগণের ভোজ্য হইয়! 
উদর বিদীর্ণ করিত, এবং শেষে মহাঁত্মা অগস্ত্য কর্তৃক ভুক্ত ও জীর্ণ হয়। এই সকল ও 
অন্থান্ত উপাখ্যানের অর্থ, “আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ” পুস্তকে দেওয়া গিয়াছে । তারা- 
সমষ্টি নক্ষত্রের আকার নানাবিধ কল্পিত হইতে পারে। কিত্ত যে তারাসমাষ্ট লই! মৃগশিরা, 
সেটাকে পপ্ত বা অস্থুর কল্পনা! সহজে আসে । ইহার বাঙ্গাল| নাম কালপুরুষ । এই নামেও 
প্রাচীন ইতিহাস নুক্কীয়িত আছে-। ইনি বৎসর গণনা করিতেছেন, বৎসরের নাম প্রজাপতি 
ছিল। 

প্রাচীন কালের কল্পনা ও গল্প পুরাণকার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহার! লিখিয়াছেন, 
হোলাক! বা হোলিকা নামে এক রাঁক্ষপী ছিল। সে, পুত্তনার স্তার, শিশুরিগকে বধ করিয়া 
ভক্ষণ করিত। এই হেতু রাক্ষপীকে দগ্ধ করিয়া মারা হয়। পূর্কাবঙ্গে বহুযৎসবকে বলে, 


'বুড়ী পোড়ান৷' । সে বুড়ী এই হোল[কা। এই রাক্ষসীর নাম হইতে দৌলযাক্রার নাম হোলি. 


হইয়াছে। এই নাম পুরাতন কোষে নাই। বোধ হয়, এই নান দেশজ। মহারাষ্ট্রে চন 
নাম, _অর্ণ ভয়ঙ্কর । বোধ হয়, সংস্কৃত ইত্বকা_ বা হিম্বকা নামের অপভ্রংশে হোলাকা, এবং 
তাহা হইতে হোলিকা হোলি। ইন্বকাঁ, কালপুরুষ নক্ষত্রের কটিতে অবস্থিত তিনটি তার! । 
লোকে ফেস্রাক্ষপীকে ভয় করিত ও ছূর্বাক্য বলিত, তাহার হেতুও আছে। ুর্ধ্যান্তকালে 
পূর্বগগনে হোলাকার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগ দেখা দিত। হয় ত শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের রোগ, 
- এবং এই রোগে শিশু আক্রান্ত হইলে রক্ষা পাঁইত না। অগ্রহায়ণ মাস সে সময়কার পরৎ- 
কাল বেদের খৃষি ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন তিনি শত শরৎ দেখিয়া যাইতে 
পারেন। যেন একটা! শরৎ কাটিলে অন্ততঃ এক বৎসর আয়ু থাঁকিবে। পরে কার্তিক মাস 
শরৎ হইল, এবং লোকে এই মাসকে 'ষম-দ্রংস্রী' বলিতে লাগিল। শৈশব কালে শ্রীকৃষ্ণও 
পুতনার হাতে পড়িয়াছিলেন এবং আযুর্কেদকর্তীরা *পুতনাকে বালরোগের মধ্যে ধরিয়াছেন । 
হয় ত আশ্বিন মাসে ছর্াপৃজার মধ্যে প্রাচীন কালের বিশ্বীস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । তিনি নাঁতৃরূপে 
পূজিতা হইয়া থাকেন অথচ [সংহারঢ়া  আরণ্য মহিষের আকারের এক কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর 
অনুর বিনাশ করিতেছেন। এ কি, মা? তাহার দশ হন্তে দশ প্রহরণ বুঝিতে পারি, সন্তানের 
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কল্যাণ কামনায় দশ দিকের শক্ত বধ করিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধাভিনয় কেন? বোধ হয়, 
সেই পূর্কাকালের স্থবতি। 

হোলাক! যে কে, তাহা আর এক পুরাণ স্পষ্ট ভাষায় বলিযা গিয়াছেন। হোলাকা সম্বতের 
ভগিনী । সম্ৎ,-বৎসর ; হোঁলাকার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বৎসর যায়, নৃতন আঁমে। 
পুরাতনের মৃতদেহ দ্য করিয়া নূতনকে স্বরাভ্যে স্থাপন করা হয়! এক রাজা থাকিতে অপর 
রাজা হইতে পারে না। দোলের পূর্বরাত্রের বহু[ুৎসবের অর্থ এই । কান্তিকে দীপালী 
অমাহস্তাতেও এইরূপ । কিন্তু দীপান্বিতা অমাবস্তা কেবল একটা নয়। আশ্বিন বা মহালয়া 
অমাবস্তাও দীপাস্বিত। পুরাতন যায়, নূতন আঁসে। তাহাতেই হর্ষপ্রকাশ । কিন্তু ছুঃখ 
এই, দোল-পুর্দিমার পূর্বারাত্রিতে চাঁদের আলো! থাকে, চাদনী রাত্রি অগ্নিক্রীড়া করিবার যোগ্য 
নয়। বোধ হয়, পূর্কাকালে অগ্রহায়ণ মাসে অগ্নিক্রীড়া হইত । কালে দোল ও চর্চ্চরী একত্র 
হইয়া পড়িয়াছে। কিন্ত আশ্চর্য্য এই, অগ্রহায়ণ মাসে নবার উপলক্ষে এখনও অনিক্রীড়া 
করা হইয! থাকে । পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কোথাও তাহাকে “মেড়া পোড়ানা” বলে । 

মাস পুণিমাস্ত ধরিয়া উপরের ব্যাখা! পাইলাম । যখন মাস অমাস্ত হইল, তখন ফান্তুন-পূর্ণিদার 
পূর্ববর্তী অমাবন্তাঁর বৎসর শেষ হইতে লাগিল । এই অমাবন্তার নাম মহাশিবরাত্রি। বঙ্গদেশে 
শিবরাত্রি বলিলে এই ক্রষ্চতুর্দশী বুঝার়। কিন্তু শিবরাত্রি একটি নয়, বার মাসে বারটি। 
শিবরাত্রি বা শুভরাত্রির পর নুতন মাস আরম্ভ । বঙ্গদেশে সৌর মাঁস-সংক্রাস্তি যেমন, চান্দ 
মাস গণনাষ শিবরাত্রিও তেমন। কিন্ত দোলের পূর্ব্ব কৃষ্ঠচতুর্দঘশী মহাশিবরাঞ্রি, সে দিন 
মাসের শেষ, বৎসরেরও শেষ । এইরূপ কার্তিক মাসের দীপালী অমাবস্তায় এক কালের 
বৎসর শেষ হইত। অমাস্ত মাস ধরিলে এইরূপ হয়। পুর্ণিমাত্ত ধরিলে কাত্তিক-পু্ণিমায়, 
শ্রীকঞ্চের রাসষাত্রা । রাসযাত্রা আমরা সবাই জাঁনি। কিন্ত মতাত্তর আছে। এক মতে 
রাসপুর্ণিমার নাম ব্রিপুরী পুণিম!। এই দিন দেবসেনাঁপতি কান্তিকেয় তারকান্থুর বধ করেন। 
তারকান্্র-_অর্থাৎ অন্থ্রাকৃতি তারকাসমষ্টি। দেবসেনাপতির নাম কাত্তিকেয় হইবার 
কারণ এই ষে, তীহাঁকে ছয় ভগিনী কৃত্বিকা ত্তন্ত পান করাইয়াছিজেন। কৃত্তিক নক্ষত্র 
ছয় তারা । যখন শারদ বিষুব মার্ণমীর্-পৃদিমা হইতে কাস্তিক-পু্িমার হটিয়া আসিয়/ছিল, 
সে সময়ে তারকার বধ হইয়াছিল । তখন শীতায়ন ফাল্তন-পুর্নিমার ন! হইয়া মাঘী পূর্ণিমায় 
হইত। লে খ্ৰীষ্টের ২৩০* বৎসর পূর্বের ঘটনা । এই" কারণেই মাঘ মাস পুণ্যমাঁস, এমন 
পুণ্য যে, মহাভারতে কুরুকুলপতি ভীষ্ম নর্কাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়াও এই মাসের অপেক্ষায় থাকিয়া 
৫৮ দিন পরে দেহত্যাগ করেন। আর এক মতে তারকা স্থুর নয়, নহিযাসুর বধ হইয়াছিল। 
হর্গাদেবী সে অস্গুরকে বধ করেন। তিনি" সিংহবাহিনী ; কারণ, ফন্তনী নক্ষত্র সিংহরাঁশিতে | 
এই হেতু মাদ্রাজ অঞ্চলে, দৌলযাত্রার নাম পসংগা” অর্থাৎ সিংহমাসের উৎসব। বিহারে 
ইছার:নাম “ফাপ্তয়া” ; কারণ, ফাস্তন নাসে এই উৎসব। আরও আশ্চর্য্য এই, কোজাগরী 
পুর্ণিমাতেও এক অসুর, নাম নিকুম্ভ, বালুকার্ণ হইতে সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে 
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আসে। এই কারণে লোকে সে রাত্রি জাগিয়া কাটায়। মানব-মনের একি চমৎকার 
রহস্ত, কোন্‌ পুরাকালের স্থৃতি নানা আকারে অস্তাপি জাগ্রৎ আছে । যে কারণে অনুর 
কল্পিত ও হত হইয়াছিল, সে কারণ আর নাই, কিন্তু স্থিতি আছে। দৌলযান্তায় মেই 
অন্থর মেড্রাসুর বা মেণ্যান্থুর নামে খ্যাত। অর্থাৎ ম্ঢে বা মেষের আকারেব অন্থর। 
অসুরের! মায়াবী ছিল, ইচ্ছা মতন আকার ধরিতে পারিত। পদ্মপুরাণ বলেন, অগ্নি মস্থন 
করিয়। তাহাতে ‘পপ্ত’ নিক্ষেপ করিবে । পণ্ড, যন্তীয় পপ্ত,--যেমন ছাগ, মেষাদি__যাহার 
মাংদ ভোজন করিতে পারা যায়। আক্চর্য্যের কথা, উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে পিঠাঁলির মেষ 
নির্মিত ও অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করা হয়। উত্তরবঙ্গে চাচর-রাত্রে খড় বাশ দিয়া! একট! ছোট 
ঘর কর] হয এবং তাহার ভিতরে সত্য সত্য একটা মেষ রাখা হয়। পরে মেষ বাহির 
করিয়| লই ঘরে অগ্রিষোগ এবং পরে মেষ বধ করিয়! তাঁহার মাংস দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে 
বিতরণ করা হয। বোধ হয়, পূর্কাকালে মেষ পোড়াইয়া খাওয়া হইত। মহর্ষি অগস্ত্য 
বাতাপীর ভাই মেষরূপধারী.ইন্বলকে দঞ্চ করিয়া খাইয়াছিলেন কি নাঁ, পুরাণকাঁর লেখেন নাই। 
কিন্ত দক্ষিণ দিক্বর্তী অগন্ত্য তারা যে মৃগশির! নক্ষত্রে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 
দক্ষিণবঙ্গে কোথাও কোথাও দোলযাত্রায় মেল! বসে। সে মেলায় শর্করার ‘মঠ’ প্রচুর 
বিক্রয় হয়। বোধ হয়, এটা সেই মেবের গৃহ এবং গৃহপালিত মেষ উদরসাৎ করা হয়। 
বস্তুতঃ ইহা বৈদিক যজ্ঞের অগ্নিবেদি। পূর্বকালে ইট দিয়া নিম্মিত হইত। পুরাঁণমতে 
অরুপোদয়কালে দোঁলের পৃজা, এবং বিগ্রহকে দোলমঞ্চে দক্ষিণমুখ করিয়া স্থাপন করিতে 
হইবে। কেন অরুণোদয়কাঁলে, তাহা বুঝিতেছি। কারণ, সুর্য্যের উদয় হইলেই নূতন বৎসর । 
দেববিগ্রহ প্রায়ই দক্ষিণ মুখে রাখ! হয় ন!; কিন্তু এখানে তখনও সূর্য্য দক্ষিণ মুখেই 
বাধে? 7 

শ্রাবণ পুর্িমায় ঝুলন, আর এক দোল। এই পূর্ণিমা রাখী পুর্ণিমা।' এই দিন হরির 
নূতন যল্ঞোপবীত ধারণ হয়, এবং তাহার অনুকরণে লোকে আগামী বর্ষে বিপর্‌ হইতে রক্ষা 
পাইবার অভিপ্রায়ে হাতে রক্ষাহ্ত্র পরে। কেহ কেহ বলেন, রাখীপুণিন| ভাদ্র মাসে। 
তাহাতে বিস্মিত হইবার হেতু নাই, ফান্তনের সপ্চম মাস ভাদ্র। সে যাহা হউক, উপবীত 
আর কিছু নহে, অখণ্ড অদিতি ব! হুর্্যপথ। ইহা সর্য্যকে বেষ্টন করিয়া! আছে, এবং সূর্য্য 
যখন পুরাতন পথ সনাপ্ত করিয়া! নূতন পথ ধরেন, তাহার নৃতন উপবীত হয়। 

চৈত্র মাসে তৃতীয় দোল। তিথি সন্ধে মতভেদ আছে। এই দোলে বহ্যৎসব নাই, 
ঝুলনেও নাই। কারণ, শ্রাবণ ও চৈত্র মাসে মায়াবী অন্থুর দূরে থাকে, পূর্বআকাশে 
দৃষ্টিগোচর হয় না| চৈত্রদোল নিশ্চয় আধুনিক। দোলযাত্রার প্রকৃত অর্থ বিস্মরণের কল। 
চৈত্র মাসের প্রাচীন নাম মধুমাস। এই দাসে বৈদ্বিককালে বসস্তোৎদব হইত। রত্বাবলী প্রভৃতি 
নাটকে যে মদনোৎ্সব পড়ি, তাহ! এই চৈত্র মাসে হইত। দৌঁলযাত্রাকে বসস্তোৎসব মনে 
করিয়। পরে বদস্তোৎস্বকে দোলযাত্রা! মনে করা হইয়াছে। 


গম ১৩৩২ ]ু দোলযাঁত্রার উৎপত্তি ৬৭ 


পূর্বে যে বে সময় দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই সময় হইতে যে দোলযাত্রা বা রাসযান্রা 
গ্রচলিত হইয়াছে, এমন নয়। বৈদিক পণ্ডিতের বলেন, বেদের খধিগণ অমাবন্তা ও 
পূর্ণিমায়, ছুই অয়ন ও ছুই বিষুব দিনে যজ্ঞ করিতেন। কয়েক বৎসর অস্তরেও যজ্ঞ 
করিতেন । কয়েক দিবসব্যাপী যজ্ঞ ছিল। সুর্যের গতির অনুকরণে সম্পন্ন হইত । 
যজ্ঞের নানা অভিপ্রায় ছিল। এক অভিপ্রায়, কাঁলগণনা, মাস খাতু বৎসর গণনা । তখন ' 
লেখা পাঞ্জি ছিল না, অথচ একটা-না-একটা পাঁজি না থাকিলে কৃষিকৰ্ম্ম ও অন্ত বৈষয়িক 
কর্ম চলে না। যজ্ঞের পূর্বদিন অগ্নিচয়ন করা হইত, এবং যজ্ঞদিনে পশ্ডবলি দেওয়া হইত। 
কদাচিৎ পুরোঁডাঁশ নামক পিষ্টকের বলিও দেওয়া হইত। পরে খন ক্রিয়াকাণ্ডের স্থানে জাঁন- 
কাণ্ডের প্রাধান্য হইল, পণ্তবজ্ঞও হ্রাস পাইল। কিন্ত পূর্ববকাঁলের স্মৃতি লুপ্ত হইল না, যজ্ঞের 
রূপান্তর হইল, এবং নূতন উৎসব আরম্ত হইল। দুর্গাপূজা! যে যজ্ঞ, আর যজ্ঞার্থে যে গশুস্ষ্ি, 
তাহা এই পূজার মন্ত্রে আছে। কিন্ত যজ্ঞ কেবল দ্বৃত দ্বারা হোম নয়, পণ্ড বহিদানের 
পর সকলে মিলিয়া আনন্দে পণ্ুমাংম ভোজন করিত। ষজ্ঞ মাত্রেই সাঁমাঞ্জিক উৎসব, 
সমাজ-বন্ধনের হেতু। এই কারণে ছুর্গাপূজ! একর উৎসব নয়, শাক্ত বাঙ্গালী মাত্রের 
সামাজিক উৎসব। বঙ্গের বাহিরে ছুর্(পৃজা নাই। কোথাও সরস্বতী পুজা, কোথাও মাত্র 
নবরাত্রি, ফলসুলাদি দ্বারা পূজা! সম্পন্ন হয়। কিন্তু সরস্বতী পূজ। হইলেও বলিদান আছে, 
যদিও সে বলি পণ্ড নয়। দৌলযাত্রাও এইরূপ প্রাচীন কালের যজ্ঞের স্থৃতি। সে স্মৃতি 
ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে। শক্তি পূজা, আস্তাশক্রির পুজা, যে শক্তি সর্বভূতের 
চেষ্টার কারণ। বিষ্ণু সেই সর্বব্যাপী শক্তি, কিন্তু পালনে সে শক্তির গ্রকাশ। সুতরাং 
পণুবলি দোঁলের আর অঙ্গ নাই, যদিও মেড়! পোড়াঁন ব্যাপারে সে অঙ্গ বিলুগ্ত হয় নাই। 

এখানে দোলযাত্রার যে ব্যাখ্যা দেওয়া গেল, তাহাতে হঠাৎ মনে হইতে পারে, হহা 
হুর্যাপূজাবিশেষ। কিন্তু প্রতিমা পূজার তাৎপর্ধ্য বুঝিলে এই ভ্রম হইবে না। বহুকাল 
হইতে স্ধ্য, বিষ্ণুর প্রতিমা বা প্রতীক হইয়া আছেন। বিষ্ণু পাগ্নকর্ভা, সূর্য্যও পালনকর্তা] । 
বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপে ত্ৰিলোক ব্যাপ্ত ; স্ুর্য্যও প্রাতঃ, মধ্য ও সায়ং তিন কালে ত্রিপাদ ক্ষেপণ 
করেন। ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন, কিন্ত জড় ুর্য্যকে ধ্যান করেন না। শালগ্রাম 
শিলা এক খও গোল কৃষ্ণবৰ্ণ শিলা, কিন্তু সেই সুর্য্যের, সুতরাং বিষ্ণুর প্রতীকমাত্র। রূপক 
ব্যতীত যেমন ভাষা নাই, প্রতীক ব্যতীত উপাসনা নাই। ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, সখা, প্রভু, 
যাহাই বলি, প্রতিমা গড়িয়া ধ্যান করি। কিন্ত ইহাও সত্য, অজ্ঞ জনে প্রতিমা ও যাহার 
প্রতিমা, এই ছই অভেদ করিয়া বসে। এই কারণে আমাদের শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার নিন্দা 
আছে। সে যাহা হউক, সূর্য্য প্রাচীন কাল হইতে বিষ্ণুর প্রতিমা হইয়া আছেন, সূর্য্য 
প্রাকৃতিক ঘটনাও বিষ্ণু পূদার উপলক্ষ হইয়াছে। দ্রোলযাত্রা দ্বারা কানচক্র, খতুচক্র স্মরণ 
হয়। .এই চক্র এক বৎসরে পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু ছোট বড় আকারে জগৎ-চক্রের পরিবর্তন 
ধ্যান করিতে বি হয় না। 

৯ 


৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হয় সখা! 


যখন জীকবষ্ণ বিষ্ণুর এক অবতাররূপে পুজিত হইতে লাগিলেন, বিষ্ণুপ্রতিম! সুর্ধ্যের 
কর্ম্মও শীকৃষ্ণে আরোপিত হইতে লাগিল। কিন্তু সুর্য্যের সকল কর্ম মানবরূপ শ্রীকৃষ্ণ 
মিলাইতে পার! গেল না। পুরাণকাঁর নানা কৌশল করিলেও শেষে ভগবানের লীলা 
বলিলেন। তাহার বাঁলাকালের অনেক কীর্তি বিদবান্‌ সমালোঁচককে তুষ্ট করিতে পারিল না। 
. কেহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিলেন, কেহ ভগবানের লীলা! অজ্ঞেয্ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 
হয় ত কতকগুলির ব্যাখ্যা সুর্য্যে পাঁওয়| যাইবে । এখানে একটার উল্লেখ করিতেছি । শৈশব 
কালে শীকৃষ্ণ এক জোড়া অঞ্জুন-গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, একটা শকট. উল্টাইয়া 
ফেলিয়াছিলেন। এই অমাচ্চুষিক ব্যাপার দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা 
 ভুলিয়াছিল, ফন্তনী নক্ষত্রের এক বৈদিক নাম অর্জুনী, ফাল্তনের এক নাম অজ্জুন। ফন্তুনী 
নক্ষত্র ছুইটি, প্রত্যেকেই হইটি করিয়া তাঁরা, যেন যমল বৃক্ষের স্তায় দাঁড়াইয়া আছে। , রোহিনী 
নক্ষত্রের আকার শকটের তুল্য, এই হেতু রোহিশী-শকট নাম প্রসিদ্ধ আছে। পূর্কফন্তনী 
নক্ষত্রে যদি. অয়ন ঘটে, রোহিণীতে পূর্বস্থিত বিষুব থাকেই। যদি ফন্তনী হইতে অয়ন 
 অরিয় যায়, রোহিণী হইতে বিষুবও সরিয়া যাইবে । এই ঘটনা এতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণের 
আখ্যানে বর্ণিত আছে! তখন অগ্রহায়ণ স্থানে কার্তিক প্রথম মাস হইতেছিল। কে জানে, 
বানকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন ভঙ্গ ও শকটপরিবর্তন এই নৈসর্গিক ঘটনার প্রতিমা নহে? 

এখানে ্ররু্*-চরিতের রহমত উদ্ঘাটনের স্থান নয়, উদ্ঘাটন আমার সাধ্যও নর। 
ইহার প্রয়োজনও নাই । মানুষের চিত স্বভাবতঃ প্রেম ও আনন্দরস ভোগের নিমিত্ত ধাঁবিত। 
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের! তাঁহার চরিতে প্রচুর উপাদান পাইলেন, এবং স্ব স্ব কল্পনায় সে রস উপতোগও 
করিতে লাগিলেন । এখানে সম্ভব অসম্ভব বিচারের স্থান নাই। দয়িত জনের কোন্‌ কর্ণ 
অপ্রিয় হয়? তিনি যদি দোৌলখেল! করিতে পারেন, রক্তপীতগুরু গন্ধচুর্ণক গোপী ও গোপাল- 
গণের দেহে কেন নিক্ষেপ না করিবেন? রক্তজলন্ক্ষেপ প্রেমের অভিনয়ও বটে। যিনি 
জীবমাত্রকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া কৃষ্ণ নাম পাইয়াছেন, ভক্ত যে লীলা চায়, 
সে লীলা শ্বারাই তাহাকে আকর্ষণ করিভেছেন। অতএব জগৎচরাচর ধাহাঁর লীলা, নিত্য 
লীলা, দোলও তাহার নিত্য লীলা; যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পায়; চিত্তলীলা অন্তকে 
বুঝাইবার বস্ত নয়। | 

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় 


৮1 


অর্থশান্ত্রে সমাজ-চিত্র 


( মৌর্ধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস ) 
[৬] 
লোক-চরিত্র 

মৌ্ধ্যষুগের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। অতঃপর লোকচরিত্র বা শীল 
সম্বন্ধে, ও দারিদ্র্য বিলাসিতা! প্রভৃতির বিষয় কিছু বলিয়াই উপসংহার করিব। লোঁকচরিত্র 
বলিলে জনসাধারণের সম্বন্ধেই উহা! প্রযোজ্য হইবে, তাহা নহে। অর্থশান্্র রাজ্যশাসন 
প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয় লইয়াই লিখিত; উহাতে সাধারণ লোকের কথা বড় কম। তবে উক্ত 
গ্রন্থপাঠে তৎকালের লোক-গ্রকৃতির বিশেষত্ব কিছু যে জানা যায না, তাহা নহে। প্রত্যেক 
যুগেই মানবের মন কোন এক বিষয়ে আকষ্ট হয়_-কো'ন এক দিকে ধাঁবিত হয়। অন্ত বৃত্তি 
গুলি যে একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা নহে; তবে অন্থ একটি ছুইটির প্রাবল্যবশতঃ 
সেগুলির প্রাখর্য্য বড় বুঝিতে পার! যায় না। জগতের ইতিহাঁদে এইরূপ যুগে যুগে এক 
একটি ভাবের প্রাবল্য দেখা যায় এবং এইগুলিকে যুগধর্ম্ম বলিয! পরিগণিত করা যাঁর । 
দেখা যায়, কোন যুগে দেশে ধর্ম্মচর্চার স্রোত বহে--ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলনে লোক মত্ত হয়। 
আবার তৎপরবন্তাঁ যুগে ধর্ম হইতে মন সঞ্চালিত করিয়া অন্ত দিকে নিযুক্ত করে। কোন 
যুগে যুদ্ধ বিগ্রহে, কোন যুগে ব| বাণিজ্যে ধন লাভে মানবের মন চালিত হয়। আবার কোন 
যুগে একেবারে জড়তা আসিয়া পড়ে। বিভিন্ন জতের ঘাতপ্রতিঘাত, নিরোধ বা প্রবলতা 
চলিতে থাকে । 

অর্থশান্ত্রের যুগেরও বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থশাস্ত্র রচনারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই 
যুগের পূর্বের ও অব্যবহিত পরধুগের৪ ইতিহাসে বিশেষত্ব আছে। ইহার পূর্বের যুগে ধর্ম্মের 
আন্দোলন লইয়া লোকে মাঁতিয়াছিল। একরূপ বলিতে গেলে বৈদিক যুগের শেঁধ হইতেই 
লোকে পরলোক ও ইহ লোকের ন্থুখছুঃখের কারণ প্রভৃতির অনুসন্ধিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিল। 
জগতের দুঃখ, ইহার নিবারণের উপায় প্রভৃতি নান! বিষয়েই মন চালিত হইয়াছিল। জগৎ যে 
ছংখমান্েরই স্থান, কর্ম যে কেবল হুঃখেরই কারণ, কর্ম্মফলে যে মানব পুনঃ পুনঃ জন্ম- 
গ্রহণ করে, এই সকল বিশ্বাসই মানবের মনে* আধিপত্য করিযাছিল। এই সকলের ফলে 
দেশে ছঃখবাদ প্রবল হইয়াছিল (Pessimism) | 

অবশ্ত ইহার বিপরীতবাদী ধর্ম্মসমপ্রদায়ের লোকও ছিল-_চীর্বাক ও বার্থ্পত্য-সম্প্রদায়ের 
কথ! সকলেরই বিদিত আছে। ইহাদের প্ররুতি ইতিহাস বা বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানি না। 
তবে ,বিপরীত সম্প্রদায়ের শ্রেষাত্মক নাম বা বিবরণই আমাদের হস্তগত হইযাছে। চার্কাক্‌ 
[ বা চর্বণকারী--এরূপ কণাদ বা কণভুক্‌ ইত্যাদি বিজ্রপাত্বক নাম উল্লেখযোগ্য ] মৃতাবল- 


৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ত্র সংখ্যা 


স্বীরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন জ্ঞান স্বীকার করিতেন ন!। পার্থিব ইন্িয়-সুখ ভিন্ন জীবনের আর 
কোন উদ্দেই স্বীকার করিতেন না। তাহাদের মতে যে কোন উপায়ে শরীরের সুখ ও 
স্বাচ্ছন্্য লাভ করাই জীবনের মুখ্য উদ্ধেস্। জীবদেহ বিনাশের সঙ্গেই সব বিলুপ্ত হুইয়! 
যায়। জগতের নানাবিধ মৌলিক দ্রব্যের সংঘাঁতেই জীবন বা জ্ঞানের উৎপতি। ঈশ্বরাদি 
কিছুই নাই, ইত্যাদি মতেই তাঁহারা পরিচালিত হইতেন। 

এক দিকে যেমন চার্কাঁকপন্থীরা ছিলেন, তজ্রপ বিপরীতবাদী পরিব্রাঙ্ঘকাদির দল 


সংদারকে একেবারে দ্বার চক্ষে দেখিতেন। তাহাদের চক্ষে কর্ম্মজগতের কোনই স্থান ' 


ছিল না। ইহার! লোককে গৃহত্যাগ করিতে, সম্মাদ লইতে বা কঠোর ভাবে জীবন যাপন 
করিতে শিখাইতেন। আদিম বৌদ্ধধর্মাও এই শ্রেণীর ধর্ম ছিল। উহাতে গৃহী বা গাস্থযের 
কোন স্থান ছিল ন1। উত্তর কালে এই সকল শিক্ষার বিষময় ফলই ফলিযাছিল। সমান্দে 
উহার প্রভাবে যে দুর্নীতি ঘটিয়াছিল, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। 

কৌটিলোর অর্থশীন্তে ও মতের একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়! দেখা! যায়। কৌটিল্য কাঠোর্ধ্য- 
বাদের (18০:190) ; প্রতিবাদী প্রাচীনতর ধর্ম্মস্ুত্রগুলিতেও এই প্রতিবাদের মুল পরিলক্ষিত 
হয। যাহা হউক, কৌটিল্যের এ বিষয়ে মতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি স্পষ্টই বলেন, 

“ন নিঃসুথঃ স্তাৎ। ধর্্ার্ধাবিরোধেন কামং সেবেত 1” ইত্যাদি 

এই হিসাবে অর্থশান্ত্রের ও অর্থশান্্রকারের স্থান হিন্দু সামাজিক ইতিহাসে অতি উচ্চ। 
তাঁহার মতে জগতে মানবজীবনে সুখের প্রপ্নোজন। সুখ ভিন্ন, কমিবিহীন জীবন 
নিঃসার হইয়া পড়ে । মানব কষ্টবৈরাগ্যের ফলে কন্দ তুলিয়া যায়। সমাজবিলুগ্ত হয়। 
উৎকর্ষ বিনষ্ট হয়। 

এই প্রতিক্রিগার পহিত আবার ভারতীয় রাষ্্রনৈতিক জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। 
ইহারই ফলে ভারতবাদী রাজনৈতিক জগতে আবার মাথা তুগিয। দীড়াইয়াছিল। কর্ণ-গ্রগতে 
শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। 

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লোকের মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। লোকে বর্তমান যুগের 
মত প্রহিক উন্নতির চেষ্টায়, মন দিয়াছিল এবং অনেকটা! ধর্ম্মভয়হীনও হইয়া পড়িয়াছিল। 
লোঁকচরিজ্রে উহ! বিশেষ ভাবে লক্ষিত হ্য। এক দিকে যেমন জড়তার বিলোপ হইয়াছিল, 
অপর দিকে আবার অর্থৈধণার প্রভাবে অনেকটা নৈতিক অবনতিও ঘটিয়াছিল। 

লোকচরিত্রে এই নৈতিক অবনতি পর্যালোচনার বিষয় । এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রেও ইহার 
প্রভাব যথেষ্টই বটিয়াছিল। অর্ধশাক্ত্রের পাঠকমীত্রেরই. ইহা স্পট প্রতীয়মান হষ। ও যুগের অধি- 
কাংশ রাজনৈতিকের মধ্যে [ প্রাচীন অর্থশীস্তরকাঁরের ] নৈতিকতার একেবারে অভাব দেখা যায়। 
ছলে বলে কৌশলে অভীষ্ট-সিদ্ধি বাঁ শক্রনিপাত করিতে সকলেই উদ্ভোগী। রাজপুত্র 
দমনের জন্ত কেহ বা উহাদের মদ্যপানাঁদিতে আসক্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কেহ বা 
মোহচু্ণাদির দ্বারা উহাদের সংজ্ঞা বিলোপ করিয়া, আবদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 


সন ১৩৩২] অর্থশান্ত্রে সমাজ-চিত্র ৭১ 


সকল নীতিকারই ছন্পবেশধারী চার প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন। প্রায় সকল নীতিকারই 
এ বিষয়ে একমত এ বিষয়ে কৌটিল্যও বাদ যান নাই। তিনিও ও সকল মতের সমর্থন 
করিরাছেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনিও প্রায় একই মতাঁবলম্বী। তবে ভাল করিয়! দেখিলে 
তাহার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও অনেকে তাহাকে Machiavelliর সহিত তুলন্] 
করি৷ থাকেন, তথাপি ভাল করিয়া দেখিলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চ আসনে 
বসাইতে হয। সে সব বিষয় অন্ত স্থানে আলোচন! করিয়াছি ও করিব । 

অবন্ত রাঁজনৈতিকদিগের প্রক্কৃতি বা মত লইয়া জনসাধারণের নৈতিক উৎকর্ষ বা 
অপকর্ষের বিচার করা যায না। উহাতে প্রময়ে সমযে বিশেষ অবিচার বা ভ্রান্তি ঘটয! 
থাঁকে। তবে মোটের উপর এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, সে যুগের লোকের নৈতিক 
আদর্শ উচ্চ ছিল না। যে সমাজে গুপ্তহত্যা, বিষদান, অগ্রিদান প্রভৃতির স্থান থাকে ও ঘে 
সমাজের রাজনৈতিকের1 ছলে বলে কৌশলে কাধ্যোস্কার করিতে কুঠিত হন না, সে সমাজের 
লোকের নৈতিক আদর্শ যে বড় উচ্চ নহে, তাহা একবাক্যে বলা যাইতে পারে। 

ব্যভিচার 

সমাজের যৌন আদর্শও যে বিশেষ উচ্চ ছিল, তাহা নহে। একে ত সমাজে আট প্রকার 
বিবাহ ও দ্বাদশ_ প্রকার পুত্র প্রচলিত ছিল। তাহার উপর আবার হীন বিবাহে বিবাহ- 
মোক্ষ ও পুনঃ সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। ইহ! সত্বেও ব্যভিচারের মাত্রা যে বড় কম ছিল, 
তাহা নহে; অর্থশান্পাঠক মাত্রেই ইহা পরিজ্ঞাত আছেন। কোটিল্য নানাপ্রকার যৌন 
ব্যভিচারের উল্লেখ করিযাছেন। ( কণ্টকশোধনের অতিচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

কন্তাপ্রকর্ম্ম অধ্যাযে দেখা যায় যে, বিবাহ-বযস অতিক্রম করিলে কন্ত! পরগানিনী 
হইলে সমাজে উহ! দোঁযাঁবহ হইত না । তবে সমাজ এই সকল স্থলে প্রীতিলোম্যের জন্য বিশেষ 
দণ্ডেব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিয্নবর্া স্ত্রী উচ্চবর্ণের পুরুষে আসত্ধ হইলে উহার অব্শ্ত 
দণ্ড হইত। কিন্তু উচ্চবর্ণা স্ত্রী নীচগামিনী হইলে উহার কঠোরতর শাসনের ব্যবস্থা ছিল। 
নানা প্রকার কাঁর্নিক দণ্ড, রাজদাস্ত, এমন কি--ভীষণ মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। 
ব্যভিচারিণীর দণ্ড ত হইতই। গর্ভপাঁতিনী, স্বামীকে বিষদািনী, অগ্নিদাত্রী প্রভৃতির 
কঠোর দণ্ডে লোকের ঘ্বণার ও ভয়ের উদ্রেক হয়। 

মোটের উপর মনে হয়, বর্তমানের সমাল্দ অপেক্ষা ব্যভিচার বিশেষ প্রবল ছিল। নান! 

৷ শ্রেণীর দুতীর প্রয়োগের উল্লেখ দেখা ষায়। ইহাদের মধ্যে প্রত্রজিতা দূতীব কথ! বিশেষ 

উদ্লেখষোগ্য । ছুই এক স্থলে ্রাহ্মণীজারকে বিশেষ স্বণার চক্ষে দেখা হইয়াছে। 

ব্যভিচার-বিষয়ক আইন কঠোর হইলেও, ব্যভিচারিপীর স্থান সমাজে হীন হইলেও 

*-মনে হয় যে, ব্যভিচার বলিতে আমর! যেরূপ সামান্ত অপরাধকে দ্বার চক্ষে দেখি, তখন 

এরূপ' কঠোর আদর্শ ছিল না। ধর্মশীস্্কারের ক্রমশঃ যে সকল অপরাধে প্রায়শ্চিত্তেব 
ব্যবস্থা করিযাছেন ও তদন্তে উহার সমাজে পুনগ্রহণের বাবস্থা করিয়াছেন, এখন উহাতে 
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সমাজে চিরন্তন পাতিত্যই ঘটিয়া থাকে। সামান্ত সামান্ত অপরাধ--যাহাতে আমাদের 
সমাজে পাতিত্য ও ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অর্থদণ্ড মাত্রের ব্যবস্থা কৌটিল্যে 
দেখা যায়। পরপুরুষসন্তাষপাঁি সামান্য . সংগ্রহণাপরাধ স্থলে অর্থনও মাত্রের ব্যবস্থা আছে। 
সমাজ এরূপ দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত হইত। তখনকার যুগে এই সকল অপরাধে “্রজমা 
শুধাতে নারী” এই ব্যবস্থায় দোষ ক্ষালন হইত। পরপুরুষজনিত গর্ভস্থলে অনেক স্থৃতি- 
কার এক বৎসর অধঃশব্যা ও ক্বচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

, এখনকার যুগে সমাজ উন্নত হুইয়াছে। সামাজিক আদর্শও অনেক উচ্চ হইয়াছে । ক্ষেত্র 
পৃত্রাদি এখন জারজ বলিয়াই পরিগণিত।* কানীন, সহোঢ়, শৌত্র, গুঢ়োৎপন্ন প্রভৃতির 
সমাজে কোন স্থানই নাই। কুণ্ড, গৌলকাদি সন্তান এখন কেহই নিজের বলিয়া, গণ্য 
করে না। সেই হিসাবে আমরা অপেক্ষাকৃত সামান্ত অপরাধকে ব্যভিচার ধরিয়া থাকি। 
তখন আদর্শ হীন ছিল। এখনকার মত সামান্ত অপরাধকে অপরাধ বলিয়া গণ্য কর! হইত না। 
তখন অসমর্থ পক্ষে কৌটিল্য রাজাকে ক্ষেত্রদ্দ সন্তান উৎপত্তির ব্যবস্থা দিছেন | 

বিলাসিতা 

বিলাসিতার কথা পূর্বে বলিয়াছি। এখন সাধারণ সামাজিক জীবনের আদর্শ হিসাবে 
উহার পুনরুল্লেখ করিব। লোকের জীবনে বর্তমানের অপেক্ষা ভোগস্পৃহা বলবতী ছিল। লোকে 
এত দারিদ্রের পেষণে থাকিয়া ভোগ ভূলিয়! যায় নাই। জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর হয় নাই । 
কাজেই সময়ও থাকিত । এই সময় অতিবাহনের জন্ঙ নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত । 
ঘোঁড়দৌড়, পপ্তযুদ্ধ, দৃ;তক্রীড়া, মন্তপান, গোষ্ঠ-বিহারাদির কথা উল্লেখ করিযাঁছি। নট, নর্ভক, 
গায়ন, বাগুজীবন (ভ'ড়), গল্পকারী প্রভৃতির কথ! বলিয়াছি। সমাজে বিলাস্তি। প্রবল থাকায় 
এই সকল শ্রেণীর লোকের স্থান ছিল। উৎসাদনের পন্ত সংবাহক (গ! টিপিবার লোক ), 
সাপক (যাহার! স্নানে সাহায্য করে, রাশায়ণে উষ্কোদকের উল্লেখ আছে), মান্যকাঁর, 
আস্তরক "প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যাষ। বৈদিক যুগ হইতেই ইহীদের কথা দেখিতে 
পাওয়া যায় । অভাবে উহার! ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। 

লোক ও বিশ্ব | 

তখনকার লোকে আজকালকার মত নানা প্রকার কুসংস্কারাদিতে আস্থা স্থাপন করিত। 
জ্যোতিষগণন1, ভবিষাগণনা, শাস্তি তস্যারম, মারণাঁদি কায, অভিচার-ক্রিয়! প্রভৃতিতে 
তখনকার লোকের বিশেষ আস্থা ছিব। লোকে ভূত, প্রেত, যক্ষ, গম্র্ধ প্রভৃতি যোনিতে বিশ্বাস 
করিত! নাগাদির পুজা করিত | নানা প্রকার দেব দেবীর সস্তোযার্থ পুজা উপহারাদি 
দান করিত। 

আবার বিপদাদির সময় লোকে মিলিয়৷ নান! প্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিত। শ্রশীনে 
কবন্ধদাহন, শ্মশানে গোদোহন, পঞ্চরাত্রি, দেবরাত্রি প্রস্ৃতির, কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 


সন ২৬০২ ] অর্থশান্ত্রে সাজশচিত্র গণ 


অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস তখনও লোকের ছিল। সাধু ফকিরাঁদিতে আস্থা! তখনও লোকে 
স্থাপন করিত। নানাবিধ কুলংস্কারও ছিল, লোকে গুভাগুভক্ষণ, গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাঁদি সমস্তই 
মাঁনিত। দেবপূজ্জা করিত। প্রতিমা গড়িত। সিদ্ধ তাপসাদি দ্বার! শান্তি স্বস্তায়ন করাইত। 
এ সকল বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না; প্রায় একরূপই বলিতে 
হুইবে। তবে অনেক বিষয়ে গ্রভেদ ছিল। খাঁদ্যাখাদ্য বিচারও করিত ; তবে উহা এখনকার 
মত কঠোর ছিল না। - 


ভক্ষ্যাভক্ষ্য, জ্লাচরণীয়ত্ 


ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও সামাজিক সব্ন্ধাদি লইয়াও তখন অনেক মতামত বা ভেদাভেদ ছিল। তবে 
এখনকার মত উহা এত কঠোর ছিল না। উহার কারণ ও উৎপত্তি প্রসক্গক্রমে স্বন্ধে কয়েকটি 
কথা বলিব। 

আহার সম্বন্ধে পূর্কেই বলিয়াছি। সে যুগে মৎস্য মাংসাহার বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল।; 
জাঁতকে বরাহমাংস, কুকুটমাংস, এমন কি, স্থানবিশেষে বা জাতিবিশেষে, গোমাংসাহারের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে ধর্শুত্রগুলিতে অনেক কথা পাঁওয়! যায়। প্রথমতঃ আমরা 
দেখিতে পাই যে, 

(ক) কতক গুলি পত্তর মাংস ও কতকগুলি মূল কন্দ অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। 
অভক্ষ্য পপ্তর মধ্যে মাংসাশী অস্ত মাত্রই অভক্ষ্য ছিল। নখরবিশিষ্ট জলচর, একক্ষুর- 
বিশিষ্ট জন্তরাও অভক্ষ্য পরিগণিত হইত। সাধারণতঃ মেষ ও ছাগ, বন্য বরাহ, শিকারলন্ধ মৃগাদি, 
শশক, শল্লকী, গোধ! ও কতকগুলি জস্তর মাংস পবিত্র বলিয়! পরিগণিত হইত । গ্রাম্য কুকুট- 
মাংস ধর্মন্থত্রে অখাদ্য বলিয়া গণ্য হইত। অরূপ রসুন কবকাঁদি কতিপষ মুলও অভক্ষ্য 
বিবেচিত হইত । 

(থ) দ্বিতীয়তঃ কয়েক শ্রেণীর লোকের অন্ন ( উহাদের অর্থে প্রস্তুত ) অখাদ্য বলিয়া গাণত 
হইত। ধৰ্ম্মস্ূত্রগুলিতে ও মনু প্রভৃতি সংহিতাকারের মধ্যে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ; ষথা,__গণায়, গণিকা নন, বার্ল,যিকায়, শুদ্রা্ন, চিকিৎসাকান্ন ইত্যাদি । 
এরূপ ব্যাধ, পতিত, রজক, তক্ষক, শৌঙিক, পিশুন, ভার্ধ্যাট প্রভৃতি ব্যক্তির অন্ন পরিত্যাজ্য 
( গৌতম, ১৪ অধ্যায় )। 

(গ) অতঃপর কয়েকটি জাতির স্পৃষ্ট অন্ন 'জলাদি অভক্ষ্য ও জাতিজ্রংশকর বলিয়া 
পরিগণিত হইত। ই্হাদিগকে অস্ত্যজ জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 

(ঘ) ধরূপ কেশ-কীটাদি-যুক্ত, ধুলি-ন্মাদিপূর্ণ অন্ন পরিত্যাজ্য । ক্রান্মপাঁদির পক্ষে 


১২ গুরু ভিন্ন অন্তের উচ্ছিষ্ট পরিত্যাজ্য । - 


উপুরিউক্ত বিষয়গুলি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, কালক্রমে সমাজের মধ্যে এই 
নিয়মগুলি আপিয়াছিল। কতকগুলি স্থলে দেখ! যায় যে, সামাজিক অপকার ভয়ে বা স্বাস্থাহানির 


৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ধর সখ্য ' 
ভয়ে এই নিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যেমন গোমাংস ও বরাহমাংস। কতিপয় স্থলে স্বাস্থ্- 
হানির ভয়ে এরূপ বিধির উৎপত্তি হইয়াছিল । যেমন চর্স্মকারাদি নীচকার্য্যরত ব্যক্তির অন্ন। 
উচ্ছিষ্ট ভোজনও বোধ হয় রোগাঁশঙ্কায় নিষিদ্ধ হইয়াছিল । আবার অনেক স্থলে জাতিগত 
ব! সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের ফলে বা অন্ত কোন কাঁরণবশতঃ এইরূপ নিষেধের উৎপত্তি! 
যেমন গণিকাঁ, চিকিৎসক ও সোমবিক্রয়ীর অন্ন, বারদ্ধ, যিকের অন্ন। এই স্থলে সমাজ গণিকাঁদিকে 
দ্বার চক্ষে দেখিয়া উহাদের অয়ও দুষ্ট বলিয়া গণ্য করিতেন। চিকিৎসক বার্ষিক দি 
ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাদের অন্ন অভক্ষ্য হইত। নীচজাতীষ অন্ত্ঞজদিগকে আর্ধযসমাজ তখন 
সমাজভুক্জ বলিয়া মনে করিতেন নাঁ। 'জাভকে চগ্ডাপ, পুক্ধশ, নিযাদাদি জাতির 
অন্লপানাদি গ্রহণ জাতিত্রশকর বলিয়! গণিত হুইত। ইহাঁর! গ্রাম নগরের মধ্যে স্থানই 
পাইত না; গ্রামের বাহিরে বাঁস করিত । ঘাতক, পাঁংগুল, ধাঁবকাদির কার্য্য করিয়া জীবন 
যাপন করিত্ত। সমাজ ইহাঁদিগকে বিধর্মী আর্ধাসমাজবহিষ্কৃত বলিয়া পরিগণিত করিত | 

এইরূপ যেমন দেখিতে পাঁওয়! ষায়, তদ্রপ আবার আরও কয়েকটি কর্থা বলিবার আছে। 
প্রথমতঃ শীল-সদাচারযুক্ত শূদ্রাদি রন্ধনকার্যে নিযুক্ত হইত। গৌতমধর্ন্যত্রে ইহার বিশে 
উল্লেখ আছে। আপন্তম্বের মতে শুদ্র (২-৩-৯) পাচক অগ্নাদি প্রস্তুত করিতে পারে। 
গৌতমের মতে (১৭ অধ্যায়) অভাবে পড়িলে শুদ্রের প্রদত্ত থাগ্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে 
পারা যায়। আর গোপালক, নাপিত, ক্ৃষিকার্ধ্যে নিযুক্ত শুদ্র, পরিচারকাদিরও অন্ন 
গৃহীত হইতে পারে ( এই মতটি বোধ হয রঘুনন্বন- কর্তৃকও উদাহৃত হইয়াছে )। পুনশ্চ 
ব্রাহ্মণ পাককার্ধ্ নিযুক্ত হইলে উহার পাতিত্য“জন্মে, ইহা স্মার্তাদিগের মত। এই অবস্থায় 
মনে হয় যে, এই যুগের মাহানসিক. সুপকার, ওঁদনিক, পাকমাংসিকাদি শৃত্র্াতীয় ছিল । 

পরবর্তী যুগেই বোধ হয়, স্পর্শদোষাদি লইয়া কঠোর বিধিনসুহ রচিত হয়। বৌদ্ধ যুগের 
সামাজিক উচ্ছংজ্ঘলতাই বোধ হয়, এই সকল প্রতিক্রিয়ার মূলীভূত কারণ। বৌদ্ধ শিক্ষার 
ও আচারের ফলে সামাজিক শাসন শিথিল হইলে উহা আবার-কঠোর ভাবে বিধিবদ্ধ হয়। 
স্র্শদোযে পাঁতকাদির রুখাও এই সময়ে বিধিবদ্ধ হয়। আচারমাহাত্যযমূলক পরবর্তী 
যুগের যে সকল স্থৃতিগ্রস্থের অংশবিশেষ আমাদের হস্তে আসিয়াছে, সেইগাঁলতে উহ! বিশদভাবে 
পরিশ্ফুট আছে। নানা কারপেই এইগুলি ঘটিয়াছে। উহার প্রথম কারণ, ধর্ম ও 
সমাজ-বিপ্লবের ভয়। দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক বিত্বেষ। | 

এই সকল কারণেই ব্রাহ্মণাদি নিজের স্থাতন্ত্য রক্ষার নিমিত্ত এই সকল বিধি কঠোর 
করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ বিধি অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায়। স্বাতন্ত্য রক্ষপার্থ 
ভেদজ্ঞান পরিস্কুট করণের করেই এইগুলির -উদ্তব হয়। জলাচরনীয়ত্বের ' মূলেও এ 
সকল কারণ নিহিত রহিষাছে। 

অর্থশাস্ত্রেও এইরূপ কয়েকটি আইন দেখা যায । এক স্থলে আমরা দেখিতে পাই বে, 
নীচ শুদ্রা্ি, ব্রাক্ষণকে বলপূর্বক অভক্ষ্য ভোজন ক রাইলে তাঁহার বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। 


সন ১৬৩২ ] অর্থশান্ত্রে সমাজ-চিত্র ৭৫ 


অর্থশান্ত্রের যুগেই সাম্প্রদাযিক বিদ্বেষের পরিচয় বিশেষই পাওয়া যায়। তবে উহারও 
আবার বিশেষত্ব ছিল। ইউরোপের যত নির্ধ্যাতন অত্যাচার বড় বিশেষ হইত না। ধৰ্ম্মে 
রাজার হস্তক্ষেপের অধিকার না থাকায় এ বিষয়ে বড় বাড়াবাড়ি হইত না। 

জবে পাষণ্ড চগ্ডালাদির স্থান সমাজের বাহিরে ছিল। কৌটিল্যের মতে তাহাদিগকে 
নগরমধ্যে বাস করিতে দেওয়! অন্গুচিত। আর গ্রামে উহাদের সঙ্ঘ স্থাপন করিতে 
দেওয়া হইত না৷ ( ৪৮ পৃষ্ঠা-_বানগ্রস্থাদন্তঃ সজ্যঃ সময়াহু বন্ধে বা নাস্ত জন্পদমুপনিবিশেত )? 

উত্তর কালে এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িতে থাকে। বৌদ্ধরা বিষম হিন্দুদ্বেষী হন। 
এমন কি, ভারতের প্রথম মুসলমান আক্রমণের সময় বৌদ্ধেরা বিদেশী শত্রুর সহিত যোগদান 
করেন। এই বিদ্বেষের ফলেই এই সকল বিধি, দিন দিন বাড়িতে থাকে । 


কোৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ 


অর্থশান্্রের সামাজিক চিত্র সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও যৎসামান্ত পর্যালোচনায় বাহ। 
বুঝিয়াছি, তাহা লইয়া অনেক কথাই বলিয়াছি। এখন কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে 
কিছু বলিব ও প্রসঙ্গক্রমে সে কাল ও এ কালের পার্থক্য ও তাহার মূলীভূত কারণ লইয়া কিছু 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উপসংহার করিব। 
অর্থশা্্ হইতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, কৌটিলোর সামাজিক আদর্শ অনেক 

উচ্চই ছিল। উচ্চ বলিগে যে উহা এখনকার হিসাবে উচ্চ, তাহা! নহে। এখন লোঁক- 
তন্ত্বাদের দিন (Democracy) | সর্ব লোকের সামান্ত (€ওuality) ও মনুষ্য মাত্রেরই 
সমান অধিকার (5৭81 71565) এই যুগের নীতির ভিত্তি। যদি বর্তমান জগতের আদর্শ 
লইয়া আমাদিগকে কৌটিল্যের স্থান নিরূপণ করিতে হয়, তাহ! হইলে তাঁহাকে উচ্চ স্থান 
দেওয়া অসম্ভব । এক হিসাবে তিনি প্রাচীন ব্ৰাহ্মণ্য আদর্শের পথাহ্দারী ছিলেন। চাতুর্কর্ণা 
্রাহ্মণপ্রাধান্ত ও বেদপ্রামাণ্যে তাহার আস্থাই ছিল। জিনি ভূয়ে[ভূয়ঃই বলিয়াছেন যে, 

চতুৰ্কর্ণাশ্রমো লোকে কৃতবর্ণপ্রিমন্থিতিঃ। . 

এষ হি রক্ষিতো লোকে প্রসীদতি ন সীদতি ॥ 
এই সকল বিষয়েই তিনি প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন ; প্রাচীন আদর্শ বিলোপ করিতে 
চাহেন নাই) সমাজ ভালিতে চাঁহেন নাই। নূতন কিছু গড়িয়া প্রাচীন সমাদের বিলোপ 
করিতে চাহেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,-_ 

তন্বাৎ স্বধর্মং ভৃতানাং রাজা ন বাভিচারয়েৎ। 

হৃধৰ্ম্মং সন্দধানো ছি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ৷ 
শ্রুতিকে তিনি বিস্তাসমূহের মধ্যে প্রধানতম স্থানই দিয়াছেন ( যথা-_ত্রধী বার্তা দওনীতি- 
রাস্বীক্ষকীতি বিগ্তাঃ)। তাহার শাঁসনবিধিতে ব্রাহ্মণ পরিহারের স্থান আছে, ব্রাহ্মণের 
অনের্ক বিশেষ অধিকার আছে। এরূপ ক্ষত্রিষ বৈশ্তাদিরও বিশেষ বিশেষ অধিকার 
দেখিতে পাওয়া যায়। : | 

১৬ ll 


শ৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [২য় সংখ্যা 


সাম্যবাদে অবিশ্বাসী বলিয়াই কিন্ত তাহাকে আমরা নিৰ্ম্মম, নির্দ্য দণ্ডনীতির পরিপোষক 
রাজমৈতিক বলিতে পারি ন1। সামাবাদ ভারতবর্ষে কখনই প্রবল হয় নাই--আজিও 
প্রবল হইতেছে না। অনেকে উহ! আমাদের জাতিগত অবনতি বা কুসংস্কারজনিত বলিয়া 
মনে করেন। উহা কি পরিমাণে সত্য, সে সম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিতে 
চাহি না। তবে আরও একটি কারণ নির্দেশ দ্বারা উহা বুবাইতে চেষ্টা করিব। 

ইউরোপে সাম্যবাদ প্রচারের অনেকগুলি কারণই ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান (কোন 
ইউরোপীয় গ্রন্থকারের মতে প্রধানতম ) কারণ এই যে, উহা রাজনৈতিক হিসাবে, সামাজিক 
হিসাবে ও আধ্যাত্মিক ভাবে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের প্রসারের একমাত্র উপায়ই হইয়াছিল। 
এক কথায় বলিতে গেলে ইউরোপীয় দার্শনিক মাত্রেই জীবনের ভোগস্থখ লইয়াই 
জীবনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণর করিয়াছেন। আমাদের দেশের কর্ম্মবাদ ও কম্ম্জনিত 
সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি ও অবদান ইউরোপে কখনই প্রবল হয় নাই। ইউরোপীয় দার্শনিক 
পুনর্জন্মে এত আস্থা কোন কালেই স্থাপন করেন নাই। ইহার ফলে উহার! বৈষম্য দেখিলেই 
উহার মুলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইউরোপে এই সংগ্রাম আজিও 
বিলুপ্ত হয় নাই। 

আমাদের দেশে কর্ম্মবাদের প্রভাবে এই বৈষম্য লইয়। লোকে এত বাস্ত হয় নাই। 
এ দেশের মনীষিবৃন্দ একরূপ নিশ্চই করিয়াছিলেন যে, মানুষ হাজার চেষ্টা করিলেও কখনই 
প্রত্যেককে সমান সুখে সুখী করিতে পারিবে না। সুখ ও দুঃখ লইয়া বে বৈষম্য, তাহার 
অনেকটা মানুষ মাত্রেরই নিজ নিজ সদসৎ কর্মেরই ফল । 

দ্বিতীষতঃ এ দেশের সামাজিক গঠনের প্রকৃতি (Principles of Evolution) বিভিন্ন । 
ইউরোপের স্তায় ভারতীয় সমাজে জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈশ্য লইয়া এত ভীষণ সমরও হয় 
নাই। এ দেশে বন্থজাতীয় লোকেরই বাস ছিল বা আছে। কিন্তু ইউরোপে যেমন প্রবল 
ছুর্বলের একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া, নিজ শক্তি বর্ধিত করিয়া অপরকে একেবারে বিনষ্ট 
করিয়াছে, এ দেশে কখনও তাহ! হয় নাই। এক হিসাবে যেমন সামান্তমূলক জাতিগত রাষ্ট্র 
বাহির হইতে দেখিতে বড় সুন্দর, উহার গঠনের ইতিহাসও তদ্রপ কদর্ধ্য। বর্তমানের 
সীমেতীয় ও ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ রাষ্ট্র মাত্রেরই মধ্যে ল্রাতৃভাব ও সমতা স্থাপন করিয়া- 
ছেন, কিন্তু বিদেশীয় জাঁতিমান্রই তাহাদের চক্ষুশুল। আর এই সমতা স্থাপন ও নিজ 
ক্বাতির প্রাধান্ত বিস্তার করিতে গিয়! কণ্ত বিশাল জাতির অস্তিত্ব যে বিলুপ্ত হইয়াছে, 
তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হর যে, ভারতীয় আর্য 
নিজের শ্বাতন্্য রক্ষা করিয়াছে অথচ অন্তের অন্তিত্ব একেবারে বিলোপ করে নাই। এক দেশে, 
এক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর লোক নির্বিবাদে বাস করিয়াছে ও করিতেছে। 
ফলে আজিও সমাদ্দের অঙ্গের মধ্যে নিয়ন্তরের বহু জাতির লোক স্থান পাঁইয়াছে ; তাঁহাদের 
অন্তিত্ব আছে। প্রতীচ্যে তাহ! হয় নাই। বিজ্জনী জাতিই প্রবল হইয়াছে। বিজিত একেবারে 
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সমূলে বিনষ্ট হইযাছে। এ বন্বদ্ধে অধিক আর বলিতে চাহি না। তবে এইমাত্র দেখা ইতে চাই যে, 
ভারতে আন্দিও বহু সভ্য, অসভ্য, নিয় ব! উন্নত জাতি পাশাপাশি নির্ধিবাদে বাস করিতেছে । 
আর ইউরোপ বা আমেরিকায় বিজিতের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। নিগ্রো, রেড 
ইণ্ডিয়ান বা অন্ত যাহারা আছিও বাচিয়া আছে, তাহাদের নিত্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে! 

যে কোন কারণেই হউক, কৌটিল্যে সাম্যবাদ নাই। তবে তাই বলিয়া! কৌটিল্যের 
সামাজিক আদর্শ সন্বীর্ঘ নহে। কৌটিল্যের বহু স্থলেই জনসাধারণের প্রতি বিশেষ সহান্থ- 
ভূতি দেখিতে পাই। আর এ ভিন্ন তাহার আর একটি গৌরবের কথা এই যে, যে যুগে 
যবন দার্শনিক এরিষ্টটল দাসত্বের সমর্থন করিয়াছেন, সেই যুগেই কৌটিণ্য উহার সমুল 
উচ্ছেদ করিতে ' বদ্ধপরিকর হুইয়াছিলেন। সুসভ্য ইউরোপে বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে 
দাসত্ব-প্রথা বহু চেষ্টায় বিলুপ্ত হইয়াছে । কিন্তু ভারতবাসীর গৌরবের কথ! এই যে, ২২৪০ 
বৎসর পূর্বে একজন ভারতীয় দার্শনিকই উহার উচ্ছেদকরে জগতে প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

শুধু ব্রাহ্মণ ব] ক্ষত্রিয় লইয়াই কৌটিল্যের সমাজ গঠিত হয় নাই। নিয় জাতির লোক 
মাত্রেরই উহাতে বিশিষ্ট স্থান ছিল। প্রাচীন ভারতীর দার্শনিক মাত্রেরই মত তিনি 
সমাদ্কে একটি জীবদেহ মনে করিয়া সকলকেই বিশিষ্ট স্থান দিয়া গিয়াছেন। 

প্রঙ্গাসাধারণের সহিত রাষ্ট্রশক্তির বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। রাজশক্তি কেবল দুষ্টের দমন 
করিয়াই পর্যবসিত হইত না) প্রন্জাকে সকল গ্রকারে সাহায্য করাই ছিল বাজার ও রাজ- 
শক্তির আদর্শ । যে যেরূপ শ্রেণীর লোকই হউক ন! কেন, রাজা রাজকে !ষ হইতে তাঁহার 
সেইরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন। ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন রক্ষা, উৎকর্ষের উপায় ও এঁছিক 
পারত্রিফ উন্নতি, সর্বববিষষেই রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ছিল। এগুলির সঙ্গে আবার ইউরোপের 
ন্যায় ধর্মের নামে উৎপীড়ন ও অত্যাচার মিলিত হইত না। রাজা কখনও প্রদ্গার ধর্ম 
বিশ্বাসে হাত দিতেন না। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে রাজার হস্তক্ষেপের কোন উপায়ই ছিল না। 

প্রজার স্বায়ত্ব শাসনের বিশেষ উপায় ছিল। গ্রামে গ্রামবাসিগণ, নগরে নগরবাসিগণ, 
জাতির মধ্যে মওডলেরা, সজ্বের মধ্যে সঙ্ঘমুখ্যেরা কর্তৃত্ব করিতেন । যখন বিপদ্‌* ইহাদের 
ক্ষমতার অতিরিক্ত হইত, তখন রাঙ্গা উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন। রাঁজপ্রণীত বিধির ফলে 
সম্শ্রদায়বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচারের উপায় ছিল না। অত্যাচার ছিংলা! সবই 
নিবারিত হইত। ধনবান্‌ কর্তৃক দরিদ্রের উৎপীড়নও নিবারিত হইত। দ্রব্যাদির মুল্য 
নির্ধারণ ও কর্মকর দাসাদির বেতন নির্ধারণারির কথা বলিয়াছি। এক কথায় বলিতে গেলে 
কৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্র লোক হিতৈষণা! ও অর্থনৈতিক বিধির উপর স্থাপিত হুইয়াছিল। 

ক্রমে দেই সকল আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ ভারতবাসীর দুর্দশার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। 
রাষট্রশ্তি অশোকের ধর্ম্মনীতির সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বল হইয়! পড়িয়াছিল। কৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্রও 
সঙ্গে ঈঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছিল । ভারত ক্রমে বিদেশী আক্রমণকারীর ক্রীড়াভূমিতে পরিণত 
হইয়াছিল। কিন্তু তখনও জাতীয় জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও লোকে কর্পদীবন 
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ভূলে না্টা। প্রয়োজনমত সংস্কার করিতে বা নূতন করিয়! গড়িতে পারিত। কিছু 
কাঁল পরেই হিন্দুশক্তি আরার উঠিয়াছিল। গুপ্ত, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পাল, মেনাদি নরপতিগণ 
দেশের গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

কিন্তু এ পুনরত্যুদয় চিরস্থায়ী হয় নাই। ভারতীয় সমাজের জীবনীশক্তি ক্রমে স্থান 
হইতেছিল। ভারতবাসী এক একবার মাথা তুলিলেও নান| কারণে নিজের শক্তি বা 
তেজ অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। ইহার মূলে অনেকগুলি কারণ নিহিত আছে। 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার সমালোচনা হয় না। তবে এই মাত্র বলিতে পার! যায় যে, অনেক- 
গুলি কারণেই ভারতবাগী নিক্জ শক্তির অঞ্চটয় করিয়াছে ও করিতেছে। তন্মধ্যে প্রধান 
কয়েকটি কারণ এই,__(ক) কর্্মজীবনের আদর্শের বিকার, (খ) সামাজিক অবসাদ, (গ) স্বাধীন 
চিন্তার তিরোভাব, (ঘ) সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, (ও) বৌদ্ধ শিক্ষার প্রতিক্রিয়ার ফল। 

এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। ইহা ভারতের ইতিহাঁসপাঠক মাত্রেরই 
অবগত। ভাবতবাসী ক্রমে নিজের শক্তি অপচন্ন করিয়া আসিতেছে। কর্মরদীবনের আদর্শ 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়।ছে। ভ্রান্ত নীতির বণবর্তা হইয় ক্রমে স্বাধীন চিন্তা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
জনসাধারণ প্রাচীন আদর্শের দোহাই দিয়া একেবারে গতানুগতিক হুইয়া পড়িয়াছে। 
দেশ-কাশ-পান্রভেদে কর্তব্য বিচার করিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অবদাদের সঙ্গে অনেক 
উচ্চ আদর্শ বিলুপ্ত হইঘাছে। রাজশক্তিব বিলোপে, সমাজ-শক্তি ক্ষীণতর হ্ইয়াছে। সর্ব 
হিসাবেই এখন দৈন্য আঁসিযাছে। 

ক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে সংশয় আসিয়াছে। আবার মাথা তুলিতে হইলে আমাদের 
শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, দুর্নীতির বিলোপ করিতে হইবে । এখন জগতের সর্বত্রই অভ্যুদয়ের 
যুগ । আর এখন গতানুগতিক হইয়! বদিয়! থাকিলে চলিবে না । 

জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন করিতে হইলে আমাদিগকে হিন্দুসমঠজ পুনরায় গঠিত করিতে 
হইবে। আর এই পুনর্গঠনে কেবল প্রতীচ্যের আদর্শের অনুকরণে চলিলে হইবে না 
বা আমাদের নিজ্ৰস্ব যাহা আছে, তাহার স্থৃতি লইয়া নাড়াচাড়া করিলে আবার শক্তি ফিরিয়া 
আসিবে না। দেশাহ্যারী সমান আবার নুতন কবিয়! স্থাপন করিবার অন্ত চেষ্টা করিতে 


হইৰে। 
নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


৯০2 


হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের “সতসঈ” 


আমাদের বঙ্গদেশে হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় অভিজ্ঞ সহৃদয় সুপণ্ডিত ব্যক্তির 
অভাব নাই, তথাপি বলিতে দুঃখ হয়, লজ্জাও হয়, আজ পর্য্যন্ত হিন্দী-সাহিত্যের অদ্বিতীয় ও 
অমূল্য রত্ন কৰি-শ্রেষ্ঠ বিহারীলালের “সতসঈ* অর্থাৎ “দোহা”ছন্দে রচিত সপ্ত-পত শ্লোক- 
পুর্ণ হিন্দী কোষ-কাব্যখাঁনি বাঁদালার শিক্ষিত*সমাঁজে কেবল অপরিচিত রহিয়াছে তাহা 
নহে, কবি বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্যের নামও বোধ হয়, অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের 
নিকট নূতন মনে হইবে। প্রাদেশিক ভাষা-সাহিত্যের কোনও কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 
সম্বন্ধে বাঙ্গাল! মাসিক-পত্রে ইতিপূর্বে কদাচিৎ অব্ন-বিস্তর আলোচন! করিতে দেখা! গিয়াছে; 
কিন্তু বিহারীলালের এই অতুলনীয় কাঁব্যের, প্রাচীন ব্রজ-ভাঁষার অধুনা অপ্রচলন হেতু ছুরূহতার 
জন্তই হউক, কিংবা অন্ত যে কারণেই হউক, উহার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বাঙ্গালাঁয় কোন 
আলোচনা হইয়াছে বলিয়! জানা যায় নাই। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বিহারীলালের “সতসঈ” 
কাব্যথানির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহু-সংখ্যক প্রতীচ্য পণ্ডিতের 
নিকট উহা কিরূপ অসাধারণ সমাদব লাভ করিযাছে এবং তীহাঁরা উহাকে হিন্দীর পাঠক- 
বর্ষের নিকট সুপাঠ্য ও স্ুবোধ্য করার জন্ত কিরূপ অদ্ভুত যত্ব ও চেষ্টা করিষাছেন, সে সম্বন্ধেও 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । 

আমাদিগের স্বদেশের প্রায় সকল রত্বেরই প্রকৃত পরিচয় অমর! প্রথমে জানিতে পাইয়াছি 
সাহেবদিগের নিকট হইতে । এ ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে তাঁহাই। অন্তের কথ! বলিতে পারি 
না; নিজের কথাই বলিব। যৌবনের প্রারম্ভে যখন কলেজের ডিগ্রী লইয়া! বাহির হইলাম, 
তখন অন্তান্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত হিন্দী-সাহিত্য বলিতে শুধু তুলসীদাসের হিন্দী রামাযণই 
বুঝিতাঁম ; হিন্দী-সাহিত্য যে কত বিস্তৃত-_উহ্ার গ্রস্থকারের সংখ্যা যে কত অসংখ্য, তাহার 
কোনও ধারণাই তখন ছিল ন!। তখন হইতেই বিস্তাপতির ও অন্তান্ত বৈষ্ণব-কবির 
ব্রজ-বুলি পদাবলী আমাদিগের অতি প্রিয় পাঁঠ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তখন আমাদের প্রা 
সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, এ ব্রজ-বুলি ব্রজ-ধামেরই ভাষা এবং উহ হিন্দীরই রূপান্তর । 
তাই সেই ব্ৰজ্র-বুলি ব! ব্রজ-ভাঁষাঁয় বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্ত হিন্দী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করার 
একটা! প্রবল অনুরাগ জন্বিয়াছিল; কিন্ত তুলসীদাসী রামায়ণ বা হিন্দী প্রেম-সাগর পড়িয়া 
আমাদিগের হিন্দী কাব্য পাঠের আকাঁঙ্ষ পরিভূপ্ত হইল না ; বাঁদাল! রামাষণ মহাভারতের 
ন্যায় উহ! সর্বত্র সমাদৃত ও ভক্তি-কথা-পুর্ণ হইলেও কালিদাসের কুমার-সম্তব, মেঘদুত প্রভৃতি 
কাব্য কিংবা টৈষ্ণব-কবিদিগের গীতি-কবিতা ধাহাঁদিগের তরল চিত্তকে অধিকার করিযা 
বসিয়াছিল, তাহাদের নিকট সে শান্ব-রস-প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ ভাল লাগিবে কি প্রকারে? 
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তাই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের প্রেম-ীতির স্তায় না হউক, অন্ততঃ কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্জের 
আদি-রস-পূর্ণ রল-রচনার মত কোঁনও হিন্দী কাব্য পড়ার জন্ত আমরা ব্যাকুল হইয়| উঠিলাম, 
আর হিন্দীতে দেরূপ কোনও কাব্য আছে কি না, অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম । ঠিক 
এমন সময়ে সাহেবদিগের ব্যাপংটি্, মিশন্‌ প্রেস হইতে প্রকাশিত অল্প মুল্যের একখানি 
ইংরাজী পুস্তিকায় ভারতের নান! প্রদেশের অধিবাসীদিগের দেশ, জাতি ও ভাষা ইত্যাদির 
সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ বেশ কৌতুহলোদ্ীপক বিবরণ পড়িতে পড়িতে হিদ্দী-সাহিত্যের পরিচয় 
প্রসঙ্গে তুশসীদাদের 'রামায়ণ ও বিহারীলালের 'দতসঈ' কাব্যের প্রশংশা দেখিতে পাইলাম। 
প্রায় চল্লিশ বৎসরের আগের কথা-_তাঁই সে, পুস্তিকাখানির নাম বা উদ্বাতে লিখিত কথা- 
গুলি ঠিক মনে নাই ; কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে যে, হিন্দী-সাহিত্যের জন্য নির্দিষ্ট মাত্র 
একটা প্যারার মধ্যে হিন্দীর অন্ত কোন গ্রন্থের নাম-মাত্রও উল্লেখ ছিল না। লেখক বিহারী- 
লালের 'সতসঈ' কাব্যের বিশেষ প্রশংসা! করিয়া, তৎসম্বন্ধে প্রচলিত এই কিংবদস্তীরও উল্লেখ 
করিয়াছিলেন যে, কবি ওঁ সাত শত দোহা রচনা করিয়া, তাঁহার প্রতিপালক মহারাজ 
জযসিংহের নিকট হইতে প্রত্যেকটা দোহার পুরস্কারস্বরূপ একটা স্বর্ণময় আশ রফী-মুদ্রার 
হিসাবে সাত শত আশরফী পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। এই বিবরণ পাঠ করিয়া এক 
খণ্ড 'সতসঈ' কাব্য সংগ্রহ করার জন্ত একাস্ত আগ্রহ হইল ; কিস্ত.কোথাও মুদ্রিত 'দতসঈ' 
কাব্যের ঠিকান! পাইলাম না। এমন সময়েই এক দিন কলিকাতাঁর বটতলায় মুদ্রিত 
বৈষ্ণব গ্রস্থাবলীর খোল করিতে যাইয়| নৃত্যলাল শীলের দ্বার! প্রকাশিত দেবনাগর অক্ষরে 
“মুদ্রিত “বিহারী-মতদঈ* দেখিতে পাঁইন্না ছুই আন৷ মুল্যে উহার এক খণ্ড ক্রয় করিয়া 
আনিলাম। বটত্ুলার মুদ্রা-্ত্রের মাহাত্ সকলেই বেশ জানেন; সুতরাং পবিহবারী-সতমঈ” 
কাব্যের এই সুলভ সংস্করণটী যে কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া]! না বলিরেও চলিবে । এই 
সংস্করণে কেবল দোহাগুলির নিতান্ত অশুদ্ধি-পর্ণ মূল-মাত্র দেওয়া হইক্লাছিল; টাকাঁটিপ্ননী 
কিছু মাত্র ছিল না ; তত্তিয্ন হিন্দী গ্রন্থের সনাতন সুন্রাঙ্কন-ব্রীতি অনুসারে বিভিন্ন শব্দগুলির 
মধ্যে কোনও ফাঁক না দিয়া,-'মেরী ভর-বাঁধা হরে) রাধা নাগরি সের ইত্যাদি স্থলে 
‘মেরীভববাধাহরৌরাধানাগরিসোয়” ইত্যাদিবৎ মুদ্রিত করায় যে কাব্যকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার 
( অধুনা স্তর ) গ্রিম্নার্নন মহোঁদষ--'075 of the most difficult books in any 
Indian language’ বলিয়| নির্দেশ করিতে কুষ্টিত হন নাই, সেই কাব্যের মর্ম্মগ্রহ 
করা যে এককপ অসম্ভব হইয়াছিল, তাহা বুল! বান্ধন্য। তবে তৎপুর্কে হিন্দী তুলসীদাসী 
রামায়ণ, প্রেম-সাগর, বেতাল-পচিশী প্রভৃতি পাঠ করিয়া হিন্দী ভাষায় একটু জ্ঞান জন্মিয়াছিল, 
তাই খুব সোজা ছুই চারিটা দোহার. মোটামুটি অর্থ ন! বুঝিতে পারিলাম,, তাহা নহে। 
ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, বিহারীলাল কবিক্বশক্তিতে সংস্কত-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কোষ 
কাব্যের রচয়িতা অমক্ষ কিংবা গোবর্ধনাচার্ধা হইতে কম নহেন। তাই বিহারী-দৃতসঈ 

কাব্যথান! ভাল করিয়া পড়ার জন্তু একাস্ত আগ্রহ জন্মিল! আমরা টাক, সংস্করণ 


সম ১৩৩২ ] হিন্দী-পাহিত্যে বিহ্বারীলালের “সতসঈ* ৮১ 


বলিতে যাহা! বুঝি, *বিহারী-সতসঈ” কাব্যের সেয়প কোনও সংস্করণ তখন পাওয়া! যাঁইত 
না, তাই লক্ষৌ সহরের প্রসিদ্ধ হিন্দীএস্থ প্রকাশক মুন্সী নওলকিশোরের নিকট লিখিয়া 
এক টাকা মূল্যে কৃষ্ণ কবক্কিত টীকা-সর্ঘলিত “বিহারী-সতসঈ' কাব্যের যে সংস্করণটী আনাই 
লাম, তাহা পড়িয়া আরও হতাশ হইলাম । দেখিলাম, কৃষ্ণ কবি বিহারীলালের দোহার ছুরূহ 
শব্দের অর্থ কিছ সমগ্র বাক্যের তাতপর্য্যার্থ না লিখিয়া, কেবল ও দোহার নর্ম্ম লইয়া সুদীর্ঘ 
‘কবিত্ত' ও “সবৈষ্া, ছন্দে নিজের কবিত্ব জাহির করিয়াছেন। এ যেন সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে 
সুত্রতাষ্য। স্বল্লাক্ষর সুত্রটার শব্দার্থ দ্বারা মোটামুটি যাহ! বুঝা যায়, ভাষ্যের বাগাড়ঘরে যেন 
উহাও গোলমাল হইয়া যাঁয়। দর্শন-শান্ত্রের বিশেষজ্ঞানের জন্ত ভাষ্য ও টাকার তর্ক-গহনে 
প্রবেশ না করিলেই চলে না, কিন্তু কাব্যের সম্বন্ধে সে কথা বলা যার না। ডাক্তার 
গ্রিযার্সন 'বিহারী-সতসঈ' সম্বন্ধে তাহার পাত্ডিত্যপূর্ণ সুবৃহৎ সংস্করণের ভূমিকাষ লিথিয়াছেন,_ 
‘Twenty years ago, I began to translate him in English and after all 
that time, I have only been convinced of the impossibility of the 
adequate performance of the task at my hands. As any attempt of 
mine would spoil the original by weakening its conciseness and by 
rounding off the polished corners of its many jewels, I shall not 
venture to give here any examples in English of its beauties.’ 
যেখানে মূলানুযায়ী অনুবাদেই এই দুর্দশা, সেখানে বিহারীলালের দোহার অপরিবর্ত-সহ, 
প্রযুক্ত কয়েকটী শব্দের পরিবর্তে ভাল-মন্দ অন্ততঃ চতুরগুণ কথ! বলিয়া, উহার মাধুর্য 
বুঝাইতে যাওয়া যে কিকপ দুঃসাহসের কার্ধা, উহা! বিশেষ করিয়া বল! বাহুল্য । তাই 
কৃষ্ণ কবির টীকা (?) বা ছায়া-কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম না। অগত্যা একজন সংস্কৃতজ্ঞ 
পুরাপপাঠক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত ধরিয়া, তাহাকে কিঞ্চিৎ প্রণামীর প্রলোভন দেখাইয়া, তাহার 
নিকট হইতে বিহারীলালের দোহার অর্থ বুঝিয়া লওয়ার চেষ্টা পাইলাম; কিন্তু আমাদিগের 
এই চেষ্টাও সফল হইল না । দেখিলাম, পণ্ডিতজী নিজে দোহার অর্থ যেমনই বুঝিয়া থাকুন 
না কেন, তিনি পৃথক্‌ পৃথক্‌ শব্দের পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রতিশব্দ দিয়া বুঝাইতে অক্ষম; তাহার 
ব্যাখ্যায় দোহার যে একটা অস্পষ্ট অর্থ পাওয়া গেল, উহার কতটুকু বিহারীলালের, আর 
কতটুকু তাহার নিমস্ব, তাহা বুঝা গেল না; সুরতাং তাহার নিকট আমাদের পাঠ লওয়া বন্ধ 
করিতে হইল। ইহার পরে কয়েক বৎসর পর্য্স্ত' আর আমাদিগের “বিহারী-দতসঈ' কাব্যের 
চর্চা করার কোনই সুযোগ ঘটে নাই।, তার পরে একদিন কলেজ স্বীটে পুরাতন পুস্তকের 
দোকানে সুলভ মূল্যের ভাল বই তালাস করিতে যাইয়া, বঙ্গবাসী ষটিম-মেসিন প্রেসে দেব- 
নাগর,অক্ষরে মুদ্রিত প্রভুদয়ালু পাঁড়ে মহাশয়ের টীকা-দমেত এক খণ্ড “বিহারীকী সতসঈ” 
দেখিতে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম । এক টাক! মুল্যের বইখানি চারি আনা দিয়া 
খরিদ করিয়া আনিয়া একরূপ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই বিহারীর কবিত্ব-রসের আস্বাদ 
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গ্রহণের জন্য লাগিয়া পড়িলাম। এই সংস্করণটী ১৯৫১ সংবতে অর্থাৎ ইংরাদী ১৮৯৬ সালে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। মুদ্রাঙ্চনের বোধ হয়, হুই এক বৎসর পরেই উহা আমাদিগের হাতে 
পড়িয়াছিল। প্রভুদ্যালু পাড়ে *টাইটেল-পেজ'এ 'নাথুর চতুর্ধেদী' বলিয়া নিজের পরিচয় 
দিয়াছেন; এতত্তিয় তাঁহার সমন্ধে আর কিছুই জানিতে পারি নাই। তিনি মধুরা-বাসী 
ছিলেন বলিয়ই বোধ হষ, ব্রজ্-ভাষার উপর তাহার বেশ দখল ছিল; তাই ডাক্তার ফ্যালনের 
প্রকাশিত সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হিন্দী অভিধানেও ‘বিহারী-সতসঈ’ কাব্যের যে সকল প্রাদেশিক 
শব ও প্রচরন্রপ (di০m৭ti০) বাক্যের অর্থ খুঁজিয়া পাই নাই, পাঁড়েজীর টাকায় সে 
সকলের অর্থ এবং সে সম্বন্ধে অনেক স্থলে ভাষা-তত্বালোচনা (philological discussion) 
দেখিতে পাইলাম। পাঁড়েলী বোধ হয়, আধুনিক বাঙ্গালী ব্যাখ্যা-লেখকদ্িগের ব্যাখ্যা- 
পদ্ধতির সহিত অপরিচিত ছিলেন না) তাই বাঙ্গাল! ছাপাঁখানার সটীক সংস্কৃত কাব্যের 
ধরণে মূলের শববগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া ছাপাইযা, প্রথমে দোহার অন্বয়, ভার পরে 
সরল অর্থ এবং অবশেষে শব্দ-বুৎপত্তি দিয়াছেন। বিহারীলালের কাব্যের প্রকৃত পরিচয় 
দিতে যাইযা আমাদিগকে তাঁহার অনেক দোহাই সটীক উদ্ধত করিতে হুইবে ; সুতরাং 
পাঁড়েজীর টাকার নমুনাস্বরূপ এখানে প্রথম মঙ্গলাচরণের দৌহাঁটী উদ্ধৃত করিলে উভ্তয 
প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে বলিয়া, আমরা উহা বঙ্গাক্ষরে রূপাস্তরিত করিয়া দিলাম। অতঃপর 
এরূপ বঙ্গাক্ষরই ব্যবহার করিব। 
মেরী ভব বাধা হরো রাধা নাগরি সোই । 
জা-তনকী ঝাঈ পরৈ শ্যাম হরিত দুতি হোই ॥ 
 অন্বয,--সোই রাধা নাগরি মেরী ভরবাধা হরে, 
জা তনকী ঝাঈ পরৈ শ্তাম ছুতি হরতি হোই। 
মরলার্থ,__রহী* রাধা নাগরী মেরী সংসারকী যন্ত্রণাকো। হরে, জিস্কে শরীরকী ছা! 
পড়নেসে্ীকুষণকী দ্যুতি হরে বর্ণকী হে৷ জাতী হৈ। নর্জলাঁচরণ হৈ। শ্রীকৃষ্ণকী নীলকমশবং 
কান্তিমে বাধাদীকী পীতচম্পকরৎ কাস্তিকী ছায়া পড়নেসে শ্রীকুষ্ণকী দেহহ্যতি হরিদর্ণকী 
হো জাতী হৈ, যুগল-ুত্তিকা ধ্যান হৈ। নীলে ওঁর পীলেকে সংযৌগসে হর! রঙ্গ সিদ্ধ হোত! 
হৈ। শব্ববযুৎপত্তি; নাঁগরি-_নাঁগরী, নগরকী রহনেরালী, চতুর । ঝাঁঈ--ঝলক, ছায়া ॥” 
পাঠক দেখিবেন, টীকাটী বেশ সরল। তবে হিন্দীভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকের 
জন্য যেমনটি আঁবস্তক-_“মেরী,+ “হরো,' ‘সোই, ‘তন্‌’ প্রভৃতির স্বতন্ত্র অর্থ দেওয়া হয় নাই; 
তথাপি সরলার্থের সহিত মিলাইয়া পড়িলে মোটামুটি অর্থ বুঝিতে ক্লেশ হয় না। 
এটা বোধ হয়, “বিহাঁরী-সতসঈ'এর একটি অতি প্রাঞ্জল দোহা, কিন্তু পাঁড়েলীর টাকা 
পড়িয়া দোহার প্রকৃত তাৎপর্য তো বুঝা গেল না। গ্রাম বর্ণের উপর পীত বর্ণের ছটা 
* বাঙ্গালায় অস্তঃস্থ 'ব'এব অন্য স্বতন্ত্র অক্ষব না থাকার তৎস্থলে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুব অনুকরণে বং 
অক্ষর (উচ্চারণ ইংয়ীজী ৫ ব! ‘৮৭ ) ব্যবহৃত হইল । উদ্ধৃত হিন্দী অংণে ‘ন’ এর উচ্চারণ ইংরাজী ৮ বৎ 
হইবে। 
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পড়িলে উভয় বর্ণের মিশ্রণে যে হরিৎ অর্থাৎ সবুজ কাঁত্তির উদ্ভব হয়, তাহা বৌধ হয়, সকলেই 
জানেন; ষুগল-মৃত্তির বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই প্রসিদ্ধ অথচ নূতন স্বভাব-বর্ণন! যে, কবির অসা- 
ধারণ মৌলিকতার পরিচায়ক, তাহা বেশ বুঝ! গেল; কিন্তু ইহা দ্বারা ভব-পীড়া হরণ সন্বন্থে 
প্রীরাধার বিশেষ শক্তিমত্তা যে কোথায়, তাহ! প্রকাশ পাইল না,_শ্রীরুষ্ণকে ছাড়িয়া রাধার 
নিকটে মেরপ প্রীর্থনারও কোন সার্থকতা বুঝা গেল না3 সুতরাং মঙ্গলাচরণের প্রধান 
উদ্দেত্তই ব্যর্থ হইয়! পড়িল। * 'বিহারী-সতসঈ'এর প্রাচীন ও নবীন নানা টাক! পড়িয়া 
এখন এ কথা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু তখন পাঁড়েক্সীর টাকার বেশী আর যে কিছু অর্থ 
থাকিতে পারে, এরূপ মনেই হয় নাই। তব কতকগুলি দোহা পাঠ-বিভ্রাটের জন্তই 
হউক কিংবা অন্ত যে কারণেই হউক, পাঁড়ে বীর ব্যাখ্যাও ভাল লাগিল না। মনে হইল, 
যেন শুধু দায়ে পড়িয়াই তিনি গৌজা-মিল্‌ দিয়া গিবাঁছেন, প্রকৃত পক্ষে সে ব্যাখ্যা বুঝি 
তাহার নিজেরও মনঃপূত হয় নাই। তার পরে পীঁড়েছ্গীর সংস্করণে প্রেসের অথবা দণগ্ডরীর 
গোলযোগে ২২৫ হইতে ২৫৬ পর্যন্ত পাতাগুলি না থাকায় ৫৯৭ ভইতে ৬৮২ সংখ্যক 
দোহার টাকা পাওয়া যায় নাই সুতরাং পাড়েজীর প্রতি আমাদিগের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাক! 
সত্বেও ইহা না বলিয়া পারিতেছি না যে, তালার এই টীকা পড়িয়াও আমরা তেমন তৃপ্তি 
লাভ করিতে পারিলাম না। তাঁহার টাকার সাহায্যে বিহাঁরীলালের কাব্যের রসাস্বাদন 
অনেকট। স্থপাধা হওয়ায উহা পূর্ণ-মাত্রায় উপভোগ করার জন্ত বরং পূর্ববাপেক্ষা আবও 
উৎস্থক হইয়া উঠিলাম। কিন্ত ‘বিহারী-সতসঈ'এব প্রাচীন কিনব! নবীন অন্ত কোন 
টাকাই তখন সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। পুরাতন পুস্তকের দোকানে বই খুজিতে বাইয়া 
সময়ে সময়ে অচিগ্তিত-ভাবে কিরূপ অমূল্য ও অগ্রীপ্য গ্রন্থ-রত্ব হস্তগত হয়, তাঁহা বোঁধ হয়, 
অনেক পাঠকেরই অজ্ঞাত নহে; একবার এ অভ্যাস জন্মিলে তাহা কখনও ছাঁড়ান যায় 
না; আমাদিগেরও এই বই খোঁজার বাতিক পুর! মাত্রায়ই জন্মিয়াছিল, তাই সুযোগ 
পাঁইলেই কলেজ স্ীটের পুরাতন-পুন্তকালয়ে গুপ্ত রত্ধোদ্ধারের জন্য অভিযান কবিতে পশ্চাৎ- 
পদ হইতাম না। এইরূপ একটা অভিযানে যাইয়া শিষ্টার (তখন ডাক্তার বা স্তর নহে) 
গ্রিয়াসনের প্রণীত “Ihe Modern Vernacular Literature of Hindusthan” নামক 
প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রস্থখানি সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। এই বহিখানির 'টাইটেল পেজ'এ 
লেখা আছে,-0110650. as a Special Number of the Journal of the Asiatic 
Society of Bengal, Part I for 1888.* এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত কোনও 
্স্থই এক বার ফুরাইলে আর পুনরায় মুদ্রিত হয় না; সুতরাং এই, গ্রন্থথানাও এখন 
অপ্রাপ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রিয়া্ন'ন মহোদয় 39:00 ৫৩ [8559 প্রণীত ৭17156০75 


* , ‘মেগী ভব বাঁধা’ ইত্যাদি যজলাচবণের দোহার প্রকৃত অর্থ ও তাঁৎপর্য্য পরে ষথাস্থলে ব্যাখ্যাত হইবে ১ 
+ প্রধমে মনে হইয়াছিল, আমাদের বইখানিই বুঝি শুধু খণ্ডিত; পরে কলিকাঁাষ ও কাশীতে এই 


সংস্করণের আরও করযেকখাঁলা! বই দেখিয়াছি। সফলগুলির একই অবস্থা । 
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of Hindur and Hindistant Literature”, মুন্সী নওলকিশোরের লক্ষৌ প্রেস 
হইতে প্রকাশিত “শিব সিং সরোজ’ প্রভৃতি নানা গ্রন্থ অব্লঘনে খৃষ্টীয় সধম শতকের 
প্রারস্ত হইতে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নয় শত বায়ায় জন হিন্দী কবি ও 
তাহাদের রচিত গ্রন্থের সংক্ষিণ্ত পরিচয় দিয়াছেন। এই বছ ক্কাঁতব্য-পুর্ণ বহিখানিতে 
আমাদিগের প্রিয় কৰি বিহারীলালের সম্বন্ধে কি মন্তব্য লিখা! আছে, সাগ্রহে বাহির করিয়! 
পড়িলাম ; গ্রিয়ার্সন লিখিয়াছেন,_"Bihsri Lal Chaubé of Braj. Fl 1650 A. D. 

Sat., Nir., Rag. One of the most celebrated authors of India, his 
fame resting on his Sat Sai (86), or collection of seven hundred 
dbhas, for each line of which he received a reward of a gold 25৮26 from 
king Jat Singh. The elegance, poetic flavour, and ingenuity of express- 
ion in this difficult work are considered to have been unapproached by 
any other poet. * + * hd < 

Bihiri’s poem has been dealt with by innumerable commentators, 
Its difficulty and ingenuity ate so great that it is called a veritable 
Aksara-Kimadliens. The best commentary is that by Surati Misar 
( No. 326 ) Agarwals. 

* ক * lal 

Amongst those who have commented on the Sat Sai may be 
mentioned Chandr (No. 213 ), Gopal Saran ( No. 215). Surali 26252 
(No. 326), Krish’s (No. 327), Karan (No. 346), Anwar Khas (No. 397), 
Zalfagir (No, 409), Yusuf Khan (No. 421), Ragh# Nath (No. 559), 
Lal (No. 561), Sardar ( No. 571 ), Lallu Ji Lil (No. 629), Ganga Dhar 
(No. 811), Ram Bakhsls ( No, 907 ). 
কৃষ্ণ কবির অদ্ভুত টাকার কথা! পূর্কোই বলিয়াছি ) উহা ছাড়া. গ্রিয়ার্সনের -উদ্লিখিত আর 
কোনও টীকাই সংগ্রহ করিতে পারিজাঁম না। হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগেরও 
যে শোচনীয় অজ্ঞতা আছে, তাহা অনেকটা দূর হওয়ায়, হিন্দী-সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট 
গ্রস্থের খোজ পাইরা, মুন্সী নওলকিশোরের প্রেস হইতে প্রকাশিত মালিক মহম্মদ জায়সীর 
সুপ্রসিদ্ধ পগ্মাবং” কেশবদাসের “কবি-শ্রিয়া% উদযনাথের ( কবীন্দর ) ‘রস-চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি 
কাবাগুলি আনাইয়া পাঠ করিলাম, কিন্তু উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণের অভাবে ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিলাম না; তথাপি “গ্রন্ন্ত গ্রন্থান্তরং টাকা--এই প্রাচীন সুক্তিটীর উপর যথেষ্ট 
বিশ্বাস থাকার, এই সকল গ্রন্থ নাড়া-চাড়া করিয়াই একটীর দ্বারা অন্তটার টীকার কার্ধ্য 
সম্পন্ন করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাঁগিলাম। এ ভাবে হিন্দীর কাব্যচর্চচা খুব 
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বেশী দিন চলিল ন!। গত দশ বাঁর বৎসর কাল মাবৎ বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ক বিদিগের পদাবলীর 
সংগ্রহ, সম্পাদন ও আলোচনায় বিশেষ ভাবে লিপ্ত হইয়া হিন্দী-সাহিত্যের বড় একটা খোঁজ- 
খবর লইতে পারি নাই; এই অল্প সময়ের মধ্যেই যে. হিন্দী-সাহিত্যের গ্রস্থ-ভাগার কিরূপ 
সমৃদ্ধ হইয়া! উঠিয়াছে, তাঁহাও বুঝিতে পারি নাই। 

কয়েক মাস পূর্বে “প্রবাসী” পত্রিকায় দেখিতে পাই, সংযুক্ত প্রদেশের (United 
Provinces) বিজনৌর জেলার অন্তর্গত নাঁধকনগল| ( পোঃ চান্দপুর ) নিবাসী পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শৰ্মা মহাশয় “বিহারী-দতদঈ” কাব্যের সমালোচনাত্মক একখান! হিন্দী 
গ্রন্থ লিখিষা “আমঙ্গলাপ্রসাদ-পারিতোষিক-সম্তি* হইতে নগর ১২০০ টাঁকা পুরস্কার 
পাইয়াছেন। এই সংবাদ্টী পড়া মাত্রই ও সমালোচন! পড়িবার ইচ্ছা প্রবল লইল। হিন্দী 
ভাষাষ দেব-নাগর অক্ষরে পত্রা্দি লিখার তেমন অভ্যাস নাই; পণ্ডিতজী ইংরেজী জানেন 
কি না, তাহাও জানি না ; তাই, অগত্যা কোনও প্রকারে তাঁহার নিকট হিন্দীতে একখানা 
পোষ্ট-কার্ড লিখিয়া এক খণ্ড পুস্তক আমাঁদিগের ঠিকানায় ভি-পি ডাকে প্রেরণ করিতে 
অনুরোধ জানাইলাম এবং সাগ্রহে ওঁ পুস্তকের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 
যথাসময়ে ভি-পি পার্খেলের পরিবর্তে রেজেষ্টরী বুক-পোষ্টে ও পুস্তক ও প্রত্যুত্তরে একখান! 
পোষ্ট-কার্ড আগত হইল। পণ্ডিতজী নায়কনগলা হইতে ৬--৫--২৩ তারিখে লিখিলেন,--- 
“আপকা হিন্দী মেঁ লিখা ক্ৃপা-পত্র পাঁকর পরম প্রসয্নতা হুঈ, বঙ্গভাষা-ভাঁষী র্‌ অংগ্রে- 
জীকে বিদ্বান হো কর ভী আপ, হিন্দীপ্রেমী হৈ, যহ্‌ জান্কর্‌ ‘আশ্চর্য্য’ হুআ, অন্ত “বিহারীকী 
সতসঈ” ( ভূমিকাভাগ ) আপকে হিনদী-প্রেম্‌কে পুরস্কারে আঁপকো ভেজ, রহ! হাঁ, 
স্বীকার কীজিয়ে, ইস্কা দুস্রা ভাগ্ভী কুছ, দিনে। পীছে ভেজুংগা, যা উদ্‌ কী কোঈ 
কাপী নহী হৈ যথাসময় যাদ্‌ দিলাইএ।” পঞ্ডিতজীর এই উদ্নারতায় যেরূপ বিস্মিত ও 
আপ্যাফ্িত হইলাম, তেমনি বঙ্গভাষা-ভাষী ইংরেজীনবিশ যে হিন্দীর প্রেমিক ও “বিহারী- 
স্তসঈ'এর গ্রাহক হইতে পারেন, ইহাতে পণ্ডিতজীকে ‘আশ্চর্য্য” হইতে দেখি! 
আমাদিগের দশার কথা ভাবিয়া যথেষ্ট লজ্জিত ও ছূঃখিত না হইযা! পারিলাম না। * পণ্ডিতজী 
'বিহারী-সতসঈ” কাব্যের বিশেষজ্ঞ, সুতরাং তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্বোক্ত 
প্রভুদযালু পাঁড়ে মহাশয়ের খণ্ডিত সংস্করণের অপ্রাপ্য অংশের কোনও ‘পতা’ দিলেও 
দিতে পারেন, তন্তিম্ন আরও ভাল কোন সংস্করণের খোঁজ তাঁহার নিকট পাওয়া যাইতে 
পারে বিরেচনাষ সে সম্বন্ধেও তাঁহার উপদেশ চাঁহিয়াছিলাম ; তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,_ 
“প্রভুদয়ালু পাঁড়েকী টীকা 'ব্দ্বাসী প্রেস কল্কতাসে প্রকাশিত হুঈ হৈ, রহী" দে 
মিলেগী। ডাক্‌টর শ্রিয়র্সন্‌ দ্বারা সম্পাদিত হোঁক্র (ইংলিশ ভূমিকা সহিত ) গব্ণমেন্ট 
প্রেস কল্কতাঁসে সতসঈকী “লালচন্দরিকা” টীকা প্রকাশিত হুট থী অব, অপ্রাপা ছৈ, 
কৰী'সে প্রাপ্ত হো সকে তো লেকর পট়িএ। প্রতুদয়ালুকী টাকা 'অগুদ্ধ হৈ, ভষ্ট হৈ, 
উম্‌ পর আস্থা! ন কীন্ধিএ।” ইহারই দুই চারি দিন পরে পুনরায় লিখিলেন,_"আপ 
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ডাক্‌টর্‌ গ্রিয্সন্বালা সংস্করণ কহীসে প্রাধ কর্কে অবস্ত দেখিয়ে, উদ্কী অংগ্রেজী 
ভূমিকা সে সতসঈকে, সন্ধমে আপকো অনেক্‌ জাতব্য বাতে রিদিত হোঁগী। উক্ত 
সংস্করণ বহুত দিন্‌ হুএ গব্ণফ্ন্ট_ কল্কতে মে' ছপা থা, অব্অপ্রাপ্য হৈ, পর আপ.চাহেঙ্গে 
তো কিনী প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয বথা ইম্পিরীয়ল লাইব্রেরী কল্কত! আদিমে আপ, উসে পা 
সকেঙ্গে।, উহ আপকে লিযে অবগ্ড দ্রষ্টর্য হৈ! প্রতুদয়ালু, পীড়েকী টীকা অচ্ছী নহী" 
হৈ, বহুত অগ্ুদ্ধ হৈ । * * * এক্‌ দূস্র! টীকাভী বিদ্ধারথিয়োকে লিয়ে অচ্ছী নিকলী হৈ. 
উস্‌কা নাম “বিভারীবৌধনী” লাল! ভগবান দীনকৃত হৈ। ৱহ আপকো “হিন্দী - পুস্তক 
এজেন্দী” ১২৬ হরীসন্‌ রোড কল্কত্ব! সে ২১ রূ কে! মিলেগী, উসে ভী মগ! লী-জিএ।» 
কল্লিকাতার ইম্পিবিবেল লাইব্রেরী হইতে ডাক্তার (অধুনা স্যর) প্রিয়ার্সন মহোদয়ের 
সম্পাদিত ‘লাল-চন্দরিকা’ সংগ্রহ করা আমাদিগের পক্ষে ভুসাধ্য নহে, তাই হিন্দী-পুস্তক এজেব্দী 
হইতে ২।০ টাকা মূল্যে লালা ভগবান দীনের কৃত “বিহারীবোধনী” এক খণ্ড আনাইয়| পাঠ 
করিলাম। দেখিলাম, ইংরেজী ১৯২১ সালে কাশীর 'দাহিত্যসেবা-সদন' কর্তৃক প্রকাশিত 
‘রত্ু-মালা' গ্রন্থাবলীর ১ম ররর়পে উহ! কাশীর হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক লালাজী ছারা 
সম্পাদিত হইয| প্রকাশিত হইযাছে। লালাজী বিশ্ববিষ্কালয়ের খ্যাতনাম! অধ্যাপক ; সুতরাং 
তাঁহাব টাকা ‘ব্দ্ধাধিয়ে [কে লিয়ে অচ্ছী’ হওয়ারই কথা). বস্তুতঃ ল!লা-জীর এই টীকাতে নব্য 
ধবণে একটি নাতিবিস্ৃত ভূমিকা এবং দোহাগুলির সংখ্যা-স্থচক, অকারাদি-ক্রমে স্ুচী-পত্র, গ্রন্থ- 
শেষে অতি-সংক্ষিপ্ত শব্দকে[য সংযোজিত হুইযাছে। 'বিহারী-সতদঈ' কাব্যে আধুনিক হিন্দীর 
অপ্রচলিত প্রাচীন ব্রজ- ভাষার শব্দ এত অধিক ব্যবহৃত, হইয়াছে যে, শব্দ-কোষটী ইহার 
অন্ততঃ চতুগণ বড় হইলেও বুঝি অসঙ্গত হইত ন!। লালা-জ্জী প্রত্যেক দোহার নীচে শব্দার্থ, 
“তা বার্থ”, ‘বিশেষ’, “অলঙ্কার ইত্যাদি ছোট ছোট হেডিংএ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন গ্রভুদযালুর পুর্ব ত টকার.সহিত তুলনা করার জন্ত আমরা তাহার 
প্রথম দোহার টাকাও নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। 
“দে--মেরী ভববাধা হরৌ রাধা নাগরি পোয়। ' 
জা তন কী-ঝাঈ পরে স্যাম হরিত দুতি হোয় ॥ 
শব্ার্থ_-ভরবাঁধ! জন্ম মরণ কা ছাখে। জা তন কী-.জিসকে.শরীর কি ।. বাঁটি =ছায়া। 
স্যাম--এীকৃষ্ণ। হরিতদ্রতি =আনন্দিত। 
_ ভাবার্_রে হী "রাধা নাগৰী মেরে জন্ম বণ কে দুখো কো দূর করে, জিন্‌কে শরীর কী 
ছাষা পড়তে হী অক জী ভা (জো স্বয়ং আনন্দুমূৰ্্তি হৈ) আনন্দিত হো জাতে হৈ। 


. বিশেষ--উম্‌ দোহে মে" কবি ্রীরাধিকা জাকো| কৃষ্ণ সে ভি বঢ় কর্‌ আনন্দদায়িনী শক্তি 


মান্কর্‌ নিজ, দুঃখ হরণ কী প্রার্থনা কর্তা হৈ। 
অলঙ্কার-_কাব্যনিদ। (কাৰাযলিদ জই যুক্তি সৌ অৰ্থ সন হোয় )। 
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- (ক্ষুনা )--হমারী সম্মতি মে' “হরিতছতি' কা অর্থ হোন! চাঁহয়ে “হরী গঈ হৈ দাতি 
জিদ্কী”। ইসী অর্থ সে রাধিকা! জীমে' ‘ভৱবাধা’ হর্নে কী শক্তি কা হোন। প্রতিপাঁদিত 
হোকর্‌ “কাব্যলিঙ্গ' অলঙ্কার সিদ্ধ হোঁ সক্তা হৈ। 
এই দোহাঁটা প্রতুদয়ালু পাড়ের টাকার সহিত পূর্বেই উদ্ধৃত হইযাঁছে। আমরা দেখানে 
£ দেখিয়াছি যে, পাঁড়েদী তাহার টাকায় শরীরকে ছাড়িয়া, শীরাধার নিকট সংসার-তাপ 
হরণের প্রার্থনার কোনও তাৎ্পর্য্য পরিস্ুট করিতে পারেন নাই। লালা-জীর সুচনার 
উক্তি দ্বারা ইহার সুন্দর সমাধান করা হইযাঁছে। বস্তুতঃ যীহার মাত্র ছায়ার সাহায্যে 
স্বষং ভগবান্‌ শ্রীক্কষের শ্যামকাস্তি অপন্বত হওযাঁয় তিনি 'হরিত-দূতি' হইয়া থাকেন, 
তাঁহার অলৌকিক হরণ-শক্তি এবং উহার প্রভাবে ভক্ত কবির সংসার-তাপ-কালিমা 
অপহৃত হইবে, ইহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? কিন্তু “হরিত-ছতি” শব্দের 
শুধু এই একটা মাত্র অর্থই কি কবির অভিপ্রেত? শ্রীরাধার ( পীত-বর্দের ) ছাঁয়া পাতে 
পরের শযামকাস্তি বিদুরিত হইলে, তৎস্থলে তাঁহার আর একটা কান্তি তে| অবশ্যই 
সঞ্জাত হইবে ; সেই কান্তিটী ষে কি, তাহা না বলিলে এই বর্ণনা যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ 
ও অবোধ্য থাকিয়া যায 1 বিহারীলাল এরূপ অনতর্ক কবি ছিলেন না; তিনি 'হরিত-ছুতি' 
এই ্িষ্ট অর্থাৎ বহু-অর্থ-ুক্ত শব্দটির প্রযোগ দ্বারা বেশী না হউক, অন্ততঃ ‘অপন্বত-কান্তি যুক্ত' 
৯ ও 'সবুজ-কাস্তি-ু” এই দুইটা অর্থই যে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; 
কারণ, উহার কোনও একটা অর্থ স্বীকার করিষ! অন্তটা স্বীকার না করিলে অর্থের গুরুতর 
অঙঙ্গতি থাকিয়া যায় । (কোনও কোনও টীকাঁকারের স্বীকৃত ‘আনন্দিত’ অর্থ সম্বন্ধে কিন্তু এই 
কথ! বলা যায না । এ ‘আনন্দিত’ অর্থ আদৌ কবির অভিপ্রেত কি না, সে সন্ধে সন্দেহ 
করার যথেষ্ট কারণ আছে। লাঁলাজীরও বুঝি "আনন্দিত, অর্থ টী খুব ভাল লাগে নাই, তাই 
* বলিয়া প্রাচীন মতের সেই “আনন্দিত'-অর্থের তাঁৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিযা. পুনরাষ সৃচনাঁয় 
'হমারী সম্মতি মেঁ’ বাক্যের দ্বারা নিজের অভীষ্ট ব্যাখ্যাটী সন্নিবেশিত করিযাছেন। 
যাহা! হউরু, পাঁড়েজীর টাকায় যে দোহাগুলির অর্থ আমাঁদিগের মনঃপূত হয় নাই, লালা-জীর 
টীকাষ দেইগুলির অধিকাঁংশেরই বেশ সঙ্গত অর্থ জানিতে পারিয়া জ্ঞান-পিপাঁস! ক্রমণঃ 
বঙ্ধিত হওয়ায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শৰ্ম্মা মহোদয কর্তৃক বিশেষ ভাবে প্রশংসিত ডাক্তার 
গ্রিয়ার্নের সম্পাদিত 'লালচন্ত্রিকা' টীকা সংগ্রহ করার জন্ত উৎসুক হইলাম। পণ্তিত- 
জীর সহিত আমাঁদিগের সেই অবধি পত্রব্যবহাঁর চলিতেছিল ; আমরা 'লাল-চন্ড্রিকা' টীকা 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই জানিয়া, তিনি তাঁহার নিজের ব্যবহার্য ভাক্তার গ্রিয়ার্সনের 
মংস্করণটী আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। তখনপর্যস্ত তাহার সম্পাদিত 'সমজীবন-ডাষ্য' 
দপ্তরীর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসে নাই--অথচ আমর! উহার জন্ত নিতান্ত উদগ্রীব হুইঘা 
রনিয়াছি, দেখিয়া, তাঁহার সন্ীবন-ভাম্মের ফাইলকাপিগুলিও সেই সঙ্গে পাঠাইলেন। 
পঞ্ডিতজীর ভাষ্য সর্বাপেক্ষা পরবর্তী, সুবৃহৎ ও সর্ববোৎ্কষ্ট॥ আমর! উহার কথা সকলের 
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শেষে বলিব তথ্পূর্কে 'লাল-চন্দ্রিকাঁ টীক! ও ডাক্তার গ্রিয়ার্সনেব ভূমিকার সম্বন্ধে কয়েকটা 
কথ| বলা আবন্তক। . 

'ানতজিকা” টীকাটী করিকাতার বোলি কলেছের হিন কাৰি লালা 
কর্তৃক রচিত হইয়া ইংরেলী ১৮১৯ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। 'লালিচন্্রিকা' টীকা সহ 
“বিহারী-সতমঈ' হিন্দীর অনার-পরীক্ষার পাঠ্য নির্দিষ্ট ছিল। লাুলালের এই সংস্করণ 
দীর্ঘকাল যাবৎ অপ্রাপ্য হওয়ায় ডাক্তার গ্রিয়ার্সন মহোদয় ইংরেজী ১৮৯৫ সালে কলিকাতার 
গব্রমেন্টের প্রেস হইতে উহার পুনর্মু দ্রান্ধন করেন। ইহাতে ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরেজী ভূমিকা, 
হিন্দী-তাষার সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ (২০৪০৪১০) 'ভাষা-ভুষণ' ও উহার সটীক ইংরেজী অঙ্গ- 
বাদ ১১৪ পৃষ্ঠা, উজ্জ্বল লাল কালীতে মুদ্রিত মূল দোহা! সহ ‘লালডন্দরিকা’ টাকা ২৯৩ পৃষ্ঠা, 
Additional Notes নামে লালচন্িকার অতিরিক্ত হিন্দী-টাক। ২১ পৃষ্ঠা এবং ‘লালচন্জরিক!”, 
হরিপ্রকাশ»” ‘অনৱরচন্দ্রিকা,' প্রৃষ্ত্ত কবির টাকা, শৃঙ্গারসধশতী’ ও “রসকৌমুদী” টাকা 
- গুলির স্বীকৃত ক্রম অনুসারে দোহাগুলির সংখ্যা-নির্দেশাত্মক স্চীপত্র ৩৬ পৃষ্ঠা অর্থাৎ মোটে 
বৃহৎ আকারের ৪৮৫ পৃষ্ঠা আছে। কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট। বিহাঁরীলাল সংস্কৃতের 
কবিদিগের অনুকরণে 'সতসঈ' কাব্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের বণিত নানা প্রকারের ‘ধ্বনি’ ও 
অলঙ্কারের বনুল প্রয়োগ করা, অলঙ্কার-শান্ত্রে মোটামুটি জান না থাকিলে টাকার অথবা 
মুল দোহার দাঁৎপর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, এ অন্তই গ্রিয়ার্সন যশবস্ত সিংহের 
রচিত 'ভাষা-ভূষণ' নামক প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট নাতিবিস্তৃত হিন্দী অলঙ্কার-গ্রন্থথানির মূল ও 
সটাক ইংরেজী অনুবাদ “লাঁলচন্দ্রিকা' টীকাঁর সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। এই গ্রশ্থ- 
সম্পাঁদনে ডাক্তার গ্রিয়ার্সসকে যে কিরূপ অদ্ভুত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা 
0:55০5এর--1106 preparation of this book has been no light task and 


more than a fair share of my eyesight lies buried in it” উক্তি হইতেই 


বুঝ! যাইতে পারিবে। . 
বিহাঁরীর ‘সতস্ট' গীতি-কাব্য (Lyri০ 0০৪৮) এবং কোষ-কাব্যের (Detached 


30569) লক্ষণাক্রাস্ত। ইহার বিশে্ষেত্বের প্ররিচয় দিতে যাইষ| ডাক্তার গ্রিয়ার্সন তাঁহার 


পাণ্তিত্যপূর্ণ ভূমিকায় সংস্কৃত গীতি-কাব্যের আদর্শশ্বরূপ খক্বেদের স্তোত্রসমূহের এবং কালিদাসের 
“ম্বেদূত, 'খতুসংহার ও চৌর-কবির বিরচিত ‘চৌরুপঞ্চাশিকা’ কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 
সাধারণ গীতি-কাঁব্য হইতে কৌষ-কাব্যের* বিশেষত্ব দেখাইিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন,_ 
“The lotus bloom of Indian verse is its lyric poetry’ * * * “Jtis 
however in its detached. verses—sonnéts if I may use the expression 
—that the genius of Indiari lyric poetry has reached its full perfection, 
These brief quatrains, miniatures, each portraying by means of a few 
lines drawn by a master-hand. little pictures complete alike in-its 
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nature and in its art, coloured with all the richness which a copious 
and flexible language could give, attracted the attention of Western 
admirers at an early stage of the 10651500195 between Europe and India.” 
কোফকাব্যের অতি প্রাচীন আদর্শ প্রাকৃত-ভাষার গাঁথা সপ্তশতী বা হাল-সপ্তশতিকা যে ধ্বনি- 
প্রধান গীতি-কাঁব্যের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাঁহা সংস্কৃত অলঙ্কার-শান্ত্রের 
অধ্যাপক ও ছাঁত্রগণের অবিদিত নহে। মহাকবি বাণ ভট্ট হর্ষচব্রিতের প্রারম্ভে তাহার পুর্ব 
বর্তী শ্রেষ্ঠ কবিদিগের গ্রশস্তি-গ্রসঙ্গে সাতবাহন ওরফে হাল নৃপতি কর্তৃক সঙ্কলিত এই 
কোষ-াঁব্যখাঁনির মুক্তকণ্ঠে গুণ-কীর্তন করিয়] গিয়াছেন। * এই প্রাকৃত ভাষার গাথা- 
সপ্তশতী ও জয়দেব কর্তৃক প্রশংসিত আরি-রসের অদ্বিতীয় কবি গোবর্ধন আচীর্য্যে 
আর্য্যাসপ্তণতী'--এই ছুইখানি সুপ্ৰসিদ্ধ কোষ-কাব্যের আদর্শে বিহারীললি হিন্দী-ভাষায় 
'িতসঈ' রচনা করেন, সুতরাং তাহার কাব্যের প্রকৃত যাচাই করিতে হইলে প্রাককৃতের 
গাঁথাসপ্ডশতী ও সংস্কৃতের আর্য্যা-সপ্তশতীর সহিত বিশেষভাবে তুলনা করা আবশ্যক ; পণ্ডিত 
পদ্মসিংহ শৰ্ম্মা ব্যতীত প্রাচীন কিংবা নব্য কোন লেখকই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
তাহার তুলনাত্মক সমালোচনা এ জন্যই হিন্দী-সাহিত্যে অদ্বিতীষ এবং পাণ্ডিত্য ও সহৃদযতাপূর্ণ 
কাব্য-সমালোচনার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বিহবারীলালের কাব্যের বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ 
বুঝিতে হইলে পণ্ডিতজীর তুলনাত্মক সমালোচন! ( ভূমিকা-ভাঁগ ) ও 'সঙ্গীবন-ভাষ্যে'র সাহায্য 
লওয়া অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর কোনিও উপাষ নাই; সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইযাই উহা 
হইতে বহু স্থল উদ্ধৃত করিতে হইবে; ততপূর্কে ডাক্তার ( অধুনা স্তর) গ্রিযার্স'ন মহোদযের 
ন্যায় বহু-ভাঁষা-বিৎ, সুপণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ মনীষী ভারতের এই অপূর্ব্ব কোষ-কাব্যগুলির 
সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাঁহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। 

্রিয়ার্সন তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন 11১5 oldest and one of the most 
admired is the Sapta-Satika or Seven centuries cf Hila, written some- 
where about the fifth century A. D. We have here some seven bundred 
verses in one of the Prakrit languages, over which critic after critic 
has exhausted the vocabulary of praise. Professor Weber who first 
drew attention to this dainty work in 1866 speaks of it as a collection 
of tiny masterpieces of art, village idyllsin the smallest imaginable 
frames. Dr. Von Schroeder, their atest describer, praises some as 
purely lyrical and others as resembling the most charming little genre 

+ বিপ্তস্থজাতিভিঃ কোষং রকিব হৃতািতৈঃ॥ - হ্যচরিতমূ। 

+* *শৃঙ্ষারোঁত্তর-সৎপ্রস্নেয-রচনৈরাচার্য্যগোবর্দন- 

্পন্ষী কোহপি ন বিশ্রুতঃ » * * চ-লীতগৌবিত্বষ্‌। 
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pictures, proving once more the talent of the Indians for miniature 
painting” 
ক ক + ক * 

“Bibhari-lal, the author of the ‘Sat-sai or Seven Centuries, on which 
the Lala-Chandrika.is a commentary was the legitimate successor of 
Hala. Like him he wrote in the vernacular of his time seven centuries 
of verselets, each a complete'little poem in itself.” 
পুনশ্চ ৬ 

“‘Bihari-lal has been called the Thompson of India : but I do not 
think that either he or any of his brother lyric poets of Hindusthan 
can be usefully campared with any Western poet. I know nothing 
like his verses in any European language. Let it be remembered 
that each couplet is complete in itself, and that none of them can 
contain more than fortyeight syllables, while many of them contain 
only twenty-six. Each verse must be one whole—an entire picture; 
—frame and all. These facts will give some idea of the skill necessary 
for success in this most difficult miniature painting. That he has 
succeeded is the unanimous verdict of every scholar European or 
Native who has read the Sat-Sat. I myself was first led to do so by 
the enthusiastic praises of an old Baptist missionary, a worthy des- 
cendant of the great Carey, and during the twenty years, which have 
since elapsed, I have never failed to find fresh pleasures in its study 
and fresh beauties in the danity word-colouring of the old master.” 

পুনশ্ড—“Owing,however, to the "extreme conciseness of style rendered 
necessary by the small scale on which the author worked, it 1s one 
of the most difficult books in any Indian language. * # ba 

“Alliteration, the pun, the paranomasia, in no way makes his 
verses easy reading and would, indeed, tend to disgust the student 
brought up in Europe and accustomed to the severer graces of 
Hellenic poetry, did not the admirable polish and completeness of 
the whole compensate for the labour involved in ascertaining all "his 


‘ meaning.” ডা 
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বস্তুতঃ আমাদিগের বিবেচনায় কালিদাস ব্যতীত অন্ত কোন ভারতীয প্রাচীন কবির 
ভাগ্যে এর্পপ প্রশংসাঁলাভ বটিয়াছে কি না, সন্দেহের বিষয়। তথাপি ছু:খের সহিত. বলিতে 
হইতেছে যে, গ্রিয়ার্নন মহোঁদঘের স্চায় প্রতীচ্য মহাম্মগপ নানায়প অসুবিধার প্রতি দৃক্পাত 
না করিয়া ষেকাব্যের সমগ্র রস হুদয়ত্রম করার আগ্রহে কোনও পরিশ্রমকেই পরিশ্রম বলিয়া . 
গ্ৰাহ করেন নাই, শুধু সেই কাব্যখাঁনির ইংরাজী কিংবা বাঙ্গালা কোনও অন্থবাদ প্রকাশিত 
না হওয়ায়, পরিশ্রমপরাঘুখ আমরা কি না ভারত-বাসী হইয়াও আমাঁদিগের এই ব্রজ-বাসী 
ককি-্রাতাঁর সংস্কৃতের সৌসাদৃশ্ত-যুক্ত ও আস্কোপাস্তে ভারতীষ ভাব-পূর্ণ অতুলনীয় কাব্যখানির 
অনুশীলন কর! দুরে থাকুক, উহার সহিত এক প্রকার অপরিচিতই রহিয়াছি। 
| | (ক্রমশঃ) 

শ্ীসতীশচন্জ রায় 
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পুরুলিয়ার পাখী 
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মানভূমে এত খাল, বিল, দিঘি, বাধ যে, সহজেই অনুমান করিতে পার! যায়, খৃতুবিশেষে 
যাযাবর হুংসজ্জাতীয় বিহঙ্গ কি পরিমাণে এখানে আবিভূতি হয়। পাশ্চাত্য লেখকদিগের 
রর পুস্তকে শুধু নয়, স্থানীয়" অধিবাসীদিগের মুখে অনেক রকম হাঁসের 
Dendrocycna বৰ্ণন! পাওয়া যায় 3 কিন্তু হুঃবের বিষয়, হিমঞ্ধতুর প্রাক্কালে আমরা কচিৎ 
নস ছুই একটি হং পুরুলিয়ায় দেখিতে পাইয়াছিলান। দলে দলে তাহাদের 
আগমন এখনও রীতিমত আরম্ভ হয় নাই। যে হাঁস দেখিতে পাওয়। গেল, সে যাযাবর 
নহে; আমর! তাহাকে সরাল বলি। ইংরাঁজ তাহার নাম দিয়াছেন, Whistling Teal | 

সাহেব বাঁধের সব পাখীর উল্লেখ এখনও করা হয় নাই। বক, পানকৌড়ি, ইর্কের 
সঙ্গে কুরর, শঙ্খচিল, মাই-মরালকেও একই বৃক্ষে উপবিষ্ট থাকিতে দেখা যাঁইত। ইহার! 
Motacilla alla সকলেই মৎন্ত শিকারে পটু । ইহাদের পরিচয় পরে দেওয়া হইয়াছে। 


dukhunensis ১ 


বন খতন, ০, -কত খঞ্জন বাঁধের ধারে চরিয়া বেড়াইত, তাহার ইয়ত্তা নাই ; কিন্তু 
Mt fava j তিনটি মাত্র বিভিন্ন প্রকারের খঞ্জন দেখিয়াছিলাম; তাঁহাদের মধ্যে 
টিটি, Pied বা সাদা-কাল! মিশ্রণের খঞ্চনই সংখ্যায় অধিক । 

তরি টিটিভ-জাতীয় কয়েকটি পাখীকে ঝালদের পার্বত্য অঞ্চলে জন|শয়ের 


ডাহক; 4947০. ধারে দেখিতে পাওয়া গেল । 
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কাদাখোঁচা, পুরুলিয়ায় ডাহকেয় ক$ঠস্বর প্রত্যহই শুনা যাইত, কিন্ত কাদাখোচার 
Gallinago 
Colestis বড় বেশী সন্ধান পাই নাই || 


বাংলা'দেশে টুনটুনি সুপরিচিত । পুরুল্িযার ছোট বড় বাগানগুলির মধো দিনের বেলায় ছুই 
টুনটুনি, ০:০৮ এক জোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ঝাল.দের ঘন জঙ্গলে পাহাড়ের নীচে 
tomus sutorius ইহাকে দেখা গেল? কিন্তু বিশাল মুক্ত প্রান্তরে বন্ধুর ভূমির উপর 
টুনটুনি বিচরণ করে না। 

বাংলায় যে ছুই রকম ছুর্গাটুনটুনি দৃষ্ “হয়, তাঁহাদের মধ্যে একটা মানভূষে পাইলাম । 
নটি, এ তাহার সমস্ত দেহটা কালো; একটা খুব উচু শিরিষ গাছের উপরে 
chien ফুলের মধু পান করিতেছিল। এখানে কিন্তু ইহার! অত্যন্ত বিরল । 
Gi অশ্থখ, বট, কুসুম, পলাশ গাছের উপরে হরিয়াল দলবদ্ধ হই! 
অবস্থান করে; বিশেষ যখন অশ্বখ বটের ফল পাঁকিবার সময, হয, তখন কোথা হইতে 
ইহারা এ অঞ্চলের পল্লী ও নগরে সহসা অধিক সংখ্যায় আবির্ড,ত হয। গায়ের রং সবুজ 
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বলিয়! গাছের পাতার মধ্যে কতকটা আত্মগোপন করার সুবিধা! ইহাদের আছে। শিকারী 
হবিয়াল, ০০. সন্ধান করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলে প্রায়ই একাধিক হরিয়াল প্রতিবারে 
cops ০০ নিহত হয়; কারণ, ইহারা ঘেসার্ঘেসি হইয। ঝাঁক বাধিয়া গাছের 
উপরে বসে। স্বভাবতঃ ভীরু হইলেও ধালড়, কুলি-শ্রেণী মানুষকে তাহার! 
ভয় করে না---ইহা! বেশ বুঝিতে পারা গেল_-যখন দেখা গেল ষে, ঝাল্দের লাক্ষা-চাষে রত 
ধানড়গুলার খুব কাছাকাছি গাছের উপরে ইহার! স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতে লাগিল। 
ইহাদের জ্ঞ(তিদম্পকীঁয় অপরাপর পাখীর তুলনায় ইহারা আযতনে কিছু বড় এবং এ 
অঞ্চলে সংখ্যায় কিছু বেশা । 
আশ্বিনের শেষে কোকিলের ডাক শুনিতে পাঁওয়! গেল না; তবে মাঝে মাঝে ছুই 
কোকিল, চ॥৭১- একটা স্ত্রীকোকিলকে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে চকিতের ন্তার উড়িয্ন যাইতে 
namis 0০৪০০ দেখা! যায় ; কচিৎ উচ্চ বৃক্ষশ[খার পত্রাস্তরালে একটা কোকিলকে বসিয়া 
থাকিতে দেখিতে পাই। 
কোকিলের জ্ঞাতিবর্গীয় আরও কয়েকটা পরভূত মানভূমের অধিবাসী ; কিন্ত কোনটাই 
এই সময়ে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই । 
বাংলা দেশের মত এখানেও কাঁণাকে(রার কঠম্বর আমাদিগকে আকৃষ্ট করে; সহসা 
যা, 0০৮. হয়ত ইহাকে ভূমিতে অবতরণ করিয়া ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন 
tropus sinensis করিতে দেখা বায়; অথবা কোনও বৃঙ্গকাণ্ডে আরোহণ করিতেছে, এমন 
সময়ে তাহার লম্বা কালো! পুচ্ছটি হয় ত নয়নগোচর হইল, সমগ্র দেহটা কিন্তু ঠিক দেখিতে পাও! 
গেল না। 
এই বংশপত্রবর্ণ ল্ষচ্চ দ্বিধ(বিভক্ত পুচ্ছ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রকায় বিহঙ্গটিকে 
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আকাশে উড়িতে দেখা যায়। ইহারা স্বভাবতঃ 
অত্যন্ত চঞ্চল ; উড্ভীয়মান ছোট ছোট পোঁক! ধরিবার জন্তু ইহারা অনবরত 
বৃক্ষপাখা হইতে ইতন্ততঃ আক্রমণ-চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে । ভূমির উপরে কোনও ভক্ষ্য কীটকে 
দেখিতে পাইলে বেগে নবতরণ করিয়া তাহাকে চঞ্চুপুটে লইয়! তৎক্ষণাৎ উীঁড়র! যায়। 
অনেক সময়ে রেলের ধারে, টেলিগ্রাফের তারে বিয়া শিকার সন্ধান করে; তীরের মত সে স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া বেগে শিকারের উপর পতিত হইয! নিমেষের মধ্যে কাধ্য সমাধা করিয়া 
পুনরায় দেই তারের উপরে আসিয়া বসে। আখিনের শেষে ইহার্দিগকে পুরুলিয়ার বড় 
একট! দেখি নাই; এই সময়ে প্রায়ই মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হইত। কিন্তু পরে যখন আকাশ 
পরিষ্কার হইয়! গেল, তখন তাহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া! গেল! 
বাড়ীর আশে পাশে সহবের মধ্যে বাগানে সর্বত্রই চটকের গতিবিধি । ইহারা গৃহস্থের 
চড়াই, ৪৩৮. কাছাকাছি থাকে, প্রান্তরে বা বনে জঙ্গলে অত্যন্ত বিরল । সে সব জায়গায় 
দিলি আর একটি চটকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহার নাম বন্ন-চড়াই। উচ্চ, 


বাশপাতি, 


Merops viridis 


আআ 


IN 

৯৪ ২ পুরুলিয়ার পাখী হয় সংখ্যা 

বৃক্ষণাথা হইতে ইহাদের কলরব বনভূমি মুখরিত করে; দেহটি গৃহচটকের মত 

নধর ও পরিপুষ্ট নহে; বরং ক্ষীণাঙ্গ এবং অপেক্ষাকৃত লঙ্ব|; পুংস্টটকের কণদেশে 
বন-চড়াই একটি হলুদ্ববর্ণের উচ্দ্বল ফে'ঁটা থাকে। সহরের মধ্যে ইহাদিগকে যে 

Gymnorhis দেখা যায় না, তাহা নহে; বড় রাস্তার দুই ধারে ঘন বৃক্ষত্রেণীর উচ্চ শাখায় 

হত কয়েকটাকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। .ইহাদের কঠম্বর ঠিক প্রথমোক্ত 

গৃছচটকের মত নহে ; পক্ষিতত্বজ্ঞেরা এই কণ্ঠস্বর গুনিযা কোন্‌ জাতীয় চটক, তাহ! দেখিবার 
পূর্বেই বুঝিতে পারেন । 

ধূলাচেটা পাখী দেখিতে অনেকটা টড়াইএর মত; চটকের গলদেশের যেমন খাঁনিকট। 
কালো, ইহারও গলদেশ হইতে তলপেট পর্য্যন্ত অন্কেটা মসীবর্ণ; স্বভাবও কতকট। চড়াইএর 
ধূলা-চেটা, - মত; ভূমির উপরে বীজাদি খাদা আহরণের চেষ্টা করে ; ধূলিলিপ্ত হইয়া 

Pyrrhulanda গাঁতৰ মার্জনা করিতে ইহারা পটু । সহরের বাহিরে কীসাই নদীর পরপারে 
grisea আকাশ হইতে ইহার সুললিত কণ্ঠস্বর শর্ত হইলে দেখ! গেল ষে, কয়েকটা 
পাখী, কিছু দূর আকাশে উঠিয়া অল্প ক্ষপের মধ্যেই সুন্দর ভঙ্গীতে অনতিদুরে ভূমির উপরে 
অবতরণ করিতেছে। উর্ধে উঠিবার সময় তাহাদের যত কিছু গাঁন কণ্ঠ হইতে উচ্ছুমিত 
হইয়াছিল, নিয়ে প্রত্যাবর্তনকাঁলে তাহ! থাঁমিয়া গেল; ভূমিতে নামিয়া তাঁহার আহাধ্য 
সংগ্রহে ব্যাপৃত হইল। 

._ কামাই নদের পোলে উঠিবার রাস্তার ছুই ধারে থর্ক লতাগুঝোর ডালে কয়েকটা মুনিয়াকে 
মুনিয়া, পিদ্ড, প্রায়ই দেখিতে পাইিতাম। ইহার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আর কোনট! আমার 
Muna চোখে পড়ে নাই ; কেবল লাল মুনিযাকে (Sporeginthus amandava) 

সি এর খাঁচার মধ্যে পালিত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। ৃ 

আগি, Mirafra ০59907০9- ইচাঁকে মাঝে মাঝে ভূমি হইতে শুন্তে উঠিতে উঠিতে 
গান গাহিতে দেখা যাইত। সংখ্যায় বড় অধিক নহে। 

সহরের মধ্যেও প্রায় প্রত্যেক বাগাঁনেই ইহার বিচিত্র কধবনি শুনিতে পাওয়া যায়। 
কাটি ক্ষুদ্রকায়, ধূদরবর্ণ পাঁখীটি অন্ত দুই একটি বিভিন্ন বর্ণে *ক্যার-কেটা” হইতে 

150155 ০]5t॥ও একটু তন্ত্র । বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে, এমন কি, কলিকাতার বড় বড় 

বাগান বাড়ীতে ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । ইহারা কীটভুক্‌ ; ভূমির উপর 
হইতে মাহুযের অনিষ্টকর কীটাদি মুখে করিয়া ইহার গাছের উপরে বসিয়া উদরসাঁৎ করে; 
এই জন্তু এক হিমাবে ইহারা কৃষিজীবী মানুষের বন্ধু। মানভূমে ইহারা স্থার্নিভাবে অবস্থান করে। 


কয়েকটি ছোট বলন্তবৌরি আমার চোখে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু 


বমস্তবৌরি, ছোট, তাহার জ্ঞাহিসম্পকীর্য বড় বসস্তবৌোরির একটিও আমি দেখিতে 


Xantholma 


88508690525 পাই নাই । ইহাঁর স্বভাবের কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা গেল ন! ;.বাংলা . 


দেশেও যেমন, এখানেও তেমনই । 


+ 


সন ১০২] - সাহিত্য-পরিষং-পন্রিকা ৫ 


ইংরাজ পক্ষিভত্ববিদ্গণের কেহ কেহ লিপিবন্ধ করিয়াছেন যে, করেক জ্রাতীয় - 


, (5pPecies ) কাটুঠোক্রা মানভুমে দেখিতে- পাওয়া যায় । আমি কিন্ত 
পুরুলিয়ায় একটাঁকে দেখি নাই, কিছা উহার কণঠস্বরও শুনিতে পাই নাই। 

গৃখ--এই বীভৎস পাখীদের ছুইটা জাতি ষাঁধারণতঃ খুব বেশী সংখ্যায় পুরুলিয়ার সর্বত্র 

দৃ্ট হয়, -রাজগৃথ, যাহার বৈজ্ঞানিক নাম Otogyps Calvus এবং শকুন, Pseudogyps 
bengalensis। প্রথম পাখীটার দেহ কালো এবং মস্থণ; মাথা এবং ঘাড়ের লোমহীন 
অনাবৃত ত্বক্‌ রক্রবর্ণ; পদঘয়ও লালবর্ণের | দ্বিতীয় পাখীটার পিঠে সাদা পতত্র আছে; এই 
অন্ত ইংরাজের নিকটে ইহা White-backed গ্ঠ০1৩ নামে পরিচিত । আরও একটা গৃগ্রকে 
সানভুমের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ইহার স্বভাব এবং উৎপতনভঙ্গী অপর সমস্ত গৃ 
হইতে পৃথক্‌ ; আকার এবং দৈহিক আঁয়তনেও নে তাঁহার অন্তান্ট জ্ঞাতিদের চেয়ে খুব ছোট। 
গায়ের রং সাদ! ; ডানাগুলা কাল্চে ; ঘাড়ের লনা! লম্বা রোমাবলি লাল্‌চে রংএর ৷ এই পাখীটার 


বৈজ্ঞানিক নাম Neophron 81781015709 1 শবভুক্‌ হইলেও সাধারণতঃ ইহাকে গ্রাম বা - 


নগরের আবর্জনান্ত,পের সান্নিধ্যে বিচরণ করিতে দেখ! যায় ; প্রায় সঙ্গিহীন থাকে, কচিৎ ছুই 
তিনটা একত্র দৃষ্ট হয়। 


জত মাছকোরাগ- কাহ বাঁধের কুঞ্জবনে ইহাদিগকে বক পানকৌড়ি ষ্টর্কের সঙ্গে 
প্রায়ই এক বৃক্ষে আদীন দেখ! যায়। সাহেব বাধে ইহারা প্রচুর শিকার 
কুরর, পায়। কুরর অব্যর্থ সন্ধানে পদনথর সাহায্যে জলের মধ্যে হইতে মাছ ধরে 
Lo এবং মাছ-কোরাল চোরের উপর বাঁটপাড়ি করিয়া! জীবিকা নির্বাহ 
- করিবার চেষ্টা করে। কুররের সাদ! মাথা এবং ঘাড়ের মাঝখানে এবং 
মাছমবাল বা যাছ- পাশে ধূসর বর্ণের রেখা আছে? পিঠের রং ধূসর এবং পেটের বর্ণ দাঁদাটে। 
কোরাল, ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Pandion haliaetus। মাছ-কোরালের দেহের 
॥০॥০০৮৮০৪;  উপরিভাগের বর্ণ ধুর ; মন্তক ও ঘাড়ের দুই পার্থ, কপাল এবং, কদেশ 
নি সাদা রংএর ; পুচ্ছের কিয়দংশও সাদা। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
Haliaster indus Haliaetus leucoryphus. 
চিল, Milvus ৪০.10৪- পুকুলিয়ায় ইহার সংখ্য! নিতান্ত ব কম নহে।, 
সাঁহেব-বাঁধের দ্বীপে বৃক্ষের উপর তাহাকে রাত্রিযাপন করিতে দেখা যায়। 
শঙ্খচিল, Haliastur 10095 মানভূমে এই বিহঙ্গের স্বভাবের কোনও বৈলক্ষণ্য a 
হইল না। বাংল! দেশের মত খাল বিল ডোবার সান্নিধ্যে ইহার গতিবিধি নিয়ঞ্রিত। 
শিক্রা, 4১500 08015--ইহা এবং ইহার কয়েকটা! জ্ঞাতিবর্থকে মানভূমের নানা স্থানে 
দেখিতে পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তুতাঁহাদের সকলের ০18951508607 বা শ্রেণীবিভাগ যথাযথরূণে 
নিয় করিবার বড় সুযোগ পাই নাই। _ সিরা 


ূ 


[ 


৯৬. - সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্য! 


পেচক-_পুরুলিয়ায় মাত্র দুই একটা প্যাচার, সন্ধান পাইলাম ; তন্মধ্যে একটা! আমাদের 
অত্যন্ত পরিচিত কুটুরে পাচা, Athene brama | f 
মক্ষিকাতুক্‌ 1105০1০9102৩ পরিবারের অন্তভূ্ত যে কয়েকটা বিহজ্গকে পুরুলিয়া 
দেখিতে পাওয়া গেল, তাহারা প্রায় সকলেই যাযাঁবর। তাহার! হিমখতুর আগমনে তারত- 
বর্ষের নানা স্থানে আসিয়! উপস্থিত হয়। ইহাদের একটার নীম Siphia 7278. ১ পুরুলিয়ার 
অনেক বাগানের মধ্যে তাহাদিগকে আহার্য্য সংগ্রহে রত দেখিলাম । আর একটা যাযাবর 
পাখী, Cyornis ৮05৪০০1০1৪9 এই সময়ে পুরুলিয়ার নানা! স্থানে ক্রমাগত আট দশ দিন 
ধরিয়া আমাদের নদরে আসিতেছিল; কখনগু হুইট! ব! তিনটা! পাখীকে কাছাকাছি ছুই তিনটা 
স্বতন্ত্র বৃক্ষে দেখিলাঁম। বেশ বুঝা গেল যে, এখন ইহাদের প্রব্রজনের সময় উপস্থিত এবং ইহারা 
এখন ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়।ইয়! পড়িতেছে। পুরুলিয়ায় যাহাদিগকে দেখা যাইতেছে, 
তাহার! সামান্ত কয়েক দিনের জন্ত এই সহরের মধ্যে বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে; শীঘ্রই সহর 
- পরিত্যাগ করিয়া, ইহাদের উপযোগী স্থান খু'জিয়া লইবে। 
. পুরুলিয়ায় টিযা সর্বত্র দেখিতে পাঁওষা যায়; ইহা আমাদের বাংল! দেশের সুপরিচিত 
টিযা, কঠরেখা-সমধিত। কিন্তু ঝাল্দের পার্বত্য অঞ্চলে ফুলটুশী (০, 
০8000500819) বহুসংখ্যক দেখা গেল; ইংরাজ ইহাকে Blossom- 
headed Parrot বলেন। পুংপঞ্গীর মাথাটা লাল, জ্রীটার মাখার রং 
বেগুনে। হরিযাল (সংস্কৃত হারীত ) পাখীর সঙ্গে একই অশ্বথ বা বটবৃক্ষের উপর অবস্থান 
করিয়া ফল ভক্ষণে ইহাকে রত থাকিতে দেখ] যায় 
টি বাংলার সমতল ক্ষেত্রে ইহ! সর্বত্র পরিচিত; কিন্তু আশ্চর্ষ্যের 
PEASE বিষয় এই যে, পুরুলিয়ার পথে ঘাটে মাঠে কোথাও ইহাকে এই 
canorus খতুতে দেখিতে পাইলাম না। ঝাল্দের পার্বত্য জঙ্গলে কিন্ত ইহার 
সাক্ষাৎ লাভ ঘটল । 
গর ‘জঙ্গলে আর একটা পাখী দেখিতে পাইলাম,_-সাধারণ Indian Robin; 
| আমাদের এই বাংলা দেশে ইহাকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, 
০১০৮০, কিন্ত বেহার অঞ্চলে উত্তরপশ্চিমে ইহা গৃহস্থের নিকটে সুপরিচিত । 
বিলাঁতী Robinএর মত ইহ! ঘরের কাছাকাছি উড়িয়া বেড়ায়। পুরু- 
লিয়ার সহরতলী জামগায় ইহাকে দেখা গেল না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পার্বত্য 
জঙ্গলে ইহার! শ্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে । 
প্রত্যুষে অথব। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাল-গাছের উপরে অথবা পথপার্খস্থ প্রাচীর-গাত্র হইতে 
বা বাগানের বেড়ার ফাঁকে ইহার সুললিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যাঁর। 


টিয়া, Paleornis 
torquatus 


দোয়েল, copsychus 
saularis 


ঝাপে ইহারা প্রায়ই থাকে। ঠিক ঘে পুংপক্ষীট একাকী থাকে, 


সংখ্যাঁষ ইহারা অধিক না হইলেও, ছোট বড় সকল বাগানের ঝোপে : 


সম ১৩৩২] পুরুলিয়ার পাখী . ৯৭ 


তাহা নহে, ইহার অদূরে যে দ্রী-পক্মীটি আপম মনে শিস্‌ দিতেছে বা আহার্য্য সংগ্রহ-কার্ধ্যে 
ব্যাপৃত রহিয়াছে, সেটি ইহার সহচরী। 
খুখু--মানভূমে ইহার নাম পাঁড়কি বা পীড়,.ক । বাংলার তিলে ঘুঘু (Turtur suraten- 
55) এখানে আছে; তাহা ছাড়া আর দুই রকম দেখিতে পাওয়া! যার, 
পু, risorius একটির ঘাড়ে কালে| রেখ, অপরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় লাল্চে রংএর 
T. orientalis খুতু। সকল খতুতেই প্ৰায ইহাদের নীড়ে ডিঘ ব! শাবক পাওয়া যায়। 
অক্টোবর মাসের গোড়ায় ইহাদের কয়েকটি ৮ পুরুলিয়ায় ও সুদুর পল্লীমধ্যেও আমাদের 
নিকট আনীত হইয়াছিল। 
পায়রা, গোলা, Columba £7651175019-_ খুব বেশী সংখাঁয় ইহাদিগকে ক্ষেতে ও মাঠে 
বিচরণ করিতে দেখিল!ম । 
রাস্তার ধারে বড় বড় গাছের উপরে, ধান্তক্ষেত্রে, রেল লাইনের ধারে, তারের উপর, 
বাড়ীর বাগানে, গরুর পিঠের উপরে, ফিঙেকে উপবিষ্ট দেখিতে পাওযা যায়। 
ফিতে, এ অন্ত কোনও পাখীর পশ্চাতে ধাবমান ফিঙে প্রায়ই আমাদের নয়নগোঁচর 
| হয় ; অথবা পত্রান্তরালে আসীন ফিডের শ্রুতিকটু কণ্ঠস্বর দিবাভাগে প্রায় 
সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। সব সময়েই যে, সে পাতার গোঁপন অন্তরালে থাকে, তাহা 
নহে; তরুশীরে, শাখাগ্রভাগে, বাঁশবাঁড়ের ডগায়, বন্ধুর মাঠের উচ্চ ভূখণ্ডে তাহার 
নিকষ-কৃষ্ণ দেহ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে| সংখ্যায় ইহার! বেশী বলিব বোধ হয় 
নাঃ আহাৰ্য্যাষেম্বণে প্রায়ই একাকী নিঃসঙ্গ বিচরণ করে ; কখনও বা অনতিদুরে একটি 
সহচর বা সহচরীকে দেখিতে পাওয়া যায় । এ অঞ্চলে ইহার একাধিক জ্ঞাতিবর্গ আছে। 
বাতাসিয়া, Cypselus afinis--ইংরান ইহাকে House 5%1 আখ্যা দিয়াছেন; 
বাস্তবিক পুরুলিয়ায় মানববাসে ইহারা যেমন দলে দলে নিঃশঙ্বচিত্তে অবস্থান করে, তাহা দেখিলে 
এই ইংরাজি নামের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারা! যাঁষ। ঘনবিন্তস্ত ঘরের চালের মধ্যে 
বাতাসিয়া তীরের মত প্রবেশ করে; পাখীটি এত ছোট ও ভ্রতগামী যে, চালের মধ্যে কোন্‌ 
রদ্ধে সে প্রবেশ করিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। অপরাহ্কালে গৃহপ্রাঙ্জণে বাগানের 
উপরে অনেকগুল! বাতাসিয় 'দলবন্ধ হইয়া আমাদের কাছাকাছি উড়িরা বেড়াইত। প্রখর 
রৌদ্রে ইহারা একত্র হইয়া উড়িতে ভালবাসে । 
তিতির, Francolinus pondicerianus— পুরুলিয়া হইতে প্রায় বিশ মাইল দুরে ডুম্র1- 
কু৷ড় গ্রামের মাঠে ভিতিরকে দেখ! গেল। ঝাঁল্দে পাহাঁড়েও তিতির বিরল নহে। 
লাওয়া, Perdicula asiatica—( সংস্কৃত লাঁবক ) মানভুমের অধিবাসী বিহঙ্গ! দুইটি 
পরিপুষ্ট শাবক লইয়া এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হুইয়াছিল। এই Phasinidae 
পরিবার্রে অনেক পাঁখী পার্বত্য অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যয়ি। প্রকৃতি এখানে 
ফেমন বৈচিত্রাময়ী, বিহঙ্গদাতিও তেমনি বিচিত্র । 


৯৮ সাহিতঙ্য-পরিষৎ-পত্রিকা [থর সংগ্যা 


বন্কুকুট (Gallus ferrugineus), ধনেশ (Cophoceros birostris), Cuckoo- 
Shrike (Campophaga mela noschista) প্রভৃতি নগরে বা নগরোপিকঠে দেখিতে পাওয়া 
যায় ন|; কিন্তু পার্কত্য অঞ্চলে ইহারা বিরল নহে। 


| শ্রীসত্যচরণ লাহা সম 


বৈদিক ভাবায় স্বরের স্থর 
সমাস-স্মল্ল 


সমাসের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলা আবষ্টক যে, লৌকিক সংস্কৃতের তায দীর্ঘ 
সমাম বৈদিক-সাঁহিত্যে ছিল না। ছুইটী শব মিশিয়া এক হইলেই সমাস হইত। অতি 
পরিচিত সমস্ত পদের সহিত কচিৎ আরও একট পদ জুড়িয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সেরূপ 
সমাসের সংখ্যা সমগ্র খাগেদে পাচ-সাতটার বেশী পাঁওযা যাইবে না। কাদম্বরী ও দশকুমার- 
চরিতের দীর্ঘ সমাস প্রকৃত ভাষার বিকাশের লক্ষণ নহে। বরং তাহার! ইহাই সাক্ষ্য দিতেছে 
বে, তখন সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক গতি অবরুদ্ধ হইযা একটা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি 
হইয়াছিল। এই সকল সমাসে ছুইটী লক্ষণ পরিস্ফুট-_(১) এই সকল সমানের রচযিতা 
অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য গদর্শনপূর্বক লোকের--বিস্ময ও ভক্তি কাড়িষা লইবার অভিপ্রায়ে 
আত্মহারা হইযাঁছিলেন ; এবং (২) ধাতুরূপ, শব্ধয়ূপ ও পদবিষ্তস্-প্রপালীর ব্যাকরণ-নিদদিষ্ট 
জটিলতা বৰ্জ্জন করিবার অভিপ্রাঁয়ে চীনদেশীয় ভাষার স্তায এক অদ্ভূত ভাষার স্থষ্টি করিয়াছেন। 
: সংস্কৃত সন্ধিও এই শ্রেদীর ঝিনিদ ছিল। প্রত্যেক পদ্দ.- সন্ধির নিয়মে জুড়িয়া সমগ্র 
, বাক্যটাকে একটা শব্দের স্তায় করিষা গড়িয়া তোলা আর্ধাভাষার লক্ষণ নহে। আমেরিকার 
_ আদিমনিব(সিগণের ভাষায় এই লক্ষণ আছে। এই সকল কারণেই আমাদের ব্যাকরখ- 
শাস্তি সংস্কৃত ভাষ! সাধারণের ছুরধিগম্য সাহিত্যের ভাষা হইয়! পড়িয়াছিল। 

প্রত্যেক পব ও প্রত্যেক পদেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শ্বরস্থিতি আছে। কিন্তু যখন 
ছুইটী ভাব একত্র করিবার জন্য দুইটা পদ জুড়িয়া একটা কর! হয়, তখন তাহাদের শ্বরস্থিতির 
প্রন্কৃতি অধিকাংশ স্থলেই বদলাইয়া যায় এবং ছইটা শব্দের একটা স্বর হয়, ছুইটী নহে। সমাস 
হইলেও ইহাই হয় এবং অন্ত উপায়ে ছুইটা পদ জুড়িলেও (যেমন ক্রিয়ার সহিত উগসগের 
যোগেও ) নবগঠিত পদটার এক "বর হয়। সুতরাং সমাসের ধৰ্ম্ম হইল এই যে, তাহাতে 
পদদ্বয়ের জন্ একটা মাত্র স্বর থাকিবে । কাদন্বরীর স্তায় সমাস বেদে থাকিলে এই ভাবে 
সমস্ত পদের একতা রক্ষা কর! একেবারে অসম্ভব হইত । তবে পাঁণিনির ব্যাকবণের নিয়মে 
বেদের সমাস রচিত হয় নাই। ' তাই এখানে সদাসরচনার প্রথম চেষ্টার পরিচষ কতকগুলি 
আজেড়িত ও দন্দ ( দেবভাদন্দ ) সমাসে পাওয়া যাঁয়। আম্রেড়িত সমাঁসে স্ব বিভক্তির 
লোপ হয় না; ছুইটী সুবস্ত পদ একত্র ‘সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের একটার স্বর লোপ 


LL 

করিলেই আম্েডিত সমাঁস রচিত হয়। যেমন---জত্যেষাং ববং-বরম্‌ ( ইহাদের ভাল-ভাল 
% L এ. L 

লোকগুলিকে নিহত কর) ; অঙ্গাদ-অঙ্াল-লেমো-লোম়ঃ পর্বশি পর্ধাপি (অঙ্গে-শ্রঙ্গে, লোমে- 


১৩ 


পা 


সপ পপ 


ma ররর” 


১০০ পাঙ্ত্যপরিষ্পন্তিকা [ ২ লাঞ্দা 


L এ. L A 

লোমে, পর্কে-পর্বে) ; ভূয়োভুয়ঃ শ্বঃ-শ্বঃ (পুনঃ-পুনঃ, দিন-দিন) ; দিবে-দিবে ব! দ্যবি-দ্যবি 
শু 

( দিন-দিন )। এইরূপে তিওস্তত্বমের যোগ বেদে দেখা যায়--াপবা-পিব (ধ”), বারে বারে 


L LL এ, 
পান কর । যজন্ব-ষজন্ব ( শত” ব্রা” ), পুনঃ পুনঃ যাগ কর! কিন্ত স্তৃহি স্তহি খে) (পুনঃ পুনঃ yl 
স্তব কর) সমাস নহে; ইনার হুইটা পদ ও দুটা স্বর । 


LL LL OL LL LL 

হন্দ্রা-সোমা (ইন্দ্র ও সোম), হন্দা-বিষ্ণ,, হন্তা-বৃহন্পতী, অগ্নী-যোমে প্রভৃতি কতক- 
গুলি দবন্ব সমাঁসে উপাঁদানঘয়ের 'ৰর অক্ষুণ্ণ আছৈ। কেবল তাঁহাই নহে, উভয় পদই দ্বিবচনাস্ত | 
বোধ হয়, এই দ্বিবচনেই ইহাদের সমাস-ধর্ম্ম রঙ্গ! করিতেছে) নতুবা ইহাদিগের একতা রক্ষা 


L শু এ. শত L Rs 
হয় না। দ্যাবা-পৃথিবা ছাড়া চারিবার দিবস্‌-পৃথিব্যোঃ, এবং অথর্ববেদে ্যাবা-পৃথিবাভ্যাম 
ও দ্যাবাপৃথিবোঃ আছে। এই শ্রেণীর কতকগুলি সমস্ত পদে দুই জায়গায় স্বর- নাই, অগচ 
উভয় পদেই দ্বিবচন-চিহ্ন আছে। ই্া-পুফো; (কিন্ত হন্ত পূণ ), নোমা-পুৰজান্‌, 
বাতা-পল' জা, হ্্যাকন্মসা প্রভৃতি । আবার প্রথম পদে দ্বিবচন-চিহ্নের অভাবও আছে-- 


AL 4 

পঞ্জন্তবাতা, ইন্রনাসত্যা, ইন্দর-বায়ু। এই সকল অনিয়মই স্ভীব ভাষার আত্মবিকাশ-চেষ্টার (7 
প্রমাণ ; ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধি নিয়মে রচনার সুবিধ! হয় বটে, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নিয়ম্রে / 
বন্ধন ধরিতে না পাঁরিষা সাধারণ লোকে ভাব প্রকাশের অন্ত অন্ত সহভ উপাম 
অবলম্বন করে। 


| LL 

আবার কতকগুলি সমাসে উভয ভাগে শ্বরস্থিতি দেখা যায়_শুন:-শেফঃ ( কুকুরলেজা। ), 
4. খু LL 3 L এ 
ঘন্তবে-বুকঃ ( দস্যুর প্রতি বৃক ), অপাং-নপাঁৎ (জলের নাতি), তনু-নপাঁৎ (আপনার বংশধর ), 
LL LL LL এ... 
নরাঁ-শংস ( নরের প্রশংস! ), নৃশংস ( ও অনুকরণে ), নাভা-নেদিষ্ (নিকট জ্ঞাতি ),আসংপাত্র 

এ. 
(সুখে দিবার পাত্র, গেলাস-স্থানীয )। ইহা ছাড়! পতি-শব্দযুক্ত যাবতীয় সুমাসে ছুই দুইটা 
LL এ শু এ এ, LL এ এ A 

স্বর। বৃহম্‌-পাত, গ্রাস্পতি (গ্রাস্‌পত্ধী ); জাস্‌পাত, সদস্পতি ( স্থান-পতি) *সদনস্‌- 


LLL OL LLL 

পতিঃ), বনস্পতি, রথস্‌-পত্তি, নৃংস্-পাত; শচী-পতি € শক্তির মালিক ), ইত্যাদি। 
গলুক্‌ সমাসে পূর্ববপদের স্থুব.' বিভক্তি লোপ না পাইয়াও সমাস রচনা! করে। স্বর 
একটা থাকিলে আর সমাসের একতা! স্বীকার করিবার পক্ষেও, কোনও বাঁধ! থাকে না। 


4 AL L pl এ. এ. A 
দিবো-দালঃ, ধনং-জয়ঃ, দিবি-ক্ষৎ (স্বৰ্গবাসী), দিবি-চরঃ, রায়স্-কানঃ( ধনাক জ্ী ), অক স্ত-বিৎ 


রি 


সন ১৯৩২ ] বৈদিক:ভাষায় স্বরের সুর ১০১ 


শু ৭ 4 শু 
(থে কাছাকেও চিনে 'ন! ) উচ্চৈর্-থোবঃ, সি গবিষ্টিরঃ, চে ); 


'বলাৎকারঃ | 
এই রনির ছাড়িযা দিলে নর্কত্রই সমস্ত পদে একটা মাত্র স্বর। এই 


একমাত্র সমাস-স্বরের স্থিতি চতুরধিখ । (১)পদঘরের প্রথমটীর "স্বর বজায় থাকে এবং দ্বিতীয়টীর স্বর 
+ নু 
লুপ্ত bi বহুব্রীহি টা সাধারণতঃ এই নিয়ম । ন (‘রাজা চালে! কিন্তু 


রাজুর (রাজার পুত্র ), হলো (ইন যুহার জোষ্ঠ ), সহজ- পাৎ, আত ( উজ্জ্বল- 
'বর্ণ বৎস যাহার )। (২) পদঘয়ের টা দ্বর-বজায় থাকে, নি ত্বরবিহীন হয়। 


যে দত গড়া সমাসে এই নিয়ম । যখন (বহ ধন ), SE ad বন্ধু), 
পদ, (যে শীপ্র উড়িতে পারে I ) হান (-অগ্ৰগীমী ), বীলুপ্থন ( বল-গামী ), 


- নি, L 
দীকলোক (জীবিতের লোক ), খু ( বাজ:সনেয়িপং “গম ) শক-ধুম, যম-রাঁজা, দেব-যান 
(দেবগণের নিকট যায় বাহ! ব! যে )। (৩) উভয় পদের স্বরস্থিতি ছাড়িষা সূর্বাস্তয স্বরে স্বরস্থিতি 


হয় । এই বিধিরই, সাধারণতঃ বহুল প্রয়োগ । প্রাণাপানেঁ, বৰসামে, বারা চন্দর- 
তারকম্‌ ইহ: ( ইন্তৰেব ধুঃ ), গগবী (ব্রাহ্মণের গাই ), দেব-দতি ( দেবতার অনুগ্রহ ), 
পয়োবরম্‌ ( পর্য্যায়ক্রমে )। (৪) পদদ্বয়ের একতরের স্বরহীনতা ও অন্ততরের স্বরস্থিতির 
বতিকম। মেধ-সাতি (দেধ-ফজ ),ভিল-মিশ (তিল), নেবীতি ( নেমএএক, নেমীতি= 
বিচ্ছেদ 1) তি (পূ রব তে জানা, ছা) তুৰিপ্ৰীব তব, যাহার রী শক), 
বদ (বায়) বারি -হন্ত! (খাঁদি_ নিত হতে খাদি বা বা আছে), অমৃত তার 


জবার (বীরধাবান্)। | 
- ক। দ্বন্দ সমাসের স্বরস্থিতির বৈচিত্র্য বিষয়ে ইতিপূর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার 
পরে উল্লেখ-ষোগ্য কথ! -এই যে, সমস্ত পদের র শেষার্ছে এবং অধিক হলে অন্ত্য বর্ণে স্বরস্থিতিই 


লো অজানা (অন্তা ও অবি, ১ ১ বিষ্যা-কর্মনী (জ্ঞান ও কর) 
জি ( কৃত ও অক্কৃত  ) Re, ভু মি ও ভবিষ্যৎ), অর রাাণ 
[যা ) উক্থাকী রি ও গান ), নীললোহিতদ্‌ (নীল ও লোহিত ১, তাত 
ধম বৰ ( তাজ ও ধু্ব্ণ ), রাযি (প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তনিচয় )। 


১০২ সাহিত্য-পরিষ্তৎ-পত্রিকা [ ২য় সং্য। 


৭। ছবিও সমাসের বেনী উ্নাহরণ নাই। পঞ্চ-কপাল (পঞ্চ কপাল বা পাত্রে প্রস্তুত ), 
দবিরাজ (ছুই ইরা যুদ্ধ ), ত্রিফ (তিন গু), বিয়োজন (তিন যোজন নী দিব 
(তিন স্বর্গ) বড় হয দিন সময় ), দশাজুল (দশ অঙ্গুলি পরিমাণ ), নলয় (সহন 
দিবসের পথ ), পঞ্চ যোজন (স্থানের পরিমাণ না I 

গ। অব্যীভাব সমানের উ্নাহরণ--সমক্ুম (চচ্ষুর সন্মুখে ), অনুঘধম্‌ ( ইচ্ছামুলায়ে ) 
অভিপূৰ্স্‌ যকত ) আঘাদশম্‌ (ৰাদশ প্ৰান্ত), প্রতিদোষদ্‌ (সন্ধ্যাকালে), ফান 
8, থাকত যে ৮) ) যানা লিন ) পদ এ 

ধাপ ( অঙ্গে অঙ্গে ), যত্র কামন্‌ ( ধেখানে-ইচ্ছ| ), যাবার ববজজীবমূ, যাবৎ 
(বন্ধু বা জ্ঞাতির সংখা! মত), বখাকাম, বণাক্তু (শক্তি অন্যাধী), খতে কমন (বিন! 
কাজে), নানা-রখন্‌ ( নানা রথে), উঃ ( উপর্ধ্যপরি ছুই দিন ধবিয়া )। | 

ঘ। কর্ম্মধারয় সমাসে অস্তা স্বরে স্বরস্থিতি নীলোৎগণ, মহৰি, র্দত পাতত, পূরুষ্ঠ্ত ৫ রি 
মিনি অনেক ye করা চইযাছে), নন (অভিনব), কষে, কৃষ্ণ- a কী 
দিপা, টি পিট গৃহ ), রাজ-যকম (রোগের রাজ, প্রধান রোগ ), মানুষ 


( প্রতি ধন, ‘বিশ্ব ), বিশ্বে 
__ উ। তৎপুরুষ সমাসেও সাধাবগতঃ উত্তরপদে ও মস্তাক্ষরে বস্তি | ই কতিপয় 
উদাহরণ দেওয়া হুইয়াছে। 


L L শু LL Ld 
(অ) দ্বিতীয়াতৎপূরুষ--বেদ-(বৎ, পতঙ্গ, হুবিরদ, ভুবন-চ্যব ( ভূ-বিকল্পী ), মখুছুঘ, 
শু L এ ০ 
কামছুঘ, ব্রাতাক্রব (যে আপনাকে ‘বাতা’ বলে), স্বাছ-ক্ষদ্মন্‌ ( মিষ্টামদাঁত! ), বন্ধ-স্ুবন্‌ 
4 RE L 
( বহু-প্ৰসবী ), পাপ-কৃত্বন্‌ ( পাপাঁচাবী ), মনো-মুষি ( মনোচর ), পুং-সুবন। 
শু এ Lo Lb এ এ 
(আ) তৃতীয়াতৎপুরুষ _তনূ-শুত্র, ইন্দর-গুপ্ত: “অগ্নি-তপ্ত, পিতৃবিত্ত, রথক্রীত, অগ্নিদগ্ধ 
aL EE শু AL 
( অগ্নি-দন্ধ ), কবিশন্ত ( কবি-শৃস্ত ), কবি-প্রশস্ত । 


L AL এর 
(ই) চতুর্থাতৎপুরুষ--তনূপান ( গান্ররক্ষ! ), দেব-হেড়ন (দেবগণের প্রতি স্বণা ), 


দন ১৬৩] বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর ১০৩ 


L LL 
নেহি; দেব-সান দেবের ০ গৃহ, নি রা দেব আস্-পাত্র 1 


(ঈ) পঞ্চমীতৎপুরুষ_বীর-জাত, শু ( গোমরের ধম) বৈদ্বিক ভাষায় পঞ্চসী- 
তৎপুরুষ সমাসের উদ্বাহরণ নি বিরল। - - 


৩ না 
(উ) ফটীতৎগুরুষ_ বিশ লতি ত, দেব-হেতি, (দেবগণের অস্ত্র), কেশবর্ধ ন, 
এ শু ll L Lb 
আয়ুল্রতরণ ( আমুরব্ধক ), দোম-পাবন্‌ ( সোদপাযী ), বলদাবন (বলদাত1)) পুংসুবন, 
L 
যম-দাঁদন ( যমের বাড়ী) । 


AL LL L 
( hala dh thse তক্ষপরাজষ ( পাশায় রা ), অঙগ-জর ( অঙ্গে রি ), 


নীবিভা্ধ (নীবিতে বাহ ), কন আমীন), বথবাবন্‌ (রথ-যাষী ), জীবন 
(তল্পশায়ী )। 


প্রথমার্দে ও প্রথম।ক্ষরে স্বরহ্থিতির উদ্াহরণ__ধন্দাতি (ধন্লাভ )লোমপীতি, দে ত 

( দেবাভ্যর্থন! ), বই (“প্রণাম উচ্চারণ ). হাতি ( হব্য-গ্রদান )দিবি | 
| চ। বছৱীহিসমাসে সাধারণতঃ প্রথম পদে স্বরস্থিতি। পু ( স্বৃতবৎ পৃষ্ঠ যাহার), 
} নিষতো সণ, (নকল দিকে মুখ যাহার), Eo (ক্রতগামী অশ্ব বাহার ), জোতী-রথ (জ্যোতি 


L এ 4০ 
যাহার রথ, জ্যোতিঃ ), দদৃশানপৰি ( দদৃশান, যাহার পৰি দেখা যাইতেছে )। বৈদ্িক-সাহিত্যে 
প্রাপ্ত গাং সমাসমমুহের টা $ ভাগে টিতে তি $ভাগে পরাদ্ধে ই | 


রর (বছ পুত্র ষাহাব ), বহর, শে (ক্রতগামী অশ্ব রি ধক (খু 
কৰ্ম্ম ), বিবি) হিরি- লি (খৰো যাহাব ), বুধ ( ( প্রশস্ত ভিত্তি 
যাহার ), সুর (চারি চক্ষু যাহার ), কিছুর ( তিনটা আসনযুক্ত ), 'ষ্টা-বন্ধুর ( আটটা 
আসন যাহার ) অ্ত্ৰাত ( রাতৃহীন ) | 

ছ। কতকগুলি অনিয়মিত সদাম-_অপ্রতি (প্রতিদ্বনথিহীন ), তুৰিপ্রতি ( প্রবল বিরোধী ), 
ইতিহাস (ইতি হ আস), কুবি (জার জন ), কুহচিত্িৎ ( যেখানে পাওয়া ষায় ), 
পিতামহ, ততামহ (পিতামহ ), নদা es (খু, সৰ্ক্ভোগ্য ধনাকাজঙ্জী ), 
মহাধনে অর্ডে (থ্ৰ, বড় ও ছোট যুদ্ধে), অংহোৰ্‌ উব্চজি: (খন বিপদে সাঁহায্যকারী,) অহমুৱরঃ 


১০৪ সাহিত্য-পরিষণ্পত্রিক! [ ২য় সংখ! 


(আত্ম গ্রতি্ঠার অন্ত যুদ্ধ ), অপূর্ব (শ্রেষ্ঠ হইবার অভিলাধী )। 

জ। সংখ্যাবাচক-_একাদশ, ববিশতি, বিনতম্‌ (-১০৩), চতুঃ-সহশ্ৰম (=১০০৪), 
একাশতম্‌ (= ১০১ ), অষ্টানতম্‌ (=১০৮ ), রিংচ্ছত্( ১৩০ ), অষ্টাবিংশতিশতম্‌ ( ১২৮ ) শট 
জিন (২১ be বিশ (৩৪ ), তিনৰ (২৭ ) ৰাদশং শদ্‌ (৯২ ) টক শত (১৬১ ), 
চতিংশে ক ২৩৪), দশশতাঃ SEY দবিশতম্‌ দ্বিপতী (২০ ১ He পঞ্চশতামি 
(5০) জী সাদি (৩০ )। 


পা ভবন বন 


অবায় নানাবিধ । সুতরাং শ্বরস্থিতিও নানাবিধ । 


“ক। প্রত্যঃ়যোগে। 
L LL OL OL 4, এ 
(১) পঞ্চমার্থে তস্‌ প্রত্যয । অতঃ, ইতঃ, ততঃ, যতঃ, কুতঃ, অমুতঃ, মৎ-তঃ, ইতরতঃ, 
L “bs এ Ee শত L ib - bs Y Lb 
কতরতঃ। মুখতঃ, অগ্রতঃ, খতৃতঃ খকৃতঃ হত্তঃ, শীরন্তঃ, নজ্তঃ, পারত? অন্ততঃ, 







Lb L মর L L টি L L 
অন্ততরতঃ, সর্ব5ঃ দক্ষিণতঃ, অভীপ যঃ, পৎন্থতঃ খে একবার )। অভিতঃ পরিতঃ অস্তিতঃ 
L A 
(২) স্থানার্থে ত্র ও ত্রা প্রত্যয় । প্রথমটীর পূর্ক্াক্ষরে স্বরস্থিতি ও দ্বিতীয়টী স্বরং 


+ L LL -L LL ~L tb ae LL L Lb 

স্বরবান্‌ । অত্র oy ৮ কুত্ৰ, লা সু বিশ্ব যা উভয়নত্র, hin, সি 
সত ১ 

অন্তরা, সত্রা, গুরু, বহুতৰ, দক্ষিণত দেবর, মতাত, পুরুষ মনুযযা, পাকা, শুর 


LLL L OL ৩ 


কুরুপঞ্চালত্রা । হন্ত অ| দক্ষিণত্র (খ’ দক্ষিণ হস্তে ), পথে। দেবতা! যানান্‌ (খ" যে সকল 
পথ দেবতাদের নিকট যায় )। | 


LL 
(৩) স্থানার্থে হ প্রত্যয়। ইহ রত বিষ, বং, বহা (দা )। { 


(৪) প্রকারার্থে হি প্রত্যয় । উত্রাহি, শাহি 
L পা 
রর স্থান বা কালনির্দেশ অর্থে ভাৎ রা পক্তাৎ belch তাবত্তত্। 


i 


আরাস্তাৎ, উত্তরাতাৎ, পরাকাততাৎ। পড়া অবস্থা অবস্তা, পরস্তাৎ, পরা, বৃষ 
উপর্িষ্টাৎ (স্‌ কেন ? ভবিষ্যপুরাণে ‘উদন্তাৎ’ আছে) /- 


চপ 
রা 


লন ১৬৪২ | ৈদিক:ভাষার খারের সুর ১০৫ 


4 4 LL নু RA L L রি 

(৬) প্রকার অর্থে থ ও থা শ্রত্যয।- যথা, তথা, কথা, ইশা ( কথম্‌, ইখম্‌ ; শ' ব্রা 
Li. সু মা L L, L LL L L 
Ha ইমথা- (ডি ৮ না 7 )। অথ, অথা, বিশ্বথা, রা অন্তথা, বি 
অপরথা, ইতরথা, যতরথা, যতমথা, পূৰবথা, রথ, উ্ধা, হি, খতুা, নিখা, এবধা। 


ব্রি জরিনা সাধারণ । যথা (-ইব) শ্বররিহীন।- না যথা, কো চৌরগণের 
হ)। , 


1 (৭) রকারারষে তি পরতায়। ইতি, ধরি তি, বারন হতি শব্দের 


রঃ প্রকারার্থে ব্যবহার-_ইতাণ্রে কইতাবেতি ( শত” ব্রা") প্রথমে এই দিকে (বা এই ভাবে) 


1 ধারা হলি দে দিযে (যা তারে 


f 


বা 
1 


4 €৮) প্রকারার্থে ব "প্রত্যয়। ইব ( স্বরহীন,), ‘এব (এবা ), এবম্‌, এবং বিদ্বান 
((এই জাত্রিয়া)।, ইর স্থানে ’ব (পাল্সি-্রাক্কতে ব, অপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে 
সখী বায। 


4 মর i 


(৯) পাত নী দঃ তা, বদ, ক (কদা- খা এব), জা 


(সম), সৰ্বদা । ইদানীম্‌ তদানীম্‌, বিশদানীম্‌ ( বিশ্দীনি,তৈ ব্রা, বিশেষণ ), যদি, সদাদি র্‌ 
(মৈ সং)। 


4 ৰ LL SLL LOL L L 
(১৪) প্রকারার্থে ধা। একধা, দ্বিধা, ( দ্বিধা, দ্বেধা), ত্রিধা (ত্রেধ! ), ষড়ঢা ( যোঢ়।, 


To 


ঘা) থা একা ্নবিংশতিধ, সহজ, কতি, তথা বহ দ্র বিনা, ৮ 
াবন্ধা এতাবনধা, নিত্য, প্র, ৮ পরখ ), ধু, বহ্ধ্ণি। অধ, ধা ( ও ওঁ ) অন্ধা 
(সত্যই), সহ (সধ-)। 

(১১), ারর্থেূ। i a, কপ) 

(৯) বায়ার্থে লক নু, পে নবর্ব্থঃ, অপরিমিতত, সত মণ 
রুদ্ধ, পাশ: অষ্টা বে ক বি, fr পালি ‘তিক্‌ খত্ং’ )। এটী মূলতঃ প্রত্যয় নহে। 

(১৩) দিনার্থে হয অন্তেছাঃ কাচ উভযছাঃ পূর্বেহাঃ। 

(১৪) বী্দার্ধেশীস্‌। একপঃ (একে একে, এক এক্ষ করিয়! ), শতনঃ খতুশ (কালে 


কালে), অক্ষরণ2 (অক্ষরে অক্ষরে ), গণশঃ ( গণে গণে ); স্তব্ষশঃ (কাঁদি কীদি ), পরুশশঃ 


5৬৬ গাটিত্য:পরিমৎ'পত্রিকা রি [ দর সংখা 


( প্রত্যঙ্গে প্রতাঙ্গে ), তাঁবই: (সেই পরিমাণে ), সর্বশঃ (সবকে সব ), মন্মণঃ ( মনে মনে )। 
(১৫) প্রবারার্থে ২২। অঙ্গিরৎ ( অঙ্গিরার মত ), মহৎ (জর সায়) পূর্ব, 


L a L 
জমার, প্রত পুরাণবং। কত, তোঁমার মত ), শাবস্ত. ( আমার মত)। দ্র ৎ (শীস্ত)। 
(১১) তক্মসাৎ, আত্মসাৎ, যন্ত ব্রাঙ্মণসাৎ সর্বং বিভ্তমাসীৎ ( মহাঁভাণ) প্রভৃতির 'সৎ্ঃ 
প্রত্যয় বৈদিক সাহিত্যে নাই । সুতরাং স্বরও নাই। ' 


(১৭) বিবিধ প্রতাষ। প্রা তর ( প্রথ্তে, সকালে ), স্তর ( দুরে ), দক্ষিণিহ (দক্ষিণ 
হস্ত দ্বার! ). চিকিথ্তিং ( বিবেচনাপুর্ব্বক ), নুন এক্ষণেই ), নানাশম্‌ ( নানাভাবে )। 

প। কারক বিভক্তি যোগে। 

(৷) দ্ধিতীকা__(১) সর্বনাম (যদি, যখন, বাঁহাতে ), ৬দ্‌ (তাহা হইলে, তখন ), 
বিন ( কেন}, কি? ), ইম্‌ (এখন, এখানে ), খস্‌ (ও, ওখানে ), উদ, বন, পৰ, অন, 
হ্‌, চেদ্‌ দি), সেৰ্‌ ( যদি-নী ), হৰ কুৰি, কুচি, নকীম্‌, সাকীম্‌, আকীম্‌ ৷ 

(২) বিশেষা- নাম ( নানে )  স্ুথম্‌ (স্থথে ) কামম্‌ ( ইচ্ছামত ), নম (রাত্রে ) 
হস ( গোঁপনে, জনাত্তিকে, নির্জনে ), ওম ( সন্ধর )। 

(৩) বিবৰ সত্য-সত্য ), চি ( অনেক-কাঁল ), রস ( পুৱা ), ত 
(সতত ), খু (আবার) ।' b 


5 নর ৮ L 
(৪) ধমঁতিশয্যে (comparison) তান ও তনাম্‌। নতসাম্‌, উচ্চতর মৃ, জোক্তমম্‌ ৷ 
এই প্তলিকে স্রীলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীযাস্ত বলা বায়। খাশ্বেদ ও 'অধর্ববেদে নপুংসকলিঙ্গ রূপের 


L LL 
সমধিক প্রয়োগ। সংপিতং চিৎ সন্তগং »ং শিরশাধি ( অথ", যাহা ক্রুত, তাহাকে ত্রুততর কর), 
L Ss LL L 
বিতর 1 ভ্রুমন্থ ( থ্ৰ’ বেশী বেশী লব্খ পা ফেলিয়া চল ), প্র তং নব প্রভপ্ঃ হন্ত ৬ (ধ-_ 
- LLL 
অধিকতর মঙ্গলের পথে তাহাকে পরিচালিত কর), উদ্‌ এনমুত্তরং নয় (অথ'--ইহাকে অধিকতর 
উচ্চে লইযা চল) । 


-. ক্রমণঃ 
ভীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়" 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৪১ 


তপন জাহার গুরু ' ভক্তি মুক্তি প্লতর 
বন্দো বিরের চরন্জুগল | 
জানকির অন্তাষনে প্রভু ভাই ছুই জনে 
রিষ্যমুখে করিল! গমন। 
করিলে রামের হি হুগ্রিবে করাল্যে মিত 
হেন বিরের বন্দিব চরন॥ 
ইঙ্গিতে মহোদধি তরি আনকি ত্রান করি 
অক্ষ আদি মারিলে বিরগন। 
রাঁবনেরে চড় মারি কীপাইলে লঙ্কাপুরি 
চমৎকার হইল! ত্রিভুবন ॥ . 
নল উপলক্ষ হেতু ইঙ্গিতে বান্ধিলে সেতু 
সমরেতে তুসিলে জীরাম। 
জানকির ত্রানকর্তী লক্ষনের প্রানদাতা 
হেন বিয়ে করে! পরনাম ॥ 
রাবন রনের কালে ময় দানবের সেলে 
পড়িলেন ঠাকুর লক্ষন। ' 
আশ্চর্য্য লাগে দেবগনে চমৎকার ত্রিভুবনে 
বির আনিলে হে গন্ধমাদন ॥ 
জয় করি লঙ্কাপুরি  বিভিসনে দণ্ডধারি 
দেষেরে আনিলে রখুনাথে। . 
অভয় পদারবৃন্দে মলয় জে মকরন্দে 
হেন বিরে বন্দো জোড় হাথে 
হমুমানের চরিত্রগুনে জেবা যুনে একমনে 
রোগ ছু'্য কিছুই না জানে। 
রাম তারে হয়েন যুখি বর দেন চন্ত্রমুখি 
বাড়ে সেই রামের কল্যানে॥ 
দিজ রূপরামের আধ হইব রামের দা 
খণ্ডাবে অসেষ অপরাধ । 
রাম গুন চরিত্র. গাইব জে দিবারাল্ 
. তিল আধ না করিব বাদ ॥ 
তণিতার রূপরাস লেখক অথবা রামায়ণ 
দানের একজন প্রধান হইবেন। | 
তি 


জীত্রীরঘুনাথের বন্দনা আরম্ভ ॥ 


সর্ব আগে. বন্দো! সিতা রামের চরন ॥ 
ধৰ্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম বরের কারন ॥ 
দক্ষিন বামেতে বন্দে! ভরত সক্তঘন। 
সিরে ছত্রধারি বন্দে! ঠাকুর লক্ষন ॥ 
রামের ছুই মন্ত্রি বন্দো! সুগ্রিব জাম্বববান। 
পপদতলে বন্দিয়া. গাইব বির হনুমান ॥ 
রামের ছুই ভাষ্য! বন্দো লক্ষ্মি স্রস্বতি। 
তিন দেবত! বিনে লোকের অন্য নাঞি গতি ॥ 
স্রস্বতি ক্রপাতে কি সভার রঞ্জি। 
লক্ষ্মি দেবির ক্রপাতে সদাই যুখে তুঞ্জি ৪ 
লব কুষ বন্দে! ছুই রামের নন্দন। 

বিনা নৈয়া বাপের আগে গাইল রামায়ন ॥ 
জোড় করে বদ্দোহ' সে ঘটক চরন। 
ক্রপা কর ঘটকরাজ নইলাম শ্বরন॥ 

রাম জন্মিতে ছিল সাটী সহশ্র বছর। 
রামকিপ্তি রচিল! বান্মিক মুনিবর ॥ 

রাম ন! জঙ্গিতে করিলা রামের অবতার । 
হেন খুনির চরনে মোর কোটী নমন্কার ॥ 
দষরথ রাজা! বন্দো রামচন্দ্রের পিতা। 
রামরূপ নারায়ন লক্ষ্িকূপা সিতা ॥ 
কৌসল্য। সুমিত্ৰ টককৈই রামের জননি। 
মা বলিয়া কোলে জার চাপিল! চক্রপাঁনি ॥ 
কিত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো! মুব্রারি ওঝার নাতি। 
জার কঠে.কেলি করেন দেবি সরদ্বতি ॥ 
মুখুটা বংষে জন্ম ওঝাঁর জগতে বিদিত। 
ফুলিয়াসমাঝে কিপ্তিবাধ জে পণ্ডিত ॥ 
পিতা বনমালি মাতা মানিকি উদরে। 
জনম লভিল! ওঝা! ছয় সহোদরে ॥ 

ছোট গঙ্গ! বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার। 
জা তথা কর্যা বেড়ায় বিস্তার উদ্ধার ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 


৪২ 
বান্মিকি হইতে হৈল রামায়ন গ্রকাষ। $5২৫1 রামায়ণ-উত্তরাকাশড 
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কিপ্তিবাষ ॥ জীরামের অশ্বমেধ। 
উদ্ধত আশে ক্ধিধাদের বন্দনা করা...  কচকিত-তিবাস। , 7. 


€ 


হইয়াছে ; আঁবার ভণিতাটিও কৃত্তিবাসের। | 
টি না এ | বাঙলা! তুলোট. কাগজ। আকার ১৪২৫ 4৮ 


শেষ,” 


সর্বকাঁল রাঁবনের দেবের সঙ্গে বাদ 
দেবতা অস্ুণি জারে তার পড়িব প্ৰমাদ ৷ , 


ইঞ্চি। পত্রসংখ)া, ২_-২*। -প্রতি রি 


৯১১ প্উজি। খণগ্ডিত। 


আরম, 
৯ _ অভ মুনি আহিল| জজস্থানে॥ 
hs 2 জামদররি কৌসিক আইলা পরাসার 
নর নারী সানন্দ কস্যথ আইলা সান্তঙ মুনিবর 1 


সাত দত জোজন দিঘল কুস্তকর্স॥ 
জেন বর তেন কন্তা। দোভে ছুই জনে। 


নারদ মহাঁসুনি আইল! গুনের সাগর । 


কুস্তকর্ম করিল বিভ1 সেই ত কারনে & 5588৮ | 
- !  - ভরম্বাজ স্থৃতিক্ষ আইল! ছুই বেকতি। 
সয়গবর! নামে ছিল! গন্ধর্কাকুমাঁরি। 
ছর্বাঁধ! মুনি আইলেন মহাক্রোধমতি & . 
যিভিযন করিল বিভা পরম যু 
ৰৃগ মারিবার তরে করিল গমনে। অঞ্জি অঙ্গির৷ আইল! মহাতপোধন । 1 
নৱ আছি হইল ডর জনে॥ ll ES is অগস্ত্য আইলা ছুই জন ॥, 1 
বিভা করি তিন ভাই করিল! গমন। এ 
BS CS HPA তি জেংখানে রাস তথা আহিল মুই জম 
ভাতা তিন রাম হইল জেন দেখে সর্বজন ॥ 
ন্দোদরির পুত্র জন্মিল নামে মেঘনাদ । একই বল বিক্রম একই তিনের ঠাম । 
দেখিয়া দ্বেবতাগন করেন বিষাদ | i yj 
পু সামস্ত জত দেখে তিন রাম ॥ 
মেঘের গর্জনে গর্জে লঙ্কার ভিতরে । হা ষট 
| তি . স্ত সামন্ত জত প্রধান সেনাপতি. _ 
দেব দানব গন্ধর্ব কীপয়ে জার ডরে অমুমান করে তারা বুর্দে বৃহস্পতি ॥ 
মেঘ ছেন ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতরে। 


মেঘনাদ নাম তার বাপ মায় ধরে। 
রাত্রি দিন কুম্ভকর্ম নিদ্রায় অচেতন। 
ব্রিফ জোজন ঘর তার বান্ধিল রাঁবন ॥ 


জি ৬৮ এই দুই ছাওয়াল হইয়াছে মিতার উরে ॥ 
যীমের তেজ দেখিএ রামের ধনুর বান। 

দধ জোন ঘরথান আড়ে পরিষর ॥ 

চারি: তোর জরা পরব আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥ 
এই যুক্তি তার! সব অঙ্গমান করে। ,' 


০০০ - 
শত শি 


পঞ্চ মাস সিতার গর্ত হইল জখন। 
হেন কালে সীতারে রাম করিল! বর্ম ॥ 
সীতারে বর্ছিয়া রাম থুইল! বাহিরে । 


সকল মজ্জিগন গেল শ্রীরাম গোঁচরে ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


এই ছুই সিন্ত গৌনাঞি তোমার তনয় ।- 
পরিচয় লহ গোসাঞি কিবা হয় নয় | 
তোমার তেজ তোমার রূপ তোমার ধন্থক বান। 
আকৃতি প্রকৃতি ছুহে তোমার সমান ॥ 
আপনি ভাবিয়া গোসাঞি চিন্ত মনে মনে |, 
পঞ্চ মাষ গর্ত সিত| খুইলে এই বনে ॥ 
সেই গর্ভে জর্দিয়াছে জমক-মহোদর। 
ত্ৰিভুবন জিনি]তে পারে মহাধনুর্ধর ॥ . 
চক্র যুর্য্য সৰ্গ মর পাতাল অদি ছাড়ে। 
তবে রঘুনাথ এই বাক্য নাহি নড়ে॥ 
ইহ! সভার জুর্দে কার নাহিক জিবন । 
প্রান লইয়া দেশে জাই না করিহ রন | 
এই জুক্তি রামেরে বলে সকল সেনাপতি । 
হেন কালে রামেরে বলে সুমন্ত সারথি ॥ 
(পৃ ১৪১২) 
এ 
মুনি বলেন সুন সিত! তোমারে কহি আমি। 
ছুই পুত্র পইয়া শীত! ঘরে চল তুমি ॥ 
শীতা বলেন দেখি আমি রামের জিবন। 
তবে মাএ পোএ ঘরে করিব গমন ॥ 
এতে ক যুনিঞ! মুনি বসিল! ধেয়ানে। 
ত্রিভুবনের জত কথ! ধেয়ানে মুনি জানে ॥ 
তপবনে কুণ্ড আছে মৃত্বসঞ্চারিনি । 
ধ্যান করিয়! তাহা আনিলেন মুনি ॥ 
বার বৎসরের জি মড়ার অস্তির লাগ পায়। 
সেই কুণ্ডের জলে মুনি তাহারে জিয়া ॥ 
মুনি বলেন আমার বাক্য সুন ফিগ্যগন। 
এই জল ছড়া দেহ সকল তপবন ॥ . 
হস্তি ঘোড়া! ঠাট কটক পড়য়াছে জত দুরে। 
তত ছব ছড়া দেহ জমুনার তিরে ॥ 
তারক মন্ত্রে জল পড়িদ্ন দিল মুনি। 
তপোবনে ছড়াইল মৃর্ঠ, জিঃবর প'নি ॥ 


হরি হরি বলিবে রাম 
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কটকের হাথ পা আনিয়া লাগে ল্রোড়া। 
অনংক্ষ কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাঁড়া॥ 
মৃত্তজিবেব পানি জদি হইল পরদন । 
শ্রীরাম লক্ষন দিলা ভরথ সক্রঘন ॥ 


সপ 


১২৬। রামায়ণ-উত্তরাকাণ্ড। 
লবকুশের যুদ্ধ । 
রচয়িতা-_-কত্তিবাস। 

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, 
১৪৪১৫ ইঞ্চি । পত্র-সংধ্যা, ১--১৮। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১১--১২ পঙ.ক্তি। লিপিকাল, সন 
১২২৬ সাল। সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, ছগলী। 
আরম্ভ, টি 

কিত্তিব্যাস পণ্ডিতের রামায়ন রচন। 

ব্যাসের বচন যুন বাপ পোএ রন ॥ 

জন্ঞ পুন! দিবেন রাম জজ্ঞ হৈলে সেষ। 

হেন কালে গেল ঘোঁড়া বালমিকের দেষ ॥ 

পবন বেগে ঘোঁড়! তবে কবেতার তরে। 

মুনির তপোবন গেল! জমুনার পারে ॥ 

জে দিন গ্ধে হবেক বালমিক সব আানে। 

লব কুস ছুই ভাই ভাঁক দিয়! আনে 1 

মুনি বলেন লব কু[স] যুন ভাল মতে | 

আমি চলিলাম মাজি চিত্রক্তোট পর্বতে ॥ 

তথায় বিলম্ব. নামার হবেক অনেক দিন। 

তপোবন রাখিক্প তোমরা! ছুই ভাই গ্রবিন ॥ 

কার সনে ন! করিছ বাদ বিসর্বাদ। 

মুনি সকল নানে প্রত পড়িবে প্রমাদ ৷ 

বার নত সিস্ত লয়! গেলেন বালমিকে | 

দুই ভাই তোমরা খেনে বেড়াও কোতুকে ॥ 
মধ্য, 


Cd 


নির্দ্ নহে কোন কাম 
জৃদ্ত হৈল মংহার কারনে। 


88 


তক্ষন জানিলাম মনে জিনিতে নারিব রনে 
জথন পড়িল ভাই শক্রুঘন ॥ 

দুই মিত্র দেসে ছিল  ছৃত গিয়া য্নানাইল 
নিপ তিন য়ানিল জতনে। 

"জতে[ক] করিল গত্ত হইবে বের্ধ হৈল সর্বা 
অকারনে মোর জ্রিবনে॥ 

সুদিন কুদিন দুই মতে য়ামি তিন ভাই 
এই সে বির হনুমান ৷: > 

সবংসে সাগররাজ বড় বড় কৈল কাজ 

7. ভঙ্গিরথ রাজ! ধর্ম্মময়। 

হেন বংসে জনমীঞ্া কুল নিন্দা কৈলসিয়! 
জিনে মোরে কাহার তনয় ॥ 

এক কন্ে ক্ষয় নাহি তবে কেনে য়ন্ত বহি 
‘বড় য়পজ্জস রহিল আমার । 

দসরথ বাপের ভরে দেব গন্ধবর্ব কাপে ভবে 
হুর্জ্যবংসে তনয় জাহার ॥ 

বিধির লিখনবসে চারি ভাই একু মাসে 
প্রান দিল সিস্ুর সমরে। 

দেখিব কাহার মুখ খঘুচাইব এই ছু 
ত্ৰিভুবনে রপজস য়ামার ॥(পৃঃ১৪৷২) 

শেষ” 

বাঝিকের বচনে সিতা চলিলেন ঘর। 

লব কুস ছুই ভাই চলিল! সত্তর ॥ 

বালমিক মুনি বলেন স্ন জান্ববান। 

ডাক দিয় ঝাট বিভিসন হনুমান ॥ 

তাহারে বিল বান্সিক তপোধন। 

মরিয়াছিলে সভে সভার রাক্ষিণ ব্রিবন ॥ ' 

জিয়াইয়! দিল সভার প্রান দান। 

লব] কুন সিতার কথা ন! কহির রামের স্থানত 

বাপে পোয়ে তেখ! জেন নহে দরসন! 

দেশে নিঞা আমি করাব মস্তাসন ॥ 

১] ইহার পর একটু ছাড় হইয়াছে বোধ হয়। রঃ 


বাজালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


লব কুস পিতা মুনিয়ে নমক্কারি। 
বন্ত য়লঙ্কার দিয়! চলিলা! য়স্ত[:]পুরি ॥ 
বাম লক্ষন ভরথ সক্রধন বিভিসন। 
চারি ভাই-ছই মিত্র বন্দে মুনির চরন॥ 
মরিয়া ছিলাম মুনি তোঁমার...সাদে। 
কোথাকার ছুই বালক পাড়িল গ্রমাদে। 
মুনি বলেন রামি না ছিলাম দেসে। 
কোথাকার ছুই বালক না জানি বিসেষে | 
ঘোড়া লয়্যা রাম তুমি জাহ জজ্ঞস্থান। 
সেই হুই বালক লয়্যা জাব তোমার বিদ্তমান॥ 
রথ অন্তর বস্ত মুনি দিল য়ানাইয়!। 
জে জাহার য়ন্ত বস্ত লইল চিনিঞা॥ 
হেথায় দুই বালকের না পায় দূরসন |. 
দেসে লয়্য। আমি করাব সম্ভাসন ॥ 
জন্ত পুর্ন দেহো| গিয়া জঙ্ঞ হৈল সেষ। 
সসন্ত সামন্ত লয়্যা রাম গেল দেন ॥ 
পথে জাইতে ভুদ্ধের কথা কহে সর্ক্সন। 
এমন বালকের কথা ন! সুনি কখন ॥ 
এত দুরে দুই বালকের কথা বসান । 
কিঠিবাস পণ্ডিতের যদৃভূত রচন ॥ 
ইতি পুস্তক সমাপ্ত ॥ 


A 





$১২৭। রামায়ণ-উত্তরাকাণ্ড। ' 
লবকুশের যুদ্ধ। 
' বরচয়িতা-ক্কতিবাস। 

বাঙ্গালা ডুলোট কাগজ। আকার, 
১৪ ৮৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১-৩২ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ১০--১২ পঙকি। লিপিকাল, সন 
১২৫৭ সাল। সম্পূর্ণ । 
আর্ত, 

রাম বলেন অর্থম্ধ করিলাম সার. 
অস্বমেধ জজ্ঞ সম ফুল নাহি আর ॥ 


এত জদী কহিলেন কোমললোচন। 
যুনিয়। হরিস হুইল! ভরথ লক্ষন ॥ 
বাম জন্ঞ করিবেন বন্ধ হরসিত । 
ডাক দিয়ে বিশ্বকন্মে আনিল ত্বরিত ॥ 
ব্ৰহ্ম বলেন বিশ্বকম্মা কর সম্িধান। 
বুঘুনাথের জজ্পস্থান করহু নিম্মান ॥ 
চলিলেন বিশ্বকল্মা বহ্মার বচনে | 


ভরথ লক্ষন দোহে আছেন জেখানে ॥ = - 


বিশ্বকস্মায় দেখি হরসিত হুই জন। 
জোড হাতে বিস্বকম্ম। করেন স্তবন ॥ 
নানা রত্ব আনি দিল বিশ্বকম্মার স্থান। 
জঙ্ঞসাল! বিশ্বকন্মা করেন নিম্মান ॥ 
ভরথ লক্ষনের টাট ছুই অক্ষোহিনি ৷ 
ভাণ্ডার হইতে রত বহিঅ! জে আনি ॥ 
ধোঁত প্রবাল রত্ব যুনে জেই দিসে! 
বহিঅ| বহিআ৷ আনে চক্ষুর নিমিসে ॥ 
* দিল মনি মানিক্যাি প্রবাল প্রস্তর 
তিন ক্রোস জুড়ে কুণ্ডু করে পরিসর ॥ 
উভে সভে জল্পকুণু সতেক জোজন। 
নানা রত্বে জজ্জকু্ড করিল গঠন ॥ 
আসিবেন পিথিবির যত লরবর। 
রাজাদের জন্ত করে লক্ষ্য লক্ষ্য ঘর ॥ 
যুবন্নে নিশ্মিত গঅদস্তের চৌকাট । 
যুবন্নে নিশ্মিত সব কৈল খাট পাট ॥ 
মনিগনের ঘর নিম্বাইল থরে থর। 
বসিবার স্থান কৈল পরম যুন্দর ॥ . 
ভক্ষ দ্রব্য নানা জাতি বস্ত অলঙ্কার। 
নানা রত্ব ধন লয়্যা পুরিল ভাণ্ডার ॥ 
দধি দুগ্ধ ঘেত মধু আইল ভারে ভার। 
আতব তওুল ধান্ত সঙ্থ। নাহি তার ॥ 
এক মাসে জজ্ঞস্থান করিল নিল্মান। 
নিম্মাইআ! বিশ্বকম্মা! গেল নিজ স্থান ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


8৫ 


মধ্য, by 


অজোধ্যাতে গিয়!-সিত| করিল! প্রবেস। 
আনন্দে অবধি নাই অজোধ্যার দেস | 
সর্ব দেসের লোক আইল অজোধ্যা লগরি। 
জয় জয় সুমঙ্গল পড়ে অত লারি ॥ 

রথে হৈতে ভূমে সিত! লাল! জখন। 
দেখিয়া সিতার রূপ মোহ ত্রিভূবন ॥ 


“দেখিয়া দেবতাগন হুইল! হরসিত। 


আঁছুক অন্তের কান্ত বহ] চমকিত ॥ 
ধন্ত ধন্ত রামে সবে করিছে বাখান । 
আপনি আসিয়া লক্ষি হৈল! অধিষ্ঠান ॥ 
জোড় হাতে রহে সিতা রামের গোচর। 
হেন কালে বলেন রাম সভার ভিতর ॥ 
একবার পরিক্ষা দিলে সাগরের পার। 
দেবগন জানে তাহা না জানে সংসার ॥ 
ত্রিভুবনের লোক হইয়াছে এক ঠাই। 
আর বার পরিক্ষা আমি তব স্থানে চাই॥ 
পরিক্ষ! করহ নিত! ভ্রিভূবনের আগে! 
দেখে জেন সর্ব লোক চমৎকার লাগে ॥ 
পরিক্ষ| লইতে সিতা করহ সাহন। 
ত্ৰিভূবনে ঘুচক আমার অপজষ ॥ 

এত জদি বলেন রাম সভার ভিতরে । 
জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে॥ 
অগ্নি প্রবেস করেছিলাম তোমার বর্জনে। 
ব্রহ্মা জাহা বণেছেন যুনেছ শ্রবনে ॥ 
আনিলে দেসের তরে করিয়া আশ্বাস । 
“কোন দোসে আরবার দিলে বনবাস ॥ 
রাজার গ্রিহিনি হয়ে বনমর্দ্ধে বসি । 

ফল মূল খাইয়া থাকি নিত্য উপবাসি ॥ 
কোন দোসে রেখেছিলে না জানি বিসেষ। 
লবকুস ছুই পুত্র পাইলা, উর্দেস ॥ 
বেভিচারি প্রতি জেন কহে কটু তর । 


৪৬ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


তেমনি পরিক্ষা চাহ সভার ভিতর ॥ 
রাজার মহিসি জারা যুখে আছে ঘরে। 
পরিক্ষা লইতে আমি আছি বারে বারে 
জন্ম জন্মাস্তরে গৌসাই তুমি হবে পতি। 
আমার লল্যাটে লেখা ঘটবে হুর্গতি ॥ 
আমা হেন লারি তোমার নাহি জেন হয়। 
এত বলি ছুলক্ননে বারিধারা! বয় 

আমা হৈতে অপজস পেতেছে। গোসাই । 
এ জনমের মত কিছু মনে করো! নাই ॥ . 
এ দাসির জন্যে পুভূ পাইল! বহু ছুখ। 
আর না দেখিতে হবে-পাঁপিঅসির মুখ ॥ 
এ প্রান তেজিব আমি তব বির্দমানে। 
বিদায় মাগিলাম প্রভু তোমার চরনে ॥ 
ষুনিয়া সিতার কথা লোকে লাগে ত্রাস। 
হাহাকার করি দ্বোহে ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥। 


(পৃঃ ২৪৷২-২৫৷১ ) 


শেষ, 
বিষ্ট, বলেন যুন ব্ৰহ্মা আমার বচন। 
সংসারের লোক কৈলা৷ সঙ্গে আগমন।॥ 
আসিয়াছে স্বর্থপুরে আমার বচনে । 
সকল পিথিবির লোক রবে কোনখানে ॥ 
্রচ্ধা বলেন যুন পূভু আমার উত্তর । 
আসিয়াছে অলপ লোক আসিবে বিস্তর 
রামনাম মুখে বলে হৈলে পতন। 
সে হুইবে স্বর্গবাসি না জায় খণ্ডন 
রাম নাম করে জদি মরেত চগ্ডাল। 
সে চণ্ডাল হ্বর্গপুরে আদিবে তৎকাল॥ 
রাম নামের ফলে মক্ষ পাবেত তক্ষন | 
তাঁহার লাঙ্গিয়ে কেন ভাব নারায়ন ॥ 
এড বলি ব্ৰহ্মা তবে হইয়! বিদায় । 
রামনীম জে করে সে চতুবর্গ পায় ॥ 
রাম সঙ্গে স্বর্গপুরে গমন তাহার । 


bb) 


মত্ত লোকে কি হইল সুন আর বার ॥ 
হরজুর জল ছিল পর্বত প্রমান । 

হেন জল কাদা! হইল আটুর সমান ॥ 
হাহাকার করে জম কান্দে রাত্র দিনে । 
বিক্ষ পরে পক্ষ নাহি [নাহি] অন্ত বনে । 
অদঙ্ায় জিব জন্ত সলিলে প্রবেসে। 

স্বরির ছাড়িয়ে সবে চলে স্বর্থবাসে ॥ 

পক্ষরূপ ছাড়ি সভে বিষ্টন্নপ ধরি। 

রামের প্রপাদে জায় বৈকুণ্ঠ লগরী ॥ 

রামায়ন রচিল। বালমিক তপোঁধন। 
রামনামের গুনে হয় বৈকৃঠে গমন ॥ 

মুক্তি অনুরূপ পথ অসেস প্রকার। 
শ্ীরামনামেতে হয় জিবের নিস্তার ॥ 

লক্ষ লক্ষ মহাপাপি গেল স্বর্গবাসে। 

তাহ! তো দেখিয়! বক্ষ চতুন্থুখে হাসে ॥ 
চতুস্মুথে করে ব্রহ্ম! বিষ স্তবন। 

রামনাম তুল্য নাহি নিস্তারের ধন ॥ 

আম! হেন কোটা ব্রহ্মা নাহি পায় মস্ত । 

মহিমা না জানে বেদে তুমি হে অনন্ত ॥ 
রামায়ন যুনিতে জে করে মভিলাঁদ। 
, বৈকুণ্ঠেতে কোটী কল্প তাহার নিবা ॥ 
অপুত্র যুনিলে পরে পায় পুত্রবর। 

মনবাঞ্ছ৷ পুন্ন হয় বুখে থাকে লর ॥ 

কিন্তিবাস পণ্ডিত লোকে কৈল হিত | 
ভাস! মতে গ্রকাসিলা রামায়ন গিত 1 
শ্রীরামকর্তন জেন অমৃতের খণ্ড । 

এত দুরে সমাপ্ত হইল উত্তরাকাণ্ড & - 
ইতি লবকুসের ভূর্ধ সমাপ্ত হইল:**."লিখিত* 
শ্রীপ্রেমটাদ তান্ত পাটক শ্রীকালাাদ 
তাস্য সাঃ বঃ দিঘি পরগনে সমরপাহি ইত্যাদি 
ইত্যাদি। ৪ 
পুথির নাম-“লবকুশের যুদ্ধ’ ; কিন্তু আছে 
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উ্রামের অশ্বমেধ হইতে উত্তরকাঁণ্ডের শেষ 
পর্য্যন্ত । বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 
পুস্তকের সহিতও স্থানে স্থানে সাদৃশ্য আছে। 


১২৮। রামারণ-_উত্তরাকাণ্ড। 


লবকুশের যুদ্ধ । 
রচয়িতা-_-কৃত্তিবাস। 
বাঙ্গালা তুলোট কাঁগজ। আকার, 
১৫১৮৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১--১২।1 প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১১--১৩ পঙক্তি। লিপিকাল ১২৬৪ 
সাল। সম্পূর্ণ। 
আরস্ত,- 
তুলসীকাননং যত্ৰ যত্ৰ পদ্বনানি চ ইত্যাদি। 
জখন জাহা হবে তাহা বান্মীক মনি জাণে। 
লব কুস দুইটী ভাই ডাক দিয়া আপে ॥ 
মানি বলে সীতার পুত্র রৃহিলে কথাএ। 
ঈবকুম প্রনমিল বান্দীকের পায় 
১৬. 
লব কুসে বলে সুন বান্মীক তপুধন। 
প্রাতৃঃ]কালে আমাকে ডাকিছ কি কারন ॥ 
মোনি বলে সুন তোমরা! সীতার নন্দণ। 
বধনের জন্ত হেতু করিএ গমন ॥ 
কার সঙ্গে না করিয় বাদ বিসম্বাদ। 
আদ্য অস্ত জাণে মোনি ঘটাব গ্রমাদ | 
তপবন রক্ষা আছি করিব! ছুই ভাই। 
তপশ্যা করিতে আজি পাতালেত জাই ॥ 
এতেক বলিয়! তবে বান্দীক চলীলা। 
মোনিকে প্রনাম করি ধঙ্ছ হাতে লইলা | 
ধনস্থ হাতে ছুইটী ভাই করিলা গমণ। 
* জণণীর চরন জাইয়! করিল বন্দণ ॥ 
মাএর চরণে তবে প্রণাম হইয়া । 
ধঙ্গু হাতে ছুই ভাই চলীল মেলা দিয়া ॥ 


তোরিত গমণে গেল মনির তপুবন। 
উদ্যেসে প্রপমিল বাল্দীকের চরন ॥ 
লব পদধুলী কুসে তোলীয়া লইল মাথে। 
বিচিত্র ধস বাণ ধরিল বাম হাতে ॥ 
অবেদ সন্দাণ পোঁরে বান জত জাণে। 
প্রাতাহুকালে ছারিলে বান বৈবালে আইসে 
টোণে॥ 
“ এহি মতে দুই ভাই আছে তপুবন। 
অনর্ধাতে সভা করিছে কমললোঁচণ ॥ 
সত্রোগন গেল জদি মধুর! আশ্রমে | 
ভরথ লক্ষন লৈয়! যুক্তি করে রামে॥ 
রাম বলে সুন ভাই প্রাণের লক্ষন। 
রাজসই অজ্ঞ করিতে লএ আমার মন ॥ 
রাবন করিছি বধ সাক্ষাতে ব্রার্থন। 
বিন! জন্ঞে পাপ কভু নহে বিমোচণ | 
বশীষ্টে বলে সুন রাম দয়াময়। 
রাজসই জজ্ঞ রাম বর ছুক্ষে হয় ॥ 
রাজসই জজ্ঞ পুর্বে কৈল পুরন্দর | 
দেবতা মনিস্তে যুর্ধ আছিল বিস্তর ॥ 
এহি জন্ঞ করিয়াছিল হরিশ্চন্ত্র অধিকারি। 
জন্তের দক্ষীণ! দিল বেচিয়! পুত্র নারি॥ 
এহি জজ্ঞ করিআছিল সগর নৃপবর |, 
ব্ৰহ্ম পাপে মৈল তার সাইট হাজার কুয়র॥ 
অশ্বমেদ অজ্ঞ করিলে প্রজা লোকের হিত। 
সর্ধ কার্ধ্য সীর্ধি হয় মণের বাঞ্ধীত ॥ 
রাম বলে লক্ষণ আমার মণে লয়। 
অশ্বমেদ জজ্ঞ আমি করিব নিশ্চয় ॥ 


3 


নাঁচাতরি ॥ 


লক্ষন মরন স্থনী কান্দে রাম রঘুমনী 
সুকাকুলে করি হাহাঁকার। 


Bb বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 


বদ্দীকের তপুবনে পরিলেক সীসুর বাণে 
এ জন্ম্মেতে দেখা! নাহি আর? 
তোমী ভাইর গুন জত আমী আর বাব কত 
জত হুক্ষ পাইল! জে বনে। 
হেন গুনের ভাই ছারি ব্রেথা আমী প্রান ধরি 
জায় প্রান লক্ষনের সনে ॥ 
তোমী জত ছুক্ষ পাইলা সমোদ্র বন্দন কৈল! 
বানরগনের সঙ্গে শ্রম করি। 
তোমার সাহষ বলে লঙ্কা জিনীলাম হেলে 
উদ্ধারিলাম জণককুমারি ॥ 

% EY * 
শ্রীরামের কান্দণে কান্দে পাত্র মিত্রগণে 
সুকাকুলে করে হাহাকার । 
কিত্তিবাস পণ্ডিতের বানি কান্দ কেনে রঘুমনী 

জায় সীগ্র যুর্ধ করিবার ॥ (পৃঃ ৭২) 
ত্রিপদ্ি ॥ ৮" স্ট 
সীতা কান্দে ভূমী বসী শ্রীরাম নিকটে আসী 
ধরিয়! রামের দুই পাঁয়। 
আহা প্রভু প্রাণেশ্বর একবার নঞাণে হের 
এ বলীয়া ধরনি লুটায় ॥ 
জখন হৈল! বনাচারি আনিল! সঙ্গেত করি 
*সর্বক্ষণ রাখীলা সাদরে। 
এখন দিয়া বন্তরাধাত কথা গেলা প্রাণনাথ 
সঙ্গে করি নিয়! জায় মরে ॥ 
দণ্ডক বণেত ছিল রাবণে হরিয়া নিল 
তাথে জত করিল ক্রন্দণ। 
নানা বন বিচারিয়া আমার কারন বেস্ত হৈয়া! 
বিক্ষ ধরি দিলা আলীলণ | 
লব কুস ছুই ভাই তা সমা নিষ্টোর নাই 
বজ্র বুক হইয়া নিষ্টোর | 
যনায়ন্তের অভরন নিসেদিল ছুই জগ 
মুছীলেক সীসের সীন্দুর ॥ 


এহি মত করূনা করি জণকের কুমারি 
লুটাইল রামের চরন। 

কির্তিবাষ পণ্ডিতে কয় শ্রীরাম মরিতে লয় 
না কান্দিয় ধর্য্য হয় মণ | (পৃঃ ১১।১)। 

শেষ. 

তগুবণে গীয়! মোনি দেখীল নঞাণে। 

সর্ব সৈম সমে রাম পরিয়াছে রণে £ 

মন্ত্র পরিয়া মনি দিল জলবার1। 

ওটীয়া বনীল রাম সুর্যবংসের চোরা ॥ 

পোণী জল পরি মোগী ডালীয়। দিল | 

হস্থি ঘোর! সর্ব সৈন্ন বন্তিয়। উটাল | 

চারি ভাই বসীলেক প্রসন্ন বদণ। 

গায় তোলী বন্দে রাম মনির চরন ॥ 

শ্রীরামে বলেণ সণ মনি তপুধন। 

বল দেখী ছুই সী্ণু কাছার নন্দপ্‌॥ 

তোমার জজ্ঞে জাব কাইল সীন্ম সঙ্গে লৈয়া। 

পরিচয় দিব কাইল জজ্ঞেত জাইয়া॥। ' 

লব কুসেকে ডাক দিয় বলে মহামোনি। 

অজ্ঞ সাঙ্গ দিতে রামের ঘোর! দেয় আণী ॥ 

ঘোর! লইয়! রামচন্দ্র করিল গমন। 

অজর্ধা ভুবণে আসী দিল দরসণ ॥ 

কির্ভিবাষ পণ্ডিতের অমৃতে লাঁহরি। 

রঘুনাথ আপর্দে সবে বল হরি হরি ॥ 

কির্তিবাষ পণ্ডিতে কবির্ভসীরমনী। 

উর্তরাঁর সেস গাইল অপুর্ব কাহিনী ॥ 

জ্ীরামের কাহিণী সুনিলে বারে বুর্ধ্ধ। 

এত দুরে সাদ হৈল লব কুসের বুর্ধ 

* ইতি লবকুসের ধুর্ধ সমাগত ॥ 
ওসক্ষল লীখীল শ্রীচন্দ্রকিসের দাধ 7 ' 
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১২৯। রামায়ণ উপ্তরাকাণ্ড। 
(রাম সহ) লবকুশেব বাঁগযুদ্ধ । 
রচর্িতা--কৃত্তিবাঁস । 


বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আঁকার, 

১৩২৯৪৯, ইঞ্চি। পত্ৰসংখ্যা, ১--৩৫। 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ গঙ্জ্ি । লিপিকাল, সন 
১২৪৩ সাল। সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বাকুড়া । 
আরম্ভ, 

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোতিমমিত্যাদি 

রাঁবন বিনাস করি শ্রীরাম লক্ষন । 

রিক্ষ রাক্ষস কপী রাজা বিভিসন॥ 

রাজা হইলেন রামচন্ত অূর্ধ্যার পাটে। 

দেবাসুর লাগ লর ছত্রতলে খাটে ॥ 

বিরিঞ্চী বাঁসব বিভূ-বৈবসত আদি। 

শীরামের পদসেবা করে নিরবদ্দি ॥ 

সভাখণ্ডে রামচন্দ্র বসি সিংহাসনে । 

রিক্ষ রাক্ষম কপী বসি স্থানে স্থানে ॥ 

এই মতে আনন্দীত_অন্ু্দ্ধী লগর। 

রাজ করিলেন এগার হাজার বৎসর | 

রামের পালনে প্রজ| দুখ নাহি জানে। 

বনু ক্ষিরবতি হৈল সব গাভিগনে ॥ 

চতুষ্পদ সন্ত + * * বনুমতি। 

আনন্দীত স্বজন সদা সুখ অতি ॥ 

সময়েতে মেঘগন বরিসয়ে নির। 

নির্ধিরোধে অনুর্ধাতে রাজা রঘুবির। 

দ্বেওান ভালিয়া রামচন্দ্র মহাসর | 

উঠিলেন সর্বজন বলি রাম জয় ॥ 

হেন মতে আনন্দীত রাজা রখুবির। 

একদিন আনে গেল! সরুদ্ধুর তির ॥ 

সরু নিকটে এক রজকের ঘর। 


বাপধরে গেল ধোবি স্বামি অগোঁচর | 
দু 


পরদিনে ধোবিনি পুমুশ্র আইল ঘরে। 
তার পতি অতি ক্রোধে কহিছে ভাজ্জ্যারে ॥ 
রাক্ষসের ঘরে ছিল জনকনন্দিনি। 
তাহাকে আনিলা ঘরে রাজা রঘুমুনি ॥ 
তেমন কলঙ্ক আমি রাখিতে লারিব । 
রাম রাজা লই জে পুন্ুশ্র তোরে নিব ॥ 
সকর্গে সুনিলা রাম এই সব কথা । 
“নিচ মুখে অপমান সুনি বড় বেথা ॥ | 
মধ্য, j 

হেন কালে মুনিশীগ্ড দেখিআ! লক্ষনে। 
সিপ্রগতি কহে গীয়া বাদ্মীক সদনে ॥ 
লক্ষন সহিত সিতা আইল কাননে। 
দেখিআ! আইলাম মুনি আপন নয়ানে | 
এত মুনি আনন্দীত বাচ্মীক তপোধন। 
এত দিনে মর গৃষ্থ হইল পুরন ॥ 

রাম রাম বলি মুনি উঠি সীঘ্রগতি। 
মুনির শিল্ুর সঙ্গে জান মহামতি ॥ 
লামরুষ্খ রামকৃষ্ণ নদ! জপেন মনে । 
লক্ষন সহিত সীতা দেখেন নয়ানে ॥ 
সনমুখেতে দাগাইলা বান্মীক তপোধন। 
ছুই জনে করেন মুনির চরন বন্ধন ॥ 
আশীর্বাদ করি মুনি জিজ্ঞাসেন কারন। 
তুমি দ্বোহে কেবা বট বলহ এখন ॥ 
মির্থ। না কহিবে তুমি সর্ভ জেন হঅ। 
কিবা নাম কোথা ধাম দেহ পরিচরন ॥ 
লক্ষন বলেন গোসাঁঞ্ী করি নিবেদন । 
পরিচয় দিব আমি সুন তপোধন ॥ 

অজ রাজ! পীতামহ দসরথ পীতা। 
লক্ষন আমার নাম সঙ্গে মোর সীতা! ॥ 
রামের জানকি মুনি দেখ বিস্ুমানে। 


| বিনা ঘোনে রামচন্দ্র পাঠাইলেন বনে | 


ইত্যাদি ( পৃঃএ৷২-৪৷১ ) 


৫০ 


এক কথা কহি নুন মুনির নন্দন। 
তোমরা ঘোড়া দায় জত চায় আনি দিব ধন॥ 
রুমাল! গণে দিব ঠেম চাম্প্যা তাথে। 
ফনিমুনি জড়িত করিয়! দিব তাথে 1 
হিরাঁতে বান্দিআ দিব সব তপোবন। 
অট্টালিকা পুরিয়া আনিআ| দিব ধন॥ 
লব বলেন ধন তুমি দিবে মহাশয় | ' ৫ 
কিন্তু লক্ষীছাড়ার কথাতে বিশ্বাস নাহি হয় ॥ 
ঘরের লক্ষী পরের বার্কে করিলেন বর্জ্জন। 
হেন জনার কথা প্রর্তয় না হঅ কখন ॥ 
লক্গীছাড়! হলে তার বুদ্ধি হঅ হত । 
ভা ইছা তাই বলে পাগলের মত ॥ 
তুমি জদি মরে গোসাঁঞ্ী দিতে পার ধন। - 
তবে কেনে সিতা লক্ষী করিলে বর্ন ॥ 
গ্রীকে অর্ন দিতে লাঁর তুমি দিবে ধন। 
তেই বলি লক্ষীছাড়ার সদা হঅ ভ্রম ॥ 
ইত্যাদি (পৃঃ২২।২-২৩)১) 
শেষ, 
লব কুসে সঙ্গে লই বান্মীক তপোধন। 
অজুষ্ধ্যাভূবনে গেল! রামের সদন ॥ 
বিন! জন্তো হাথে লইন1 ভাই হুই জন-। 
রামের অর্থে গাইলেন সগ্তকাওড রামায়ন ॥ 
পিতা পুত্রে পরিচয় হইল সেই কালে । 
লব কুমে রামচন্দ্র করিলেন কোলে । 
.. মুখ চুম্বি দুৰ্ব্বাদল শোঁকেতে কাঁতর। 
জনকনন্দিনি বলি কান্দেন রঘুবর || - * 
লক্ষন আনিল সীতা তপোবন হইতে! 
বসীলেন জনকস্ুৃতা রামেব ব্যামেতে ॥ 
আনন্দিত হইল তবে অন্ুদ্ধয| ভূবন। 
*ক্ষি নারায়ন মন্দিরেতে করিক্নে গমন॥ 
ছেঘ্ধান্মিত হইআ জেব1 করয়ে শ্রবন। 
স্ব পাপে মুক্ত হয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


সংখেপে কহিল এই কথা পুরাতন। 
সুনিলে দুৰ্গতি খণ্ডে পাপ বিমচন ॥ 
কিত্তীবাস পণ্ডীতের জন্ম সুভক্ষনে। 
উত্তরাকাণ্ডের কথা করিল রচনে॥ 
নিজ স্থানে জান্র। কৈল পবননন্দন ৷ 
এইখানে সমাপ্ত হইল এ পুরান ॥ 


পপ 


১৩০। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 
লবকুশের পালা । 
র্চয়িতা- কৃত্তিবাঁস। 


বাঙ্গালা তুলোট কাগ্জ। আকার, 
১৪১৮৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,-১-১৬,১৮-১৯ 1 
এক এক পৃষ্ঠায় ১*--১৩ পঙ.কি | লিপিকাল 
সন ১২১৪ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, 


ঝাড়া । 
আর্ত, 


ভরথ সক্রঘন বন্দি হৈল! দৈবগতি | 

রাম ঠাঁঞি রথ নঞা আইল! সারথি ।। 
রামের আগে সারথি জোড় করিল হাথ। 
ভরথ সব্রধন বন্দি সুন রখুনাথ ॥ 

বিস্তর করিল রন ছুই ভাই সনে। 

তন্থু ভরথ বন্দি পড়িলা ছুই ভাএর বানে॥ 
হাথে গলে ভরথ বন্দি আছে তপবনে। 
রখ নঞ! আইলাঙ গোশাঞ্ী তোমার কারনে॥ 
এতেক স্থুনিএগ প্রভূ কুপিল! শ্রীরাম । 
কোপে সর্ধাঙ্রে নিকলে কাল ঘান ॥ 
পুষ্পক রথে রামের পড়িল হাকার। 
আনিয়া সাজন রথ জোগায় রথকার ॥ 
ব্রহ্মার শ্রীতিত রথ কি কহিব কথা 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৫১ 


রথের উপরে সুতে ইন্দ্র চন্দ্র ছাতা ॥ 

চারি দিগে সভা করে নেত চামর । 

রথের উপরে অস্ত্র তুলিল বিস্তর ॥ 

ধবল বন্ধের ঘোঁড়ারাঁজ পবনে গতি। 

রথে নঞা জুড়িল রাজ্হংস গতি ॥ 

গাও সানা দিল রাম মাধাঞএ টোপর। 

করে ধরিয়া নিল রাম পুষ্প ধনুলর ॥ 

রুসিঞ! লড়িল রাম রনের বিসাল। 

জজ্ঞকুণ্ড বন্দিতে গেলেন জজ্ঞসাল ॥ 

রাম বলেন বসিষ্ট না ছাঁড়িয় জজ্ত গ্থান। 

দিনে দিনে জন্দর করিহ ন! করিহ আন ॥ 

জাত্রা করিয়া! লিল প্রভু রখুনাথে। 

জয় জয় করিয়া সাবথি চাঁলাইল রথে & 
মধ্য, 

‘মুনি[কে] প্রনাম হঞা হাথে গাণ্ডিবান নঞ] 
স্তরে লিল! ছুই ভাই। “বাছা আর ন! 
জাইম তপবনে ? 'জানিঞা সুনিঞ্। মুনিগনে 
দিল মেলানি’, ‘যুন বিদ্ধ মহাসয় কহিতে বা 
কিবা ভয়’, ‘জানিল জানিল রাম তুমি জত 
দয়াবান’, 'ছুই ভাই রনহ্থলে হাসিঞা হাসিঞা 
বলে', “বড়ই সংসয় মুনি পিতাঁপুত্রে রন সুনি’, 
‘আজ্ঞা দিল মুনিবর দুই ভাই জায় ঘর' ইত্যাদি 
ত্রিপদী কয়টি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 
উত্তরাকাণ্ডে প্রায় এরূপই পাওয়া যায়। 
১০২ সংখ্যক পত্রে মধুকণ্ঠের ভণিত! আছে। 
শেষ, 

ছেথ। বাপিমিক মুনি করিল! গমন। 

দিতার বিদ্যমানে আসি দিলা দরসন ॥ 

বান্সিকের চরনে সিত। হইলা নমস্কার। 

জোড় হাথে কহেন সিত। বিনয্ন বেবহার যর 

তসবোহন নিরন্তর বড় রোল যুনি। 

কে হারিল কে জিনিল কিছুই না জানি। 


দস মাস আঁছিলাম অসোক বোনের ভিতর । 
হারিথ রাক্ষস সব জিনিথ বানর ॥ 

মুনি বলেন সিতা স্থুনহ উত্তর । 

আ্চয্য কন্ম করিল আজি হুই সহোদর ॥ 
তিন খুড়া বন্দি করিল জতেক বানর। 
পুষ্পক রথে জজ্জর হইল! রঘুবর ॥ 

হয় লয় দেখ আসি আপন নয়ানে। 


* এতেক কটক বন্দি আছিল তপবনে ॥ 


আগে মুনি পাছে মিতা ই কোঙর । 

চারি জনে সাস্তাইল তপবন ভিতর ॥ 

নান! মায়! জানেন সিতা ঠাকুরানি | 

মায়া হইতে হইল! পিতা! বৃ্্ধ ব্রাহ্মনি 
দেখিলেন জত কটক বন্দি আছে তপবনে । 
ভরথ লক্ষন বন্দি আর সক্রুধনে ॥ 
অঙ্গদ আদি দেখিলেন জগত কোঁপিগন। 
ছেট মাথায় বন্দি আছেন পবননন্দন ॥ 
সিতা বলেন যুনহ গোঁসাঞ্ী কর 'অব্ধান। 
সভাকে আমার আগে করহু ছাঁড়ান ॥ 
সকল কটক পাঠাইবে রামের বিদ্যমান । 
সভাকে পাঠার্যা রেখ বীর হনুমান ॥ 

বন্ধমন্ত্র মুনিরাক্ষের তখন মনে পড়ে। 

মুনির আজ্ঞার বানরের বন্ধন সব খুলে 
মুনির আক্জার বৃক্ষে ধরে নানা ফণ। 

ফল মুল থালা বানর হইল দিতল ॥. 

লব কুস দাণ্ডাইলা হাথ করিয়া পোড়া। 
মুনি কহেন বাছ! আঁনিয়। দেহ জজ্জঞের ঘোড়! 
'বান্সিকবচন দুহে না করিল আন। 

ঘোড়া আনিয়া দিল মুনির বিদ্যমান ॥ 
মুনির ছরনে ছুছে হৈলা নমস্কার । 

জন্ঞের ঘোড়া পাইয়া সভার আগুদার 
সিতার বচন যুনিয়! না করিল আান। 
স্ভাকে পাঠাইয়া রাখিল হনুমান ॥ 


৫২ 


মুনির সঙ্গে হনুমান করিলা গমন । 
শিতার বিদ্যমানে গেলা পবননন্দন ॥ 
সিতাকে দেখিল গীয়! অন্তিচর্ধ্সার । 
দেখিয়া হনুমান করে হাহাকার ॥ 
জেমন ছুথি সিতাকে দেখিল তপবনে। 
তাহাকে অধিক হুথি রামের বিহনে ॥ 
সিতাকে এনাম হনুমান সহশ্চেক বার। 
আসিব্বাদ দিল সিতা আনন্দ আপার ॥ 
কিন্ভ্িবাস পণ্ডিতের কবির্ত বিচক্ষন। . 
উর্ভরাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান ॥ 
ইতি লবকুসের পালা কথক সমাপ্ত £ 


ডি 


সহ 


১৩১। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড।, 
লবকুশের যুদ্ধ। 
রচয়িতা__কৃত্তিবাঁস। 

বাঙ্গালা তুলোট কাঁগজ। আকার,১৩ ৮ ৫ 
ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১-৮। সম্পূর্ণ 
আর্ক্ত।--- 

ভরথ সক্রঘন বন্দি দৈবের সে গতি। 

বার্ড দিতে চলিলেন সুমন্ত শারথি 

জজ্ঞস্থাণে বসিঞা আছেন রঘুনাথে। 

হেন কালে নুমস্ত দগাইল ঝোড় হাতে । 

সুমন্ত বোণেন প্রভু করি নিবেদন। 

আজি সিগুর হাতে পড়িল ভ-থ শক্রঘন ॥ 

এত সুনি রামচন্দ্র পড়িলা ভূমিতলে। 

বক্ষ তিতিঞা জায় নঞানের জলে ॥ 

হাহাকার করিঞা কান্দেন রঘুনাথে। 

ভাই ভাই বলি কান্দে লোটাঞা ভূমিতে ॥ 

য়স্মমেধ জজ্ঞে হৈল এতেক এমাদ। 

কে জানিবে জন্ঘ কৈলে হবে বিশম্বাদ ॥ 

জবান বোলে প্রভু সুন রঘুনাথ। 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


তোমার নিকটে বলি করি প্রনিপাত। 
আপনে চলহ প্রভু যুদ্ধ করিবারে। 
সিত্র করি বিনাসহ য়ে দুই সিঙ্থুরে || 
চল নভে মিলি আজি করিব শংগ্রাম। 
মন্ত্রির বচনে প্রবোধ না মানেন রাম ॥ 
হাহাকার করি রাম কান্দে ভাইএর পোঁঠে। 
মুচ্ছিত হইল! বাক্য নাহী খবরে মুখে ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রামের মহাক্রোধ হৈল 
ক্রোধমুর্তে রামচন্দ্র উঠিঞা! বসিল | 
সুমন্তের তরে ডাকি বোলেন নারায়ন। 
রথ সর্ভঘ কর যুদ্ধে করিব গমণ ॥ 
এতেক গুনিঞ! তবে সুমন্ত শার্থী। 
সংগ্রামের রথ শাজাইল সিদ্রগতী | 
স্বর্নের রথখান মানিকের চাকা । 
ঝলমল করে রথে বিচিত্র পতাকা ॥ 
চারি দিগে দিল রথের মানিকের ঝাঁর1! 
চারি ভিতে শোভা! করে মনি মানিক হিরা | 
হাড়িয়। চামর বান্ধে রথের উপর। 
ধবল বর্ন অষ্ট ঘোড়া জোড়ে রথ পর ॥ 
মউরের পুঙ্ধে করে রথের ছাওনি। 
চারি ভিতে বাজে রথের বিচিত্র কিস্কীনি ॥ 
নানা অস্ত্র রথ পরে তোলে শারি শারি। 
গুহার সাঁপড়া তোলে ভৃঙ্গারেতে বারি ॥ 
শাজাইঞা রথখান অতি সিত্রগতি। 
রামের দন্মুথে লৈঞা করিলা৷ প্রনতি ॥ 
মধ্য,_ 
“দেখিয়া সিন্থব ঠাম  কৌতুকে পুছেন রাম 
সিস্থ কোন বংশে তোমার জনম । 
ইথে বড় ধনুদ্ধর বিদিত জাহার সর 
জাতি বুদ্ধি পুছে কোন জন ॥ 
জানি হে জানি হে রাম তুমি জত বগধান 
পুনঃ পুন কর বির্দাপ । 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির- বিবরণ 


হাথে ধর গাঁণ্ডীবান পুরো! তুমি সন্ধান 
তবে আঙ্জি বুঝিব প্রতাপ ॥ 
বৃদ্ধ য়েক জয়! নারি তাহাকে রণেতে মারি 
বিরপণা জানাইলা ত্রিভূবণে। 
অহল্যা পাশীন ছিল তাহে তুমি মুক্ত কৈল 
গৌতমের সাঁপাস্ত বচনে ॥ 
তবে বোল নৌকাঁখানি কাঞ্চন কর্যাছি আমি 
এ বুদ্ধী পাইলা তুমি কতী। 
শৈই ইশ্বরের ইচ্ছা তাহা মনে কর মিছা 
শেই কর্মে তোমার কি শক্তী ॥ 
মিত্র পাত জার শনে তার ভাইএ মার রণে 
কে বোলে হে পরম দয়াল। 
রাবণ আর কুস্তকর্প নাহি গনি এক বর্ম 
তারে মারি কর অহঙ্কার ॥ 
আজি আইশ মোর রনে এই ত সংগ্রাম স্থাণে 
এখনে বৃঝিব তব বূল। 
এত স্থনি রখুমুনি কোপে লে জেন অগ্নি 
গাওীব নইল| মহাবল'& 
কিবা হুই সিঙ্গ মারি নহে বা আপনে মবি 
এত বলি পুরিল টক্কার। 
স্বর্গে দেখে দেবগণ বিস্ময় হইল মন 
জ্রিভুবণে নাগে চমৎকার ॥ 
এত সুনি ছুই জণে গাণ্ীব ধরিঞ টানে 
মহাক্রোধে ছাড়িল নিশ্বাস। 
লব কুশ ছুই বিরে রাম পর অস্ত্র এড়ে 
রচিল পণ্ডীত কি্তীবাশ-॥ 

- (পৃঃ৫১২) 
এথা! সিতা! রামচন্দ্ে দেখিঞা নঞানে। » 
মুচ্ছিত হইঞা সিত! পড়িল! তখনে ॥ 
হাহা প্রভু রামচন্দ্র ছাড়িলা আমারে। 
অন্ভাগিকে“দয়! কি করিব! গদাধরে £ 
আর না দেখিব প্রভুর ও রাগ! চরণ। 


আর কি দেখিব আমি অজোধ্যাভূবণ ॥ 
উঠিঞা জানকি পুন চাহে বাধ পাণে। 
তথা চারি দিগে দৃষ্টী করে নারায়ণে ॥ 
সিঠার বদন রাম দেখিতে পাইল। 

হ' জানকী বলি রাম কান্দিঞ্া পড়িল ॥ 
দিতা ।সতা! বলি রাম উঠে অচ্ঘিত। 
আখি ঠারি বোলে মুনি সিতাকে তুরিত ॥ 
ুনিঞা মুনির বাক্য সিতার গমন । 

এথা দিতা না দেখিঞ। চিন্তে নারায়ণ ॥ 
রাম বোলে এই ক্ষণে দেখিল সিতারে। 
কোথা গেল সিত৷ মোর বোল মুনিবরে ॥ 
মুনি বলে রামচন্জ বলিয়ে তোমায় । 
বটআড়ে চন্দ্রছায়! দেখিলে মৃহাশয় ॥ 
এই বাক্য বলি রামে প্রবোধ করিল। 
মুনি প্রতি রামচন্দ্র বলিতে লাগিল ॥ 
রশ্ম মুক্ত করি তবে দিল! মুনিবর । 
বাগডে।র ধরিঞা। লইল অন্ুচর ॥ 

রাম বোলে তোমাকে করিলাম নিমন্ত্রন | 
জজ্ঞস্থাণে নৈঞা জাবে দিন দুই জণ॥ 
কালি জেন ছুই সিন্ন চলে জজ্ঞস্থাণে। 
সিম্ুমুখে স্থনিব অপুর্ব! রামায়ণে ॥ 

'এত সুনি মুনিবর বোলেন বচন। . 
অবস্ত লই ঞ! জবি সিস্থ দুই জণ ॥ 

এত সুনি আনন্দিত রাম পদাধর। 
বিদায় মাগিল| রাম মুনির গোঁচর ॥ 
মুনির চরণে রাম কৈলা প্রণিপাত। 
সসৈন্তেতে রার্ধ্যেতে চলিল! রঘুনাথ ॥ 
বামে বিদায় করি মুনি গেল! ঘর_। 
সরজুর পার হৈল! রাম গদাধর ॥ 
বাগ্তভাগু বাঁজে কত বিবিধ বাজন । 
রাম জয় রাম জয় ডাকে শন্তগন ॥ 
চারি ভিতে সন্তগণ করে কোলাহল । 


৫৪ বাঙ্গ।লা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


প্রবেশ করিল! রাম অজোধ্যানগর ॥ জে মাসে হইব সেই সগেয়ান। 
দেখিএ! সকল লোক আনন্দীত মন । পুর্ব মাসের বিভ্রান্ত সব হব পাসরন ॥ 
আনন্দীত হৈল তবে অজোধ্যাভূবণ | রাজ! বলে মাসেক হব পরম স্থন্দরি। 
পাত্র মিত্র সংহতি বসিলা গদাঁধর। মাসেক পুর্লস হব রূপের মাধূরি ॥ 
লক্ষ্মণ ধরিলা ছত্র মাথার উপর ॥ পরম সুন্দরি রাজা হইল! দেবিবরে । 
কিভীঁবাণ পণ্ডীত কবিতে বিচক্ষণ । রাজ্য ছাড়িগা ঝুলে রাজা স্ত্রী অনৃচরে ॥ 


রামন।ম স্ববণে পাপির পাপ বিমোচন ॥*য় জ্রীরামের কথা দুনিয়া ভবথ লক্ষন হাসে। 
- * অদ্ভূত অদভূত বণিয়। কথাকে প্রসংসে ॥ 


ভরথ লক্ষন বলেন গোষাঞি বড় উপছাস। 
১৬২। রামায়ণ_উত্তরাকাণ্ড। স্ত্রী হয়! কেমতে রাজা বঞ্চে এক মাস। 
লবকুশের যুদ্ধ পুরূস হয়া এক মান কোন মতে বঞ্চে। 
রচয়িতা -_কৃততিবাঁস। এতেক বিপত্য রাজার কত দিনে ঘুচে ॥ 
বাদালা তুলো কাগজ। আকার ১৪৪ প্রকৃতপক্ষে পুথির আরম্ভ ইল! রাঁজাগ 
ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২--৮। এক এক পৃষ্ঠায় উপাধ্যানে। 
৮১১০৪ SRT FE? পশ্চিম দিগ জায়ে ঘোড়া আপনার মনে। 
- হেমগিরি পর্বত বুছুই কাঞ্চনে |. 
আরম্ভ, স্থবর্ম [পর্বত দেখি গাগে চমৎ] কার. 
ত্রাস পাইয়! রাজ! আপনা নেহালে ॥ বিন্ৃগিরি তরিয়! ঘোড়! হইল! পার ॥ 
সন্ত সহিত স্থি হৈলাঙ টুটিয়া আইল বলে। মেরূপর্কতে গেল লক্ষন ঘোড়াৰ গমনে । 


আপন সন্ত চিনিতে নারে তাহার মিসালে ॥ মেরূপর্বতে রহে ঘোঁড়। বেলা অবস।নে ॥ 
মোহাদেবের পায় পড়িয়া কাতরত বোল বলে। মেক্সপর্বতের নিকটে পশ্চিম সাগর । 


কুপা কর গোসাঞি মোর সন্ত সকলে। পশ্চিম সাগর বুলিয়া ঘোড়া নড়িল! উত্তর ॥ 
উঠ উঠ মহারাজ! বলেন মহেশ্বর। - উত্তর দিগ গেল ঘোড়া দেখিতে সুন্দর । 
পুরূস এড়িগ তুমি আর মাগ বর॥ হিমালয় পর্বত গেল ঘোঁড়া হিমের নগর ॥ 
মহাদেবের বচন রাজা স্ুনিঞা দারন। পবন বেগে গেলা ঘোড়া আপনার মনে। 


" দেবির চরনে পড়িয়া রাজ করেন করল ॥, উত্তর সাগরে ঘোড়া বলে কথক দিনে ॥ 
দেবি বলে দেবো'র] বোল আন করিতে নারি। নানা দেস ভ্রমে উত্তরের গ্রাম নগর | 


এক মাস পুরূস হবে এক মাস নারি ॥ পূর্ব দিগ গেলা ঘোড়া! দেখিতে সুন্দর ॥ 
এক মাঁদ পুবস হবে আমার বর দানে। পুর্ব দিগের লোক সকল পিঙ্গল মৃত্তি ধরে। 
আক্ষেমা না কর রাজা চল আপন স্থানে ॥ লক্ষনের কটক দেখিয়া জবিতে হাকারে ॥ 
পূরণ হয়্যা স্থি হইলাহেঁ| নহিব স্মরন । নানা অন্ত লয়| লোক জুবিবারে সাং । 


এএস্বি হয়যা পুরূস] হৈলে হবেক পাদ্রন॥ জ্রীরামের ঘোড়! দেখিয়া সর্বলোকে পুজ্জে ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


উদয় গিরি পর্বত বলে উদয় সেখর। 


নানা দেস দেখে প্রোথা উদ্নয় করে দিবাকর | 


পূর্বসাগর বলিয়া ঘোড়া চলিল দক্ষিনে । 
দক্ষিন দিগ বলে ঘোড়া বন উপবনে ॥ 
তিন দিগ বুলিয়া ঘোড়া আইল দস মালে। 
দক্ষিন বলে ঘোড়া বৎসর অবসেসে । 
বন উপবন ঘোড়! সকল নগর বলে। 
বেল! অবসান রহিল! সমূর্বের কুলে ॥ 
নানা দব্য মেলিল আসীয়া মোধুর হুস্বাদ। 
সকল দব্য থাইল থগ্ডিল অবসাদ ৷ 
সমুদ্রের কুলে রহিলা লক্ষন জোর্ধাপতি। 
পরিস্তমে নি জায়ে সন্ত সেনাপতি ৷ 
নাটে গিতে নানা বেসে থাকি নানা বেসে। 
ঘোড়ার দিগবিজয় গাইল কিত্তিবাসে ॥1 
| ( ৭৮১২) 
উদ্ধত অংশ এবং পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 
উত্বরাকাণ্ডের ২২০ পৃষ্ঠার পাঠাস্তর অনেকটা 
"- একরূপ। ইহার পর, 
জজ্ঞ করে রোধুনাথ নয়! মূনিগনে। 
হেন বেলা ঘোড়া গেল জরীরামের স্থানে ॥ 
রাম বলেন হুন সকল মুনিগন। 
কাৰ্য্য সির্ধ হবেক আমি জানিল কারন ॥ 
জল্ঞসাঁলাএ ঘোড়া হরিস সকল রিসি। 
ধন্ত ধন্ত বলয়! সভে ঘো[ড়া]কে প্রসংসী |) 
জত জত মুনি সকল বৈসে তপবনে। 
সবল মুনি আইলা রামের আমন্তনে | 
ইত্যাদ (৭1২) 
এই অংশ মুক, আখ্যানের সহিত সম্পপ্ন 
নহে । শেষের পাতাখানি অগ্ পুথির। 


শি পালক 
নু 


৫৫ 


১৩৩। রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড। 
বচিতা- কম্িবাস । 
বাঙ্গাল! তুলোট কাগন্দ । আকার, ১৪ ২ 
৪3 ইঞ্চি । পত্ৰসংখ্যা,_১--৪১ । সথচীগত্র ১। 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ডক্তি। লিপিকাল, ১২৩৭ 
সাল। সম্পূর্ণ । 
«আরম্ভ, 


রবির কিরনে হয় পোহাল সর্বরি। 
শ্রীরাম লক্ষন আইলা সিতা সঙ্গে করি ॥ 
মুনির আগে বিদায় মাগে ছুই ভাই। 
আসির্বাদ কর আমরা বোনবাস জাই ॥ 
সোকেতে মরিয়াছে মোর পিতা দসরথ । 
প্রবোধ করিয়! দেসে পাঠাইলাম ভল্পথ ॥ 
ত্রিরাত্রি পিতারে গিয়া! দিব পিওদান। 
মুনিকে গয়ার পথ নিজ্ঞাসিছেন রাম ॥ 
নিবেদন রঘুনাথ করি তোমার পায়ঃ 
গোলক ছাড়া! প্রভু হইল! অবতার। 
তোমা হৈতে নিৰ্ভয় হইবে সংসার ॥ 
ব্রা ভল্পুক বোনে আছএ গাগ্ডার। 
জানকিকে রাম না করে চক্ষের আড় ।! 
ভ্রমন না ক্র রাম অনেক অনেক দস । 
সঙ্গেতে সুকমল! সিতা পাইবে অনেক ক্লেষ॥ 
নিকটে থাকিহ খষি তপস্থি আশ্রমে | 
সিতা৷ সঙ্গে কর্যা না জেউ দুর বোনে ॥ 
পুল! জপ জজ্ঞ রাম সকল ছাঁড়িয়!। 
*রহিলাম রাম কেবল তোমার মুখ চ্যায়্যা ॥ 
প্রনাম করেন রাম ভঃদ্বাজের প্রায়। 
সকল সিস্য মলি রামকে করেন বিদায় ॥ 
গয়াকৃত্য শেষ করিয়। রামচন্ত্রের কাশী 
যাত্রা” 


৯1 ইহার পরের পঙ.দ্িটি হাড় পাঁড়যাছে। 


৫৬ বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 


রামের বিনয় করে ভানকি সুদ্দরি । 
ধিরে চল রামচন্দ হাটিতে না পারি ॥ 
কত নাই হুই য়ামি কুটির বাহির । 
আজি বিশ্রাম কব প্রভু জাব কত দুর ॥ 
রামচন্দ্র বলে সুন জানকি রূপসি। 
সংসারের ছুল্নভ স্থান দেখি গিয়া কাসি ॥ 
(পৃঃ ৭ ১-২) 
যথাকালে কাশী প্রবেশ, _ 
সিত। লয়্যা বারানসে করিল প্রব্যে ॥ 
(পৃঃ ৮১) 


ইহার পর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়! 
এবং তাহাদের পরিচয় পাইয়া কাঁশীবাসিগণের 
খেদ। অনস্তর কাশীরাজ সিংহনরপতি সহ 


রামাঁদির মিলন বর্ণিত। 
কাসিবাসি লোক দেখ্য| ছাড়রে নিস্বাষ। 
কোন বিধি করিল রামের বোনবাষ ॥ 
ধন্য ধন্য কৈকৈ পাসান তোর হিয়! ৷ 
কেমনে ধর্যাছে প্রান বোনবাষ দিয়! ॥ 
সকলের প্রান রাম নয়নের তারা । 


চিত্রকুটিতে সংবাদ পাইলাম ভরথের মুখে ॥ 
মোর সোকে দসরথ তেজেছে পরান। 
বিষ্পদে আসিয়া করিলাম পিগুদান | 
চরদ্য বৎসর আমার নাহি রাজ্যের আস। 
এক রাত্রি কাসিতে আমি করিব বাধ ॥ 
রাম বলে মহারাজা! না কর [বসাদ-! 
বোনবাল করি ইথে দেহ ] আসির্বাদ ॥ 
বিস্তর বলিলাম লক্ষন না রহিল ঘরে। 


* বোনবাস এলে! মোর ছুখিবারে ।? 


মা সুমিত্রার প্রানধন লক্ষন গুনের ভাই | - 
মায়ের কোল সন্প.করি বোনে লয়্য| জাই ॥ 
রাজা বলে রাম জিবনে নাহি আস। 

কার বোলে কোথাকারে জাহ বোনবাঁস ॥ 
কত ছুথ পাবে রাম থাক মোর দেসে। 
জানকি লক্ষন লয়্যা না জায় বোন্বাস ॥ 
সংসারের ছুম্নভ আমি ক।দির রাজ1। 
গন্গাশ্রান কর নিত্য কর [সব পুজা ॥ 

দিববা স্থান দেখ রাম ভাগিরথির তির । 


সতিসাধ্য পতিব্রথ। ঝুঁরিছেন তাঁরা ॥ 
অধিলের নাথ রাম দেবাধিদেব! ৷ 
ভবনতে লয়্যা চল করি গিয়া সেবা ॥ 
বারানসির রাজ! সিংহনরপতি। 

গুমিজার পিতা লক্ষণ জার নাতি ॥ 
লোকমুখে নিপতি সুনিল সম্বাদ! 

পরিবার লয়্যা আইল করিতে আসির্ববাদ ॥ 
রাম সিত। লক্ষণে করিয়া সম্বাস। 
তিন অনার মুখ হেরি ছাঁড়িল নিশ্বাস 
ধন্ত ধম্ত দস্রথ কটিন তোর হির]। 

কেমনে বেন্দাছে প্রান বোনবাস দিয়া! ॥ 
রামকে লইয়! হৈল্য কন্দনের রোল। 
সম্বরিতে নারে কেহ নয়নের জল ॥ ' 
রাম বলেন পিতা মরেছে আমাদের সোকে। 


আজ্ঞা কর রঘুনাথ বোনাই কুটির ॥ 

শ্রীরাম বলেন রাজা এ লয় মমেতে। 

ভ্রমিব জতেক তির্থ আছে এ ভারথে ॥ 

ইত্যাদি ( পৃঃ ৮২-৯২ ) 
ইহার পর আস্তিক উপাখ্যান ও মাওব্যের 

কথ! উল্লেখযোগ্য। শেষের দিকে চাতকের, 
মাছরাঙা পাখীর ও মণ্ুঁকের উপাখ্যান পাঁওয়! 
যায়। পরে ফল আহরণের নিমিত্ত লক্ষণের 
মহাদেবের কদলীবনে প্রবেশ, হচুমান্‌ 
কর্তৃক লক্ষণের বন্ধন, রামের হাতে হস্থমানের 
পরাজয়, শিকরামের সংগ্রাম এবং পার্বতী 
কর্তৃক নিবারণ ইত্যাদি বর্ণিত। 
শেষ, 

আনন্দে লক্মন সঙ্গে চলিলা শ্রীহরি। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ J ৫৭ 


সনমুখে দেখে রাম রিস্তমুখ গিরি 
নানাজাতি বৃক্ষ্য দেখে পর্বত উপরু। 

ফল ফুলে পরিপুর্ণ অতি মনহর ॥ 

চারি দিগে সোভা' করে চন্দনের তর। 

সাবি সারি আছে আর দেবদার ॥ 

বকুল পলাস আর দেখিতে উর্জ্জল। 

আঁ্ব কাটাল আর নানাজাতি ফল ॥ 

পর্বত দেখি রাম হৈলা! আনন্দিতা । 

এই পর্বতে পাইব সুগ্রিব মিত। ॥ 

পদশ্রমে ঘাম পড়ে বহিয়! বদন । 

হাথে গাশ্ডিবান করি আইলা! নারায়ন ॥ 
লক্ষন সহিত উটে গাণ্ডীবান হাঁথে। 

উঠিয়া [ জান ] জানকিনাথ পর্বত রিস্তমুখে ॥ 
পর্বতের আনন্দের কথ! কে বলিতে পারে। 
ব্রহ্মার বাঞ্চিত পদ জাঁহার উপরে ॥ 

পর্বত উপরে প্রভূ হাথে গাণ্ডিবান। 

পর্বত উপরে দাঁগাইল রাম ॥ 

অঙ্গের বরন দেন ইন্দনিলমুনি। 

অর্পন নিজ্জিত রাঙ্গা চরন দুখাঁনি & - 
জু-ল]লিত জিনিয়! মৃনাল হাথের দণ্ড । 
দক্ষিনে অক্ষ্যয় দ্রন বামে কোদগ্ড ॥ 
সিংহপুচ্ছ জিনি উচ্ছ মদ্ধ দেসের সোভা। 
কত কোটি চন্দ্ৰ জিনি বদনের আভা ॥ 
রিস্তমুখ দেখি প্রভু রামের উল্লাষ। 

আরর্ কাণ্ড গাইল পণ্ডীত কিত্বীব।স।॥ 
কিপ্তিবাসের কথ! কেবল অমৃতের ভাগু ! 
এত ছুরে সমাপ্ত হৈলা আরর্ন কাণ্ড ॥ 
লিখীতং শ্রীহূর্থাগ্রসাঁদ ঘোশাল সাং শেনাই 
পণ জাহানাবাদ। 


পাপ 


9 


$৩৪ রামায়ণ_কিঞ্চিন্ধ্যাকাণ্ড। 
রচয়িতা--কৃত্তিবাস । 


বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকার, ১৪১ & 
ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা-- ১--৩১, ব্চীপত্র ১। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ৯ পঙ.ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ 
সাল। সম্পুর্ণ । 
রি 
আরর্েতে জানকি হারালেন মহাসয়। 
কিছ্বিন্দায় মৈহত্র লাভ কটক সঞ্চয় ৷ 

হরি হরি বদনে বল সর্বজন । 

কিস্কিন্দাকা অমৃতভাগ্ড করহ শ্রবন ॥ 
আকুণ হুইয়া ছুই ভাই জানকির সোকে। 
সুগ্রিব অন্তাসন রাম করেন রিস্তমুখে ৷ 
ভুবনমোহন তন্তু গাঞ্ডিবান হাথে। 

সুশ্রিব অন্তানন রাম করেন পর্বতে ॥ 

পঞ্চ বানর সুগ্রিব পর্বতে আছিল! । 

ছুই ভাইকে দেখি রাজ! চমতকার হৈলা। 
নল নিল স্থুসেন সম্পাত হনুমান । 

পঞ্চ পাত্র নয়্যা রাঞ্জা করে অনুমান ॥ 
রার্জ্য ভূম লয়্য| বালি ক্ষেমা না দিলেক । 
মারিবারে তরে হুই বির পাঠাইলেক এ 
নিকট হইল! আসি ছই ধন্কি। 

উপদেস ন! পাঁর চল লুকাইয়া থাকি ॥ 
রিম্তমুখে থাকি কেন পরান হাবাই । 

পঞ্চ জনায় চল মোরা পলাইয়! দাই ৪ 
হস্তি ঘোড়া পলায় মহিস গাঁগ্ডার। 

পঞ্চ বানর পলায় নাহিক নিস্তাব ? 

মপ্য, 

রাম বুঝাইয়া গেলা ফল আনিবারে। 
সর্মঘর পায়া! রাম কান্দে উচ্চ্যখরে ॥ 
পর্বত উপরে কান্দে প্রভু নারায়ন। 


৫৮ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


অন্বামুলম্বিত জট! ভুবনমোহন ॥ 

সঙ্করি সহিত সিব অন্ন পথে চলে। 
হেনকালে হুরপৃয়া হরিরে নেহালে ॥ 
অপরূপ পুরূস আশ্যযা দেখ হোথ!। 
বিশ্বয় ভাবিয়া সিবে কহে বিশ্বমাতা ॥ 
সুন দিব সকল সর্ববন্ত হও তুমি ৷ 

এক বাক্য এখন জিজ্ঞাসা করি আমি ॥ 
ধ দেখ আশ্চযা অপরূপ কায়। 

ধৈরজ্জ ধরিতে নারে ধুলায় লোঁটায় ॥ 
ছুর্বাদল স্তাম দেখি জুড়াইল দে। 
অতএব জিজ্ঞাসা করি এ জন কে 
হুর বলে হে-ছুর্গা হেমন্তের বি। 
পরিচয়ে -পার্বতি তোমার কাল কি & 
অভয়! এতেক সুন্তা আরবার কয়। 
ইহার বিত্বান্ত কথ! ন! বলিলে নয় ॥ 
এত সুনি আরবার কন সুলপানি। 

তব নাথ আমি দুর্গা মোর নাথ গনি | 
সুজ্যবংস দসরথ রাজার নন্দন। 

চারি অংসে আপুনি অর্মশ্মেছে নারায়ন | 
জশ্মিলেন জানি সে জনকের ঘরে। 
তারে বিভা করিলেন দেব গদাধরে ॥ 
পালিতে পিতার সত্য প্রভু আইল বোঁন। 
সঙ্গেতে সুন্দরি সিতা সঙ্গেতে লক্ষন 1 
লক্ষ্িরে লয়্যা গেছে লঙ্কার রাঁবন। 
কাতর হইয়! তেঞ্ী করিছেন ক্রন্দন ॥ 
স্থন পদাঁসিব সব [চনে] নিবেদি । 
অখিল ইশ্বর গুৰ তার হুর্থকি। 
বিশ্বনাথ বলিছে বাণ্সিক মুনি আছে। 
প্রভূ না জঙ্গিতে সে পুরান করাছে ॥ 
পুথি পুর্ন হেতু হৈল! ছর্কবাদল স্যাম । 
ভক্তবাঞ্চ! পুরাইতে কান্দিছেন রাম ॥ 


দুর্গা বলেন এ কথায় পৃতিৎ নহে চিএ! 


সিতারূপে সিগ্র তবে আসি পরিক্ষিএ ॥ 

সিজ্জগতি সঙ্করি সিতামুর্তি হইল । 

জানিতে জানকিবেস রাম পাসে গেল || - 

(পৃ* ১২২০১) 

শেষ, 

পাখা সারিয়া বসা সম্পা]তিনন্দন। 

দেখিয়া বানরগনের উড়িল জিবন ॥ 

আমার জস কিন্তি থাকুক তিন লোকে। 

মোর পিষ্টে চাপ সকল কটকে ॥ 

অঙ্গদ বলেন সুন আমার কাহিনি । 

উপায় করহ সবে সিতার বার্তা জানি ॥ 

তোমার পিষ্টে মোরা কেমনে হৰ স্থির | 

সাগরে পড়িলে খাবে মৎস্য কুদ্ভির ॥ 

বাহুবলে আমর! সমুদ্র হব পার। 

রাবন মারিয়া! করিব সিতায় উদ্ধার ॥ 

অনাথের নাথ রাম গুনের সাগর । 

পোড়া পাখে পাখ। উঠে বিশ্বয় বানর । 

পিতা পুত্ৰে প্রনাম করে বিরভাগের পায় । - 

পিতা পুত্রে ছুই জনে হইল বিদায় ॥ 


- বাপে পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর । 


বানর কটক গেল দক্ষিন সাগর ॥ 

কিিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাগ । 

সমাপ্ত হইল পুথি কিন্ধিন্দাকাণ্ড ॥* 
লিখীভং শ্রীহুর্থাগ্রসাদ ঘোঁশাল সাঁ* 


' শেনাই পণ জাহানাবাদ। 


১৩৫। রামায়ণ হন্দরাকাণ্ড। 
রচয়িতা কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গালা তুলোট কাগল। আকার 
১৪% ৪% ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,-১--৪৯, 
সুচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠার ৯ পঙক্তি। 


:লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পুর্ণ । 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ ৫৯ 


আরম, 


চারি কাণ্ড গাইল! গিত রামায়ন ভিতর । 


পাঁচ কাণ্ড সুন্দর গিত সুনিতে অন্দর ॥ 
বাপে পোপ পক্ষ্যরা! গেলেন উত্তর। 
কটক লয়! গেল৷ অঙ্গদ দক্ষিন সাগর ॥ 
তজ্জন গঞ্জন বানর ছাড়ে সিংহনাদ। 
সাগর দেখিয়া বানর গনিছে প্রমাদ॥ 
জনজন্ত কোলাহল সাগরের পানি। 
ত্ৰিভূবনে দেবতা বানবরূপ অপুনি ॥ 
জলন্ত দেখি জেন পর্বত প্রমান । 
সাগরের কুলে দেখি বানর দেয়ান ॥ 


মধ্য, 


এত সুনি উগ্রচণ্ড! কহে হনুমানে । 
তুনি মে রাদের দাস জানিব কেমনে॥ 
হনুমান বলে মাত! নিবেদন করি | , 
এই দেখ শ্রীরামের হাথের অগ্গরি | 
অঙ্গরি দেখিয়া দেবি কৈল্য নমস্কার। 
হনুমান উগ্রচণ্ড। কহে পুনর্বধার ॥ 
রান হরিয়াছে জি রামচন্ত্রের সিতা। 
বুঝিলাম রাবনে বিধি বিড়ৃম্বিতা ॥ 
মেই আমি সেই পিতা ইথে নাহি ভেদ । 
পুপ্ানে পণ্ডিতমুখে নাহি সুনি বেদ ॥ 
জেই জন উতপতি হয় অজনিসম্ভব। 
আত্তদক্তি অংমেতে জন্মিব সই সব ॥ 
দেই সিত। সেই আঁমি এতে নাহি মান। 
কৈলান চলিলাম আমি তেজি এই স্থান ॥ * 
আমারে হরিতে রাঁবনে হষ্টমতি। 
জানিলাম রাবনে হইয়াছে হুম্মতি ॥ 
রথুনাথে'বলিবে লক্কায় নাহি সক! । 
দঞ্ক কর হনুমান রত্বপুরি লঙ্কা ॥ 


এত বলি সিংহপিষ্টে দেবি কৈল্য ভর! 

কৈলাসে চলিলা দেবি জেখানে সন্কর ॥ ' 
(পৃঃ প২-ম১) 

অতি মনহর স্থান বিচিত্র গটন | 

পঞ্চ পাত্রে বসিয়া আছে বিভিদন ॥ 

ইষ্টমন্ত্র জপ তপ দেখিছেন সব। 

হন্ছ্মান বলে এই পরম বৈষ্টম | 


* বৈষ্টম হইয়া রামের দিত! নাহি রাখে। 


সহশ্ৰেক তাহার ভুবনে নাহি থাকে ॥ 

অতিকার ভূবনে প্রেবেসিল! হনুমান 

দেখি বিচিত্র 'আসনে বসি করে [হরি নাম] ॥ 

চন্দনে ভূসিত তুলসির মালা হাথে। 

জপিছে হরির] নাম তরিতে ভারথে ॥ 
“(পৃঃ ১০১) 


লক্কাপুরি খুন্দি কোথাউ ন! পাইল উর্দিস। 
রাজাএস্তঃপুরি জেয়্যা করিল প্রেবেস ॥ 
অতি মনহর দেখে রাজার অন্তপুরি | - 
দস হাজার ঘর তাহা সোভে সারি সারি ॥. 
তার মর্ধে ঘর এক পরম সুন্দর । 

নানা রত্বে ঘরখান করে ঝলমল ॥ 
পুষ্পসজ্যাঁর হইয়াছে গন্ধ আমদিত 1 

রৃত্ব পৃদিপ জলে চারি ভিত ॥ 

দেব দানবের কন্যা জথ! জে পার। 

স্ত্রী সজ্যাতে রাবন সুখে নিদ্রা যায় ॥- 

স্ত্রী সকল লয়্যা রাজ] নিদ্র! জায় সুখে । 
মন্দদ্রি রানি দেখে রাবন সনমুখে || 
সাত পাচ রানি তাহার কাছে দেখি । 
রাঁবনের কোলে জেন এই চন্্রামুখি ॥ 
নানা রত্বে ভূসিতা দানবহুহ্তা । 

হনুমান বলে ভবে এই রামের মিতা ॥ 
রাজা হৈয়া স্ত্রী গৌরব কে করে। 


৬৪ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


ভর পেয়্যা জানকি ভজেন লক্কেস্বরে ॥ 
দসরণের বধু দিতা জনক বিয়ারি। 
অন্যকে তণ্রীবে কেন হারিয়া গ্রীহরি ॥ 
কেমন বেস কেমন মুর্তি ধরে চন্ত্রামুখি। 
রামচন্তরের পৃ সিতা আমি না দেখি ॥ 

কে জানে প্রভূর ঠাঁঞি বিদায় হৈলাম। 
মুখে সিতার মুন্তি শ্রবনে না আ্বনিলাম | 
মলিন বস্ত্র পরিধান গায়ে পড়্যাছে মলি। 
রামসোকেতে পিতা হইয়া ছূর্বলি ॥ 
অস্তিচন্মসার হবে নাহি কোন বেন। 

সেই মিতা মা হবে সুনেছি সবিসেস || 
রাজার কোলে রাঁনিগন দেখ নয়ন ভর্যা। 
জানকি রাবন রাজার অপমান করে ॥ 

পৃঃ রাঁনিগন জত ছিল রাজার কোলে। 
চুন কালি দেয় সম্ভার হু গালে ॥। 

কার কানের কুণ্ডল লয় কার গলার হার। 
কাহার অঙ্গে পরাইল কাহার অকক্কার ৷ 
রাজার কোলে সুয়্যাছিল করা নানা বেস। 
পাচচুল্যা করে কার কাটে মাথার কেস ॥ 
কোন রানিকে নুয়াইল কোন রানি মুড়া। 
অঙ্গের বসন ভূন সব নিল কেডা ॥ 
রাবনের কোলে ছিল দানবছুহিতা। 

তাহার অপমানের আর ক কহিব কণা | 
বসন ভূদন কেড়্যা নিল জত ছিল গায়। 
রাবনের কেস বানে মন্দদারির পার ॥ 
দিতা না পাইয়া হন করে মনস্তাপ। 
পরনারিণরেসে কেমনে আবে পাপ॥ 

ঘর ছাঁড়ি বাহির হইল মনস্তাপে । 
বাহির হৈয়! সদ! রামনাম জপে ॥ 

(পৃঃ ১০২-১৯১) 

*, অপ্নিতে স্বৃত দিলে অধিক সে জলে ; 
কোপে কৰ্ম্প বান ম| বানরের বলে ॥ 


রাবন পাঁছু করি বৈসে আপনার মনে। 
আপন ইছার বলে কথ! রাঁবন রাজ! সুনে ॥ 
জনেকের বি আমি দসরথের বছ! 
রাম বিনে ত্রিভৃবনে আর নাহি কেহু॥ 
তাঁরে ভজি তারে পুজি সেই বেদমন্ত্র। 
তারে নাগি প্রান আমি রেখ্যাছি ছুরস্ত ॥ 
বলে ছলে রাঁবন তুই আমায় আনিলে হর্যা । 
দিবা রাত্রি তার রূপ দেখি নয়ন ভর্য॥ 
পাসরিতে চাহি আমি কৌসল্যা কিসরা। 
হিয়ার মাঝে জাগে রপ না জায় পাসরা ॥ 
জদি মাথায় করাত দিয়া কর খানি খানি। 
রাম ছাড়া অন্য রূপ আনি ত না জানি ॥ 
আপন হস্তে কেটে রাঁজ] কর ছুই খান। 
তথাচ ছাড়িতে নারি হর্ববাদলন্তাম ॥ 
ব্রাহ্মনের বেদবিস্। ব্রা্ধনেতে সাগ্রে। 
রামের পৃন্ধ জানকি অন্যে নাহি সাজে ॥ 
বাবন বলে ন! বল জটাধারি নাম। 
নিজ হস্তে কাঁটিয়! করিব দুই খান ॥ 
মারিতে কাটিতে চাহে নাহি করে দয়া । 
জানকি বলেন রাম দেহ পদছাঁয়া ॥ 
রাবনের প্রতাপে জানকির হৈল্য ত্রাস। 
সুননরাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাস 1%. 
(পৃঃ ১৪1১২) 
শেষ, _ 
এথা নকল কটক লইয়! শ্রীরাম লক্ষ্মন । - 
লঙ্কাপুরে জান রাম করি সুভক্ষ্যন | 
লঙ্ক/ জয় করিতে রাম জাঙ্গাঁলে গিয়! চড়ে। 
আগে পিছে ভলুক বানর সব নড়ে | 
গয় গবাক্ষ্য সরভ গন্দমাদন। 
মহেন্দ্র দেবজ্ আঁর সুসেন চন্দন ॥ 
ধৰ্ম্ম যুন্ীক লড়ে সুগ্রিবের সালা । 
এক টাঁপে কটক লড়ে জেন মেঘমালা ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৬১ 


খাদব কুমুদ লড়ে বির কুথন । 

ইজ্জজাল দধিকাল সম্পাতি অঞ্জন ॥ 

নল নিল নড়িপ অঙ্গদ হনুমান । 

সুসেন কেসরি আর মন্ত্রি জামুবান | 

ভূমি আঁকাষ জুড়ি জায় বানরগন। 

চরনের ভরে কম্পে পাতাল [ভূবন] ॥ 

বামে বিভিসন রামের সুপ্রিব দক্ষিনে । 

স্থৃত ক্ষনে পার হইল! লইয়া! বানরগনে ॥ 

নুবেল পর্বতে জেয়্যা করিল সিবির | 

ঠাঞ্ছি ঠাঞি রহিল সকল মহাবির ॥ 

সুবেল পর্বতে রাম করিল! বিশ্রাম। 

এত দূরে সুন্দরাকাণ্ড হইল সমাধান ॥ 

কিও্ভিবাস পণ্ডিতের মধুরসবানি। 

লঙ্কাকাণ্ডে বিরে বিরে হইবে হানাহানি ॥ 

০ লিখিতং শ্রীুর্থাপ্রসাদ ঘোশাল সাং 

শেনাই। 


১৩৬। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড । 
রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 
বাঙ্গাল তুলোট কাগজ। আকার, 
১৪৮৪৯ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১২২৫৫, সুচীপত্র 
২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ.ক্তি। লিপিকাল, 
সন ১২৩৭ সাঁল। সম্পূর্ণ 
আরম্ভ, 
আদিকবি বন্দিব বালমিক চরন। 
সে.1ক ছন্দে সধুকাণ্ড রচিল রামায়ন॥ 
রামায়ন বিক্ষ কৈল সাত কাণ্ড ডাল। 
চর্কিস হাজার গ্রন্থ ফল উত্তম রসাল ॥ 
মক ছন্দে রামায়ন পণ্ডিত প্রেবেসে। 
পাঁচালি করিল! পর্ভিত কির্তিবাসে॥ 


কিত্তিব(সের কথা কেবল অমুতের ভ - | 

কেবল অমৃতময় পুথি সাত কাণ্ড ॥ 

আদি কাণ্ড রামেন্ন জর্ম্ম সিতা দেবির বিভা। 
অভুধ্যাতে বনবাস ভরথে রাজ্য দিয়া! 
অরুন্নাতে জানকি হারান মহানয়। 
কিচকিন্দীতে মৈত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥ 
সুন্দরাতে সেতবন্দ কপি হইলা পার। 
“লক্কাকাণ্ডে রাবন রাজার সবংশে উর্দ্ধার ॥ 
হরি হরি বল রে সকল বন্ধু জন। 

লঙ্কাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন॥ 
অপুত্রের পুত্র হয় নিধনিয়ার ধন । 

শ্রবনে পরমানন্দ পাপ বিমচন ॥ 

বন্ধ গেল সিন্ধু রামচন্দ্র হইল পার। 
ত্রিভুবনের দেবতা সব দেয় জয়কার 1 

দেব হরিসে ফুল বরিসেপড়িছে রামের মাথে। 
রাম জয় দিয়া কপি নাচে উর্দ হাথে ॥ 

কিন্র গন্ধবর্ব আদি জতেক অপছ.ছ'র1। 
পুষ্প বিষ্টী করিছেন তক দেবতার! ॥ 

সুজ্য অস্ত্র গেল দিব! হইল অবসেষ! 
লঙ্কাপুরি জেয়ে হরি করিল গ্রেবেস॥ 


মধ্য,_ 
বিনয় করিয়া বলে বির্্ধ মাল্যবান। 

অতি ক্রোধ করিয়া রাবন পানে চান 
ভাল বোল বলিতে মোরে হইল সাত তাল। 
আপনাকে দিংহ বাস পরকে শ্রীকাল ॥ 
গড়,র গভে গাধা জন্মে নেউলে ইন্দুর 

হস্তি ঘোঁড়া প্রনবে উকাল কুকুর ॥ 

কুড়ি গোটা চক্ষু ইবে হইল অন্ধ! 
দেখিতে না পেলে জে সাগর গেল বন্ধ ॥ 
চর্দ জুগ হইল আমার দেখ আমার প্রমাই। 
সাগরে পাথর ভাসে কভু দেখি নাই। 


৬২ 


বনচারি হল্যা হরি জটা বাকল পর্যা 
সবংসে মারিবে হরি ধন্ুর্্বান ধর্যা ॥ 
ত্ৰিভুবনে তোমার সমান নাহি ভাগ্যবান। _ 
তোমা হইতে পাইলাম ছূর্বাদলম্তাম ॥ 
(পৃঃ ১২২) 
ধাৰ্ম্মিকে পরম ধৰ্ম্ম রাবন ওরসে জর্ম্ম 
বিরবাহু রাবনকুমার। 
মহাবির পরাক্রমে ইন্দ্র কাপে জার নানে 
মহাবল বির অবতার ॥ 
বিরবান ধর্মমসিল পাপ নাহি এক তিল 
ত্ৰিভুবনে বড় পুয্নবান। 
বৈষ্ণব জানিয়। আমি জুদ্ধ না করিহ তুমি 
আন গিয়। কমল নয়ান ॥ 
বিরবাছ বুর্ধমতি নিয়মেতে বিপ্র প্রিতি 
এক লক্ষ করে হরিনাম! 
লক্ষ হরিনাম লয়্যা ত্রাক্মনে দক্ষিন! দিয়া 
তবে বির করে জল পান।। 
রাম বলেন বিভিমন বৈষ্ণব এমন জন 
তবে আম না করিব রন। 
বিদ্তিসনে কহে ডাকি বৈষ্ণব জনেরে পিখি 
হেন বিরে দিব আলিঙ্গন ॥ 
বিরভাগে,এত বলি গ্রাণ্ডিবান ভুমে ফেলি 
জান রাম বিষ্ণু অবতার । 
রামপদ করি য়াস বিরচিণ কিপ্তিবাদ 
বিরভাগ দেয় জয়কার।*॥ 

(পৃঃ ৩১৷২-৩২৷১ } 
বিভিপন রনস্থলে কাঁটা মুগু করি কোলে 
নয়ানে গলিছে প্রেমধার। 
অন্তরে দারুন ছখ চুম্বন করয়ে মুখ 

মরি বাছা না দেখিব আর ॥ 
মুখে মুখ দিয়! কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে 
সুনিতে ভূৰিল কলেবর | 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির ব্বিরণ 


রূপে গুনে ধন্ত তুমি তোমার নাগিয়া আমি 
ঝুরিয়া মরিব নিরগ্তর ॥ 
তোম! পুত্র গুননিবি দিয়া কেন দিলা বিধি 
" বড় সেল রহিল মরনে। 
পুত্রের বদন হেরি কান্দে উচ্চন্বর করি 
কাহার নিসেধ নাহি মানে ॥ 
(পৃঃ ৮৯২) 
পঞ্চ বৎস্তরের রাম কপে গুনে অনুপাম 
তাড়কা মারিচ মারে বানে। 
কেবল জানকি ছলে ধনুক ভাঙ্গিল হেলে 
হেলায় পরুসরাম জিনে ॥ 
রাম খর ধুসন মারে মারিচের বিনাস করে 
কবন্দের কাটিল হুই বাছ। 
সরন পসগ! পায় ভজ রামের রাঙ্গা পায় 
রাখিতে নারিবে তোমা কেহ ॥ 
হেন লয় ময় মন ছাগ বাগে করে রন. 
নাহি দেখি নাহি সুনি কানে। 
দুর্জয় লঙ্কার গড়ে কুস্তকল্ন বির পড়ে 
হেন রামকে জিনিবে কেমনে ॥ 
(পৃঃ ১১৩২-০১৪।১) 
সম্পাতি বলেন ম! সুন তোমায় কই। 
সম্পাতি আমার নাম সুন তোমায় কই ॥ 
প্রভু রাম পাঠাইলেন তোমার গোচর। 
বাস্তভাণ্ড বাজে কেন লঙ্কার ভিতর ॥ 
এত সুনি কন মা! জনকনম্বিনি। 
বানের সংবাদ বাছা আমি নাহি জানি ॥ 
দিব! রাত্র জান নাহি অসকবনে থাঁকি। 
সয়নে সপনে সদ! রাম বলে ডাকি ॥ 
সরম! সিতার বামে বসিয়া আছিল। 
 ঈম্প(তিকে দেখে সরমা কহিতে লাগিল ॥ 
সরমা কহেন সম্পাতি করি পরিহার ।' 
প্রাননাথকে জেয়ে মোর কহগা! সমাচার ॥ 


বাঙ্গাল৷ প্রাচীন পুথির বিবরণ 


মহিকে মহারাজা এনেছে স্বরন কর! । 
রাম লক্ষন ছুই জনাকে আনিবেক হয়! ॥ 
এত সুনি কন মা জনকের বি। 

সিতা বলে সরম| গে! তবে হবে কি ॥ 
কি করিব কোথা জাব কি হবে উপায়। 
পোনার অঙ্গ জানকির ধুলায় লোটায় ॥ 
সরম! বলেন মা না করিহ সোক। 
রামচন্দ্র জম্মিমাছেন ছাড়িয়া গোলক ॥ 
ক্ৰন্দন সম্বব মা স্তির হয় তুমি । 

সংবাদ কানিয়া মা সিগ্র পাঠাই আমি ॥ 

( পৃঃ ১৫৫১-২ ) 
জানকি বলেন দেওর তোমারে সুধাই। 
তোমার সাক্ষাতে কি কহিলেন গোসাঞি 
, লক্ষন বলেন মা করি গো বিনয়। 
জে কহিলেন প্রভু তা কহিবার নয় ॥ 
লক্ষন বলেন সুন জনকের বি। 
রাম তোমারে ত্যাগ করিলে আমি করিব কি? 
এ কথা সনির নিত! লক্ষনের মুখে । 
বজ্জাঘাত পড়িল জেন জানকির বুকে । 
পড়িল কদলি জেন বৈসাঁখের ঝড়ে। 
লক্ষন ছাড়িয়া সিতা মু? হয়্যা পড়ে ॥ 
অজ্ঞান হইল পিতা মুখে নাহি রা 
জল ছাড়া মিন জেন আছাড়িছে গাঁ॥ 
বিস কাঁড়ে ব্যাধ জেন বিন্দিলা হরিনি। 
ধুলায় পড়িয়া! কান্দে জনকনন্দিনি | 

(পৃঃ২০ 1১) 
রাম পেরা রাঁনিরা সব করেন বিসাদ। 
ভরথে ডাকিয়া! রাম করেন সংবাদ ॥ 
রাম বলেন সুন ভরথ গুনের ভাই। 
ছুকৈকে কেন দেখিতে না পাই ॥ 
মা কাতর লঙ্জাতে। 
ছেন সভার পশ্চাতে ॥ 








জানকি লক্ষন সঙ্গে ধেয়া চলে রাম । 
কেকৈল়ের চরনে জেয়ে করিল প্রনাম ॥ 
বাছ পসারিয়! রানি তুলে নিল কোলে। 
সত সত চুম্ব খায় বদনকোমলে ॥ 
রাম বলেন লক্ষন কার মুখ চায় । 
মা অচে[তান হয়েছে মুখে জল দেয় ৫ 
রান বলেন মা আমার পানে চায়। 
“চেতন হইয়া মা মুখে চুম্ব খায় ॥ 
কেকৈ বলেন আমি হয়ে না মরিলাম | 
তোমা হেন পুত্র আমি বনে পাঠাইলাম ॥ 
মা হয়া রাম তোমায় দিলাম আমি দুখ । 
দেখ না দেখ না রাম চণ্ডালির মুখ ॥ 
জত দিন বনবাস গিয়াছিলে দুই ভাই। 
চর্দী বৎস্তর ভরথ আমাকে মা বলে নাই ॥ 
দিবা রাত্র ভরথ আমার দেয় গালাগালি। 
নগরের মাঝে আমি মাথা নাহি তুলি ॥ 
কলঙ্ক ঘুচায় বাছ! তবে প্রান রাঞি।' 
রাল! হয়ে প্রন! পাল নয়ান ভরে দেখি ॥ 
রাম বলেন মা তুমি না কর বিসাদ। 
বনবাস কর্যা এলাম তোমার আসির্বাদ ॥ 
(পৃঃ ২৩৪।১-২) 
শেষ, _ 
সন্ত সামন্ত আর অজুধ্যার প্রজা ৷ 
ফলে বিদায় করি দিল রাম রা ॥ 
অতি মনহর পুরি বিচিত্র গঠন। 
রাক্ষন কটকে তাঁহে রহে বিবিসন ॥ 
সুবন্েন্ পুরি বিচিত্র নির্শ্মান। 
আপনার সেনা লয়্যা রহিল! জান্বুবান ॥ 
বিচিত্র নিশ্মান পুরি অতি মোনহর। 
যুশ্তিব রহিল! সব লইয়া বানর ॥ 
গুহক আদি করি জত পারিসাদ। 
সকলে দিলেন রান রাজ প্রসাদ | 


৬৪ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


ভলুক বানর আর স্রতেক রাক্ষস । 
রামের প্রেমে বিরভাগ সভাই হুইল বস ॥ 
প্রিতিক্ষে প্রিতিক্ষে রাম সকলে দিল! বাসা । 
পরম সাদরে সভে করেন জিজ্ঞাসা 1. 
রামচন্দ্র] আজ্ঞা পাঁ়্যা ব্রত বিরভাগে । 
নান! দির্ব লয়! জোগায় জাথে জেবা লাঁগে | 
পিতিরি মাতিরি কুলের জত বন্ধু বান্ধব। 
সকলে বিদায় করে দিলেন রাঘব ৷ 
ভরথ সক্রঘন বিদায় করিল শ্রীহরি | 
আনন্দে আইলা রাম সিতা অস্তাঃ]পুরি ॥ 
লক্ষি নারায়নে করে ভোগ বিলাস । 
লঙ্কাকাও গাইল পণ্ডিত কিণিবাস ॥ * ॥ 
ইতি লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত ॥ 

০ এই পুস্তক শ্রীমত্য। মহারাঁদি আনন্দ- 
কুমারি ঠাকুরানি তস্ত পিত! শ্রীধুৎ গোপাল- 
চন্দ্র বাঁবুজী সহাসয়ের বাটিতে বসিয়া লেখা 
গেল.*-******* লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র বযু সা. 
অধিক! নেরপাড়া। 


সপ্ত 


১৩৭। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 
* বুচয়িতা--কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গাল তুলোট কাগ। আকার, 

১৩১৪৯ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা--১--১৩৩, 


১৩৫, সুচীপত্র ১1 প্ৰতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ.ক্ি। 


লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাঁল। খণ্ডিত । 
'আরম্ত,-_ 
আদি কৰি বন্দিব বান্দীকের চরন। 
মোলক ছন্দে নাত বাগ রচিল! বাঁমাঁয়ন ॥ 
রাম জন্মিভে ছিল সাটী সহস্ত বৎসর। 
তার পুর্ব পুপি রচিলেন মুনিবর ॥ 


রাম না জন্ঘিতে কৈল রাম য়বতার 

হেন মুনিপায়ে মোর কোটা নমস্কার | 

রামায়ন পুরান কৈলা সাত কাণ্ড ভাল। 

চল্লিস হাজার গ্রন্থ উত্তম রসাল ॥ > 

সোলক ছন্দে পুথি পণ্ডিতে প্রবেসে। 

বচন! করিলেন পণ্ডিত কিতিবাসে ॥ 

কিত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। 

তাঁর কণ্টে মুর্তিমান দেবি স্বরেন্বতি | 

জেমন গল্প! বয় য় স্রোত খরসান। 

তেমতি রচিল! কবি ভাঙ্গিয়া! পুরান ॥ 

কিত্তিবাপ রচিলা-করি য়মৃতের ভা । 

পুতক্ষে প্রতক্ষে রচিলেন সাঁত কাণ্ড ॥ 

রাম কাণ্ডে রামের জন্ম সিত্যা দেবির বিভা । 

যজধ্যা কাণ্ডে বনবান ভরথে রাষ্য দিয়া ॥ 
ইত্যাদি। ৮- 


৮ 


মধ্য, 

রাম সিংহাসন হইতে পড়ে মুখে নাই রা । 
জল ছাড়া মিন জেমন আছাড়িছে গা ॥ 
সভা! সহিত কান্দেন রাম করে হাহাকার । 
সার্থক সুমিত্রার গত্রে জনম তোমার ॥ 
বান্ধ পসারিয়া রাম লক্ষনে নিল কোলে । 
কৃত সুরধনি বহে রামের নয়নের জলে | 
সক্তিসেল নাগপাঁস বানের য়াঘাতে। 

কত না পাইলে দুখ গিয়া মোর সাথে ॥ - 
রাষ্য ভূম ছাড়িয়া ছাড়িয় নিজ নারি। 
নানা ছখ পাইল্যা ভাই হয়্য| বনচারি ॥ 
দারুন সেলের চিন্ন তোম! স্বা়্যান্ত বুকে। { 
যপূস য়ামার ঘুসিব সর্ব লোকে॥ 

সোকে হুখে ভাই তোমার অস্তি চন্ম দার 1- 
তোম! হইতে হইল মোর জানকির উদ্ধার 
ভাল মন্দ সামি কিছু বিচার না করিলাঁম। 
তোমারে ন! দিয়! রাষ্য আমি লইঙাম ॥ 
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৫ীহাউী-স্ণাা 


REE EOS 
সম্পাদক হী আগ্ততোব চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ এবং জু আননদকিশোর দাস এমএ 
অধিবেশন-সংখ্যা--৭। নিয়ে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকগণের নাম দেওয়! হইল, 
-৯। - বৌদ্বশাসনে রমণী, লেখক- শ্রীযুক্ত হিরপকুমার রায় চৌধুরী বি এ 
- ২। ভুল ( ব্যঙ্গাত্মক ), লেখক- শ্রীযুক্ত সুরেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
৩। মিরি জাতি (জাতি-তন্ব ), লেখক-_শ্রীযুক্ত গোপালকুষ্ণ দে 
৪1 বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ { জ্যোতিফ-তথ ), লেখক-্শরীযুক্ত তারকেশ্বর 
ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ. 
৫ | নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ( প্ৰত্ব-তত্ব ), 18 
৬। বলডার কাহিনী ( পুরাণ কথা ), লেখক-_শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন: 
৭। আঙ্গামী নাগা (জাতি-তত), লেখক- শ্রীযুক্ত ভাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল এম এস্‌ 
৮। কৈলাস পর্বত : ভৌগোলিক-তত্ব ), জেখক- শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ দেন 
৯। নেদি নাগা (তির ) লেখ জী ভা? হযেজানাখ মুদি এল এম এন 
১০। হা্তরস-্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্‌ এ 
১১। বড় গীত (গীত-তন্ব), লেখক- শ্রীযুক্ত পৌপালকৃষ্ণ দে 
১২। দুর্ষেযোদয় (জ্যোতিষিক ), লেখক-_শীষুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ 
১৩। তিব্বতে মৃতের সৎকার, লেখক-- শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন 
১৪1 বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, লেখক-_শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 


ললজস্প্ুত্ল-স্পা্থা। 
সম্পাদক-স্ভীযুকত সুরেন্্জ্জ রায় চৌধুরী 
সবন্ত-সংখ্যা-_-আজীবন-_২, বিশিষ্ট _৫, অধ্যাপক--৮, সহাঁয়ক--১৪, সাধারণ__১৪৩, 
ছাত্র_-৩০। 
অধিবেশন-সংখ্যা-৬। ই সকল অধিবেশনে পঠিত বন্দি ও লেখকগণের নাম 
নিয়ে দেওয়া হইল, , 
১! ভারত-দাহিত্য-সমন্তা (১ম ও ২য় অংশ)--স্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র 
২। সমাজপতির সাঁহিত্য-সেবা- » কালীপদ বাগছী 
৩। ধৰ্ম্ম ও-বিজ্ঞান (আলোচনা )- ৯ ক্্র্শনচন্দ্র বিভাভুষণ 
৪। গায়ের জোর বনাম মূনের জোর-- » গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য 
* €1 গায়ত্রী নামক উপহত পুস্তকের সমানোচন!। . 


পভ 


৪২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৬০শ বর্ষের 


এতত্তিন্ন অধিবেশনে শীযুক্ত সুরেন্দরচন্্র রায় চৌধুরী মহাশ-প্রদত্ত ছইটি প্রাচীন মুদা . 


প্রদশিত হয় এবং ৬পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৬অশ্থিনীকুমাঁর দত্ত ম্হাঁশয়ের পরলোকগমনে 
শোক-প্রকাশ করা হয়| ূ 

পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের সুবিধার্থে পরিষৎ একটি মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করিয়াছেন। 

বর্তমান বর্ষের আয়--২১৯।৯, গত বর্ষের উদ্ধত্ত-_-১৫১৩//৬, ব্যয় ২১৫৮৬, উদ্ধত 
১৫১৭/৯ | 


(৬৮ পিপিপি 


ভ্ঞাঙ্গলগ্টুজ-স্পাঙা 

- সভাপতি-_্ীযুক্ত শৈলেশ্বর সেন এম্‌ এ 

সহকারী সম্পাদক-_শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায় 

অধিবেশন-সংখ্য/া_৩। নিয়ে প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম দেওয়া হইল, _ 

১। সঙ্গীত- শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় 

২) প্রাচীন ভারতে বহুপতিত্ব_শ্রীষুক্ত নীলমণি আচার্য্য এম্‌ এ, বি এল 

৩। মধুস্থতি_ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সিংহ বি এন্‌। মাইকেল মধুহুদনের শতবাঁধিক স্থতি- 
সভায় আবৃতি ও বক্তৃতা হয় । 

৪। মাইবেল মধুসুদন (হিন্দী )- শ্রীযুক্ত সত্যমূৰ্তি বর্ম 

পুস্তক-সংখ্যা--২৮৮। 

গৃহনির্মাণের জন্ত কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। 


বাল্লাণসী-সণাছ। 
সন্ভাপতি--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ 
সম্পাদক--শ্ৰীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাধারণ-সদন্ত-নংখ্যা--২৩৫, অধিবেশন--মাসিক ৫, বিশেষ ২, মাসিক অধিবেশনে 
পঠিত প্রবন্ধ, 
১। পর্রিকা-বিভ্রাট-_মহাঁমহোপাধ্যান় শীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিষ্ভাবিনোদ এম্‌ এ" 
২। যাস্ক- শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শান্ত 
৩} দর্শন-শান্ত্রে বাঙ্গালীর চিন্তার স্বাতন্ত্য (১ম প্রস্তাব), ্রীযুক্ত হরিহর শাল্লী 
৪। ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্ধা--শরীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
৫। নৈষধ-চরিত্র ও শ্রীহ্ষ-্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ 
১ম বিশেষ অধিবেশনে-_৮জমচজ্জ সিদ্ধান্তভূষণ, ৬রায় পূর্ণেকুনারায়ণ সিংহ বাহাছর 
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এম্‌ এ, বি এল, ৬অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্‌ এ, বি এল, ৬পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাঁশব- 
গণের জন্ত শোক-প্রকাশ কবা হয়। 

২য় বিশেষ, অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মন্সখনাথ ভট্টাচার্য্য “কালিদাসের রচনা বৈদর্ভাঁ, না গৌড়ী” 
নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

পুস্তক-সংখ্যা--২৩৪৫ 

শাখার সম্পাদক নিজ ব্যয়ে পরিষদের নামে ত্রৈমাসিক “বন্সাহিত্য” প্রকাশ করিয়াছেন। 

বরোদার মহারাজ! শাঁখাঁপরিষৎকে এককালীন ১০০ দান করিয়াছেন। 


গত বর্ষের উদত্ত--২৩৭৪১২।০, বর্তমান বর্ষেব আয় ৬৭৫, ব্যযন ৪৪৫1১০, উদ ত 
৪৬৭/২৪০ । 


ন্েজিনীপুন্ন-সণাশী 
সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ 
সম্পাদক-_শ্রীযুকত ক্ষিতীশচন্ত্র চক্ৰবৰ্ত্তী বি এল 
সদন্ত-সংখ্যা--সাধারণ-সদস্ত_-১২৮, অভিভাবক--১০, অধ্যাপক--৩ 
অধিবেশন-সংখ্যা- সাপ্তাহিক ৩৬, মাসিক ৫, অভ্যর্থনা-সমিতি ২, নাট্য-সমিতি ৩, 
কার্য্যনির্বাহক-মমিতি ৯, পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতি ১২ মন্দির-নির্ম্মাণ-লমিতি ১, প্রবন্ধ-নির্ববাচন- 
সমিতি ৭, মোট ৭৫। 


পঠিত প্রবন্ধ 

১। শক্তিপুল্া--শীযুক্ত মনীষিনাথ বন্ছ সরস্বতী এম এ, বি এল 
২। প্রাণ ৬ 

৩। মৃত্যুর পর » 


৪। বঙ্ধিমচন্জের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী-_শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ৰনাথ দাস । 

৫। জ্যোতিশ্চন্সের জীবনী-শ্ীযুক্ত চারুচন্ত্র সেন 

৬। সন্তবাণী--শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ 

৭ | মাঁছরের চাষ_শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ চন্দ্র বি এল 

৮। বিজয়ার আলিঙ্গন--শ্রীযুক্ত অতুলচন্র বস্তু বি এল 

পুস্তক-সংখ্যা_-১০৩২, প্রাচীন পুথির সংখ্যা--১৪৭, সংগৃহীত মূর্তি ও প্রস্তর-ফলকের 
নাম__বিষুসু্তিবদধূধি, নাড়গোপাল সুতি, একটি ভগন মুর্তি ও মুসলমান 'সামলের শিলালিপি । 

শোক-সংবাদ--স্য্যকুমার অগন্তি এম্‌ এ, বি এল, সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গ ও দেবেন্্রনথি পন 
মহাশয়গণের মৃত্যুতে শাখার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । 

পরিষদ্‌ মন্দির-_মন্দির-নির্াণ তহবিলে ১১৭৩৷২৷ টাক! সংগৃহীত হইয়াছে, এবং আরও 
৫৮৮৯ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিযাছে। 
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(58 গাছ ববিয়ে (ড় কমতে উৰাত 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনীযিনাথ বন্থ সরস্বতী এম্‌ এ, বি এল । 

শাঁখা-বিস্তার-_চন্্রকোণায় এই শাখার প্রশাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে। 

বাঁষিক অধিবেশন--সভাপতি পরাগ রানা এতদ্যতীত ' 
কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিক যোগদান করেন। 

আফ়-ব্যয়-_-আয় ৩৭৮%৫, ব্যয় ৩১০1%, উদ ত ৬৮৮৫ । 


ভ্বীন্লা-স্পাহা 

সভাপতি-_রাঁয় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাল বাহাছুর বি এ, এম্‌ বি 

সম্পাদক- শ্রীযুক্ত ললিত্কুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল 
i সস্ত-সংখ্যা--৪০, অধিবেশন-দংখ্যা--১০, এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি 
পঠিত হয়” 

১। ভারতীয় সঙ্গীতের পাশ্চাত্য দেশে আদর লাভের উরি দিলীপ- 
কুমার রায় 

২। তিব্বত ্রমপ-বৃত্বাস্ত- জীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 

২... (অধিবেশনে ম্যাজিক ল্নের সাহায্যে চিত্রাদি প্রদর্শিত হয় ) 

৩। কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব ( বন্তৃতা ) শ্রীযুক্ত মন্মখনাথ চট্টোপাধ্যাষ কাব্যতীর্থ 

৪। সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের বহিবরণিজ্য- শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌ এ 

৫। ভারতের বহির্বাণিজ্য ও তাহার বর্তমান অবস্থাঁ-শরীযবক্ত রাষ ইন্দুভূষণ ভাঘুড়ী 
বাহাদুর | 

৬। বর্তমান গন্ত-সাহিত্য- শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্ৰ অধিকারী 

৭৭ কাব্য-রস-_ায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সাগ্ভাল বাহাদুর বি এ, এম্‌ বি 

৮। রামায়গ-প্রসঙ্গ--শীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত এম্‌ এ 

৯। শ্রীমতী অনুরূপ! দেবী-রচিত “মন্ত্র-শক্তি” সমালোচনা--শীযুক্ত নলিনীমোহন 
ব্ৰহ্ম এম্‌ এ f j 

১০। প্জীর মেয়ে ( কবিতা )_-জীযুক্ত নীহাররঞ্জন সিংহ 

একটি অধিবেশনে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহার বিনা উপলক্ষে জন 
ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায বি এল পবিদ্ায়-সম্তাষণ* পাঠ করেন। একটি অধিবেশনে এঅশ্বিনী- 
কুমার দত্ত এবং ৬পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়ঘয়ের জন্য শৌক-প্রকাশ কর! হয় এবং আর 
একটি অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ব্রঙ্ছ এম্‌ এ মহাশয়ের ০০০ 
উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সম্মানিত করা হয়। 

পল টাউিনহলে ও পাবি লাইক শাখার সনদ হয়। 


মিস 
[3 





সাংবৎসরিক ] কার্ধ্য-বিবরণ : ৪৫ 


জউউগ্রাম-স্ণাা 
সভাপতি-শ্ীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুধ এম্‌ এ 
সম্পাদক-_ শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ রায় 
অধিবেশন-সংখ্যা_-১৭, প্রবন্ধ-সংখ্য--২১, সদন্ত-সংখ্যা--১২১ এবং পুস্তক-সংখ্য! ৬৩৭। 


মভাপতি--রায় শীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর বি এ 

সম্পাদক- শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

অধিবেশন-সংখ্যা--২, স্দম্ভ-সংখ্যা--২০, আয় ৬০, ব্যয় ৫৫৮/১০ 

শাখার কার্য্যালয় ও পাঁঠাগার--ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ বি 
মহাশয়ের গৃহ! 





উভ্ভল্পঞ্পাভা। ( জুগলী )স্পাহা। 

সভাপতি-্রীযুক্ত ললিতমোহ্ন রায় চৌধুরী 

সম্পাঁদক- শ্রীযুক্ত ললিতমৌহন মুখোপাধ্যায় 

অধিবেশন-সংখ্যা-_২, নিয়লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয় 

১। সমবার়ের সাৰ্থকতা ধীযুক্ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 

২। সমবায়সমিতি-শ্ৰীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্সনাথ বন্যোপাধ্যাব। 

পুস্তক-সংখ্যা--১৫৫১। রর 

আঙ্র-ব্য়-_গত বর্ষের উদ্ধ ত--৩/০, বর্তমান বর্ষের আয় ৩০৭৫০১ব্যয় ৩০২, উদ্বৃত্ত ৯/৯ 

শাখার প্রকাশিত “উত্তরপাড়বিবরণ” ৪৬ খণ্ড পরম ছস্থ-সাহিত্যিক- 
ভাঙারে প্রদত হইয়াছে। 

জিউগ্তুজজস 1-স্পাহ্থা। 

মভাপতি-_মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নবন্বীগচন্্ দেব-ব্মপ 

সম্পাদ্দক- শ্রীযুক্ত গ্রকাশচন্্র দাস বি এল 

সভ্য-নংখ্যা--১২০, অধিবেশন-সংখ্যা-_-৯, প্রাচীন পুথির সংখ্যা ১*। এই শাখ! 
হইতেই প্ময়নামতীর গান” সংগৃহীত হয় ও তাহার সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বৈকুঠচন্্ দৃত্ত এবং শ্রীযুক্ত 
নলিনীকা স্ত ভট্টশালী এম্‌ এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে। 

ত্রিপুরা নগরে কোন ভদ্রলোকের গৃহে অষ্টকোণ প্রাচীন দুবর্ণনুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । 
তাহার এক পৃষ্ঠে “শলীগোপীনাথ সিংহ নৃপন্ত* ও অন্ত পৃষ্ঠে “শকাব্দ ১৫*৮* খোদিত আছে। 

স্থানীয় ততজ্ঞান-সমিতি-গৃহে শাখার কার্য্যালয় রহিয়াছে এবং টাউন-হলে সভাদির 
অধিবেশন হয়। 
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মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বাধিক স্থৃতি-উৎসবের টাদাদাতগণ 


শ্রীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর ৫২৯ 

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ৫ 
পা » নরেন্্রনাথ নাহা ৪-৯ 
রর হীরেন্দ্রনাথ দত. - ৪২৬ 
=» " প্রসন্নকুমার দাস গুধ ২২৯ 
jy গণপতি সরকার ৰিস্বারত্ব ২২ 
» - রায় চুণীলাল বস্তু বাহাদুর ২-৯ 
» মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২২ 
৮ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী ২২. 
» হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ১২৬ 
0) I হেমচন্দ্ৰ সরকার , ১ 
” খণগেন্পনাথ মিত্র ১৬ 
£ হেমেন্্রপ্রসাদ ধোষ ১ 
» বায় রমাপ্রদাদ চন্দ বাহাছুর ১২২ 
» ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়১-৬ 
১ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ২১২ 
» নিবারণচন্দ্ পায় ১-৯ 
2 যোগীন্ৰনাথ বন্থ ১৮ 
2 নরেন্দ্রনাথ মল্লিক ১, 
% জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ 
2 নলিনীরপ্রন পণ্ডিত FE 
» রায় যতীন্্মোহন সিংহ বাহার 1 


সস 


‘জীকিরণচন্দ্র দত্ত ীসূ্্কুমার পাল 
সহকারী সম্পাদক । j হিসাকরক্ষক। 


১1 
২ 
৩ 
৪1 
৫1 
৬ 
৭ 
৮7 
৯1 
১০1 
2১ 
১২ । 
১৩। 
১৪। 
১৫1 
১৬1 


ত্রিংশ সাংবতসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ 


চাদ ৬৭৪৯/০ 
৭৫২. 
প্রবেশিকা 
গ্রস্থাবলী বিক্রয় ৭২৪৩৬ 
be টি ৭4৭৬/০ 
পত্রিকা রর রং 
বিভিন্ন তহবিলের স্থুদ আদায় ৮১৫০৫ 
sata ME = 
স্বতিরক্ষার আয় 


পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায় ৩৬1/০ 


১৫1০ 

ঠা এ ৪৬৩1৯ 

হাওলাত নটি is 

EE ভামা ২৫৪1 

বডি ৯৯০২ 
পোষ্ট অফিস্‌ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত 

হিসাবে ফেরত জমা, ২০০২ 

১৩৪৯৭৯৮২ 


১ 
২। 
ত। 
৪1. 
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ন্্যন্ম 
গ্ৰন্থাবলী ১৯১২৮৬ 
BAL ১১৫৪/৩ 
পুস্তকালয় i ১৮৭০৩ 
পুথিশালা ৬৫৯৮০ 
চিত্রশালা ১৫৬১/৬ 
- 3৯১৮/৬ 
bbs ১০৮২৮৮৬ 
ওর ৬৫০২ 
উর লাইট ও পাখার নি 
ইলেক্টি ক হয বদল ও a 
বিজ্ঞাপনের কমিশন SS 
~~ 
ভৃত্যদিগের পোষাক Sol 
সরঞজামী ১৮৪৮০ 
ঘণ্ডর ; রা 
চর ৯৪৮৮৩ 
বদীয়-সাহিত্য-সন্মিলন ৩৪১৬৯ 
শ্বতিরক্ষার ব্যয় ১১৫৮৩ 
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ এ ২৫%০ 
৭৩ 
প্রদক.ও পুরস্কার নিক 
টা কমিশন ৩৫৭৪৩ 
সংবৰ্দ্ধনার ব ৩১৩1৯ 
সংবর্ধনা ব্যয় রি 
৯ io ৪০৯৩৬ 
দা নাদত লাহ রি 
আমানত 
পোষ্ট অফিস্‌ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক সঃ 
গচ্ছিত হিসাবে খরচ, 20 


৯8৩৮৯৮১১ 





8৮ .:_ বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষ্দের - উন 
কৈ , | 
গত বর্ষের উদ্ত্ব ২৫৬৩৩]১১ 
বর্তমান বর্ষের সাধারণ 
তহবিলের আয় ( বাঁদ ডাকঘর ভীরায় কু্ধলাল সিংহ 
হইতে জম! ) ১২৬৭৪৯২ কাৰ্য্যনির্বাহক-সমিতির স্থগিত দ্বাদশ 
| ৩৮৩০৮/১ অধিবেশনের সভাপতি । 
বাঁদ বর্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের i ১৯৩৩১ | 
ব্যয় ( বাদ ডাকঘরের গচ্ছিত 2 পরীক্ষায় হিসাব নির্ভুল দেখা গেল। 
অন্ত খরচ ) ১৩৯৮৩দ৬  (শ্ীঅনাথনাথ ঘোষ | 
5 উদত্ত ২৪৩২৪1/৭ টন মুখোপাধ্যায় 
উদ্ব, টাকার জায় হিসাবপরীক্ষক। 
১। সাধারণ তহবিল ১৩১৩%/১৭ ' ্রীগ্রফু্পনাথ ঠাকুর 
কোযাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট কোষাধ্যক্ষ ৷ 
মজুত ১০৬৭/০ ন 
রা জীঅমুল্যচরণ বিস্তাভূষপ 
হাশরের নিকট মুত সপ... ৪ 
কার্যালয়ে ডাকটিকিট শ্ীকিরণচন্্র দত্ত 
মুত ২৮৩ সহকারী সম্পাদক 
ডাকঘরে মন্ুত_ ৮৫/১০ আয়-ব্যয় বিভাগ । 
2, 2 ১৩১৩৮৮/১৩ “ শ্রীরামকমল সিংহ 
(২ বিশিষ্ট ভাঙার ২৩০১০৯ প্রধান কর্ম্মচারী । 
* কোম্পানীর কাগজ 
2 ১৪৮৮০, ভীহ্য্যকুমার পাল 
.. পোর্ট টি ডিবেঞ্ার ৫০০০২ ১ 
- টারমিনেবল্‌ ওয়ার লোন্‌ ১৯০৯২. ২*1২৩১ 
, ওয়ার বশ টড 
ডাঁকথরে মন্তুত ৭১৩7৯ 
২৩০১০৯ 





২৪৩২৪1৮৭ 


mB 


সাংবৎসরিক ] কাধ্য-বিবরণ - | 


১৩০০ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাঁদনের হিসাব 





গত বর্ষের হাওলাত দাদন 

















৮৪০০৯ দ তানি 
বর্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন _--৪০৯৬ 
৮৮২৩ 
+ বাদ বর্তমান বর্ষের হাঁওলাত 'আদায়_-__ ৪৬৩1৯ 
৪১৯৩৬ 
জায়-_ 
১1 শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্্যোপাধ্যায-_-_---৬০৯, 
২। , বিরাুদ্দিন দণ্তরী-___---_- ১০০৯. 
৩। রমেশ-ভবন কমিটি-------- ২৫৯৬ 
৪১৯৬ 
প্রীকিরণচন্দ্র দত্ত রীসূরধ্যকূমার পাল 
সহকারী সম্পাদক । হিসাব-রক্ষক । 


২০২৩১ 


১৩৩০ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব 





গত বর্ষের আমান্ত জমা জপ 
বর্তমান বর্ষে আমানত জম! = ২৫৪৪০ 


বাদ বর্তমান বর্ষেব আমানত শোধ---:--+৩৬৪॥ 


শসা পাশ 


a 
‘ 


২২৮৫০ 











বঙ্গীয়-সহিত্য-পরিষদের 
জায়-_ / 
১1 লীযুক্ত ুপেন্্রনাগ চট্টে(পাধ্যায-_---৬৬ 
২। বিদ্যাপতির পদাবলী বিক্রয় অন্ত 
জীযুক্ত শবৎকুমার মিত্র 
মহাশয়ের নামে জমা-_- ৭০ 
৩। পাচু জমাদার ( জামীন স্বরূপ )_ ৫০৯ 
৪। শ্রীযুক্ত ভবানীগ্রসাঘ নিয়োগ le 
( পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যষ জন্ত ) 
৫। পুস্তকালয়ে গচ্ছিত জন্তু ১৫৯২ 
৬। চাঁদা বাবদ-------- 7৯০ 
র ২২০ 
ভ্রীকিরণচন্জ্র দত্ত 
সহকারী সম্পাদক । 


[ ৩০শ বর্ষের 


খীনুর্য্যকুমার পাল 
হিসাব-রক্ষক । 
২০২৩১ 


পাখি 
পট ০৪ 


OM 
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১০৩১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ' 
| আম্ শব্যন্ন 
১। চাদা ৭৫০০২ ১। গ্রস্থাবলী মুদ্রণ 
২। প্রবেশিকা ১০০২ ২। পত্রিকা সুদ্রণ্‌ 
৩। পুস্তক ও গ্রস্থাবলী বিক্ৰয় ৭৫০৯৯ ৩ |. পুস্তকালয . 
৪ পত্রিকা! বিক্ৰয় ৭৫০৯ ৪1 পুথিশালা 
৫ | বিজ্ঞাপনের আয় ৫০২ ৫। চিত্ৰশালা 
৬। বিভিন্ন তহবিলের সুদ আঁদায ৮**২ -৬| বিবিধ মুদ্রণ 
৭। এককালীন'দান- . ৩০০০২ ৭! .ভাকম্াগুল 
৮। "স্বতিরক্ষার আয় 77 . ২০০২১ ৮। বাড়ী মেরামত 
| _ ২ ৯২ পুক্তক বিক্রয়ের খরচ আদায় ৫০২ ৯। ইলেক্টিক লাইট ও পাখা 
--১*৭- বিব্ধি আয় ৫০ ১০। এ তার বদল ও মেরামত 
- ১১।" হাওলাত্‌ আদাঁষ - - ৪৯৯৯ ১১। বিজ্ঞাপনের কমিশন , 
১২1. ছশ্থ-সাঁহিত্যিকভাগার 2৭১৯ ১২1 ভৃত্যদিগের ঘরতাড়া 
- 5 2৩। পদক ও পুরস্কার ২” ২ -৫*৯ ১৩। ভূত্যদিগের পোষাক 
১৪৭ _ গত বর্ষের উদ্ধত ১২২৮১ ১৪ । দপ্তর সরঞ্জামী 
মি | ১৫০১৮.১৫। নূতন আসবাব 
এ ১৬। গাড়ী ভাড়া 
ভ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১৭। বঙ্গীধ-সাহিত্য-সন্মিলন 
শীজ্যোত্্িন্্র ঘোষ - ১৮। স্বৃতিরক্ষার ব্যয় 
জীগিরিজা এরম দেন, , ১৯] পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন 
শ্রীমসূলাটরণ বিশ্ব ভুষণ - ২০1 ৬ খরচ 
শহেমচ্জ ঘোষ : ২১। দেন! শোধ 
শীকিরণচন্্র দত্ত * * ২২। পদক ও পুরস্কার 
২৫৩1১৩৩১ ' ২৩। বেতন 
টি. ২৪ কমিশন 
জ্রীহরপ্রনাদ শ্রী ২৫। বিবিধ 


সভাপতি । 
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৪০০৯ 
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১৫৩৬ ৭০ 





| মকরধ্বজের সহিত মুক্তাভন্ম প্রবালভম্ম, মৃগনাভি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট 
| উপাদান যোগে প্রস্তুত ৷ 


৷ | স্মৃতি, মেধা, বল ও বীর্য্যবর্ধক অত্যুত্কৃউ রসায়ন মাস্তক্ষ- 
| চালনাকারিগণের পরমহিতকারী মহৌষধ । 

| | অফ্টাহ ৪৯ অর্ধমাস ৬» একমাস ১২২ 

sl ( “মকরধ্বজের কথা” পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়। ) 
: 'সক্ক শ্ৰম্ববজ্ত ভাতা 
২৫৬ নং বহুবাজার ধ্তরীট, কলিকাতা । 








ik বৈশাখে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে 







স্থনির্ববাচি ত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রভৃতি সকলেরই চি জয় করিবে । 
প্রতিমাসে অনেকগুলি ছোট গর থাক্চে। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার 
&্‌ | উপন্যাস “অভিশপ্ত-সাধনা” প্রকাশিত হইতেছে ৷ প্রতি সংখ্যাতেই রঙ্গীন চিত্র ও 
অন্যান্য বনু চিত্র থাকে । এত স্থলভ মুল্যে এরূপ সুন্দর মাসিক পত্র আর নাই। 
বার্ষিক মূল্য ৩২ টাক। প্রতি সংখ্যা 1০ আনা! 


“র্বাশরী” কার্য্যালয়-১৬৪নং কর্ণওয়ালিস্‌ ফ্রীট, কলিকাতা 


পদ্নমধ, পদ্মসধু, 


বিখ্যাত চিকিৎসকগণের স্প্রসংশিত হাটখোল! দত্ত-বাটার পত্মমধু ভুবন- 
বিখ্যাত। চক্ষু উঠা, ছানি, দৃষ্টিহীনতা, রাতকাণা, ঝাপসা দেখা, জলপড়া, চক্ষু 
কর্‌ কর্‌ করা, লাল হওয়া, পাতায় পাতায় জুড়িয়া যা ওয়, চক্ষুত্থালা! ও অ্দদৃষ্টি, 
অদুর-দর্শন প্রভৃতি চক্ষের যাবতীয় পীড়া প্রশমিত হয় এবং চক্ষু ্সি্ধ ও শীতল 
রাখে ও জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়।-মূল্য প্রতি ড্রাম ১২ ৩ ড্রাম ২॥০, ডাঃ মাঃ 9/০ আনা । 


এন, দত্ত ব্রাদার্স, জন্মভূমি কার্য্যালয় | 
৩৯ নৎ মাণিক বন্ুর ঘাট 8, নিত | 


শা? ওত — 


দুঃস্থ-দাহিত্যিক-ভাণ্ডার 


কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয-দাহিত্য-পবিধদে ছুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাছাধ্য 
করিবার জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত ইইরছে। এ পর্যান্ত এই ভাগ্ারে শ্রীষুক্ত পুলিনবিহাবী 
দত্ত মহাশয় ২১০০২ দুই হাজার এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯২ টাকা দান 
-করিয়াছেন। এতত্যতীত নিক্ললিখিত পুস্তক গুপিব বিক্রালন্ন অর্ম এই ভ গাব জ্রম! হইবে ।-- 
(ক) বুন্শবন-কথা-শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী .দত্ত। মুল্য_-সাধাঁরণ পক্ষে ২1০ 
সদস্য পক্ষে ১%০ 
(খ) মেঘদুত ( মূল, অন্বয় ও প্যানুবাদ )--শৰীযুক্ত পাঁচকড়ি “ঘাঁষ । ১২ ও ॥০ 
(গ) পক্রতু-সংহারম্‌ (মূল, টীকা! ও পদ্যান্থবাদ) ৮ গণপতি সবকার বিদ্তারত্ব ১২ ১২ 
(ঘ) পুষ্পবাণবিলাষম, (মুল ও পদ্থানুবাদ ) ? বিধুভূষণ সরকার 1%০ 1%০ 
ডে) উত্তরপাড়া-বিবরণ * অবনীমোহন বন্যোপাধ্য।য় 1৭ | 


.৬- টাক্ী্ পল্িদ, গ্রন্থ ন্বিলী 

এখনও পাওয়া! যায়। এই বইগুলির মূল্য সস্তপক্ষে ১৫০ ও সাঁধারণপক্ষে ২২॥/০। কিন্ত 
পরিষদ্গ্রন্থাবলীর বহুরপ্রচারকল্পে সদস্তপক্ষে ৬ ও সাঁধারণপক্ষে ৭২ মূল্যে দেওয়! হইতেছে । 
--১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থল্রমণ, ৪1 তীর্থমঙ্গল, ৫1 বিষ্ণু 
মর্তি-পরিচয়, ৬|। গক্গামঙ্গল, ৭! জ্যোতিষ-দর্পণঃ ৮ | - ছুর্গীমঙ্গল,  ৯। নেপালে 
বাঙ্গাল! নাটক, ১*1 ধর্মপূজা-বিধান, ১১। সারদা-মঙ্গল,। ১২1 জ্ঞান-সাগর) 
১৩। মৃগনুব, ১৪। মুগলুন্ধ-সংবাদ, ১৫1 প্রাচীন পুথির বিবরণ ( ২য খণ্ড), ১৬। 
পদকল্পতরু ( ১ম ও ২য়-খণ্ড ), ১৭। শ্রীকুপঃবিলাঁস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯ 
স্যায়দর্শন ( ১ম ও ২য় খণ্ড )। i 





প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 


গঙ্গার পশ্চিম তীবে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬প্রীস্রীসদ্ধেশ্বরী কালীমাতার 
মন্দির । ইহা একটি বনুপুরাতন সিক্ধপীঠ এবং বালযোগপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। 
এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে ' দেবতা, সিদ্ধেশখ্বরী,--মহাকাল--তৈরব । ই, মা, 
আ” হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীবাট ফেঁশনের অদ্ধ মাইল পূর্বের মন্দির | 


সেবাইত--্ত্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় ! 


গ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দর্ত-বিরচিত 
রন্দাবন-কথ। 
সম্বচ্দে কতিপক্স মতামত 

“যেকূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইযাছে এবং তাহাতে গ্রন্থকাঁরের যে পরিশ্রম হইযাছে, 
তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নব......... গ্রস্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই । 
ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক”-_-“নবা ভারত”, চৈত্র, ১৩২৬ । 

"ইহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে......বর্ণনাকৌশল 
একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আঁশ! কর! যাইতে পারে, তাহ! এই গ্রন্থে জাজল্যমান।৮-_. 
ভারতবর্ষ”, বৈশাখ, ১৩২৭ । 

‘ ইহা.বৃন্দাবনধাঁমের এঁতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রনথ-**.** 
বুন্নাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত 
করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজেব উপকাব সাধন করিয়াছেন 1”-- 
"মানসী ও মশ্মবাবণী”, ল্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ । 

প্তীর্ঘযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর পাঁহাঁধ্য ও পবিচাঁলকেব কাজে লাগিবার মতন বই”-_প্রবাসী+ 
আষাঢ় ১৩২৭ । 

প্বুন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে ।”-__বঙ্গবাঁপী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭। 


“The author has patiently and 10005001005] collected the materials 
for his book, which has become intellectual feast to us and it would 
contribute to the addition to our literature”—‘‘The Amrita Bazar 
Patrika,”* Sth April, 1927 

“The author has spared 00 pains or expenses to make the book 
thoroughly 59751090915 to thoss who are interested in Brindaban—its 
past history and present position.”—‘“‘The Bengalve,” goth May, 1920, 

To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable - 
vademacum, to the stay-at-homez-reader an informing and entertaining - 
narrative, The author has a facile pen which makes his book such a 
pleasant reading.”—‘‘The Hindn Patriot.” 1gth May, 1920, 


বুন্দাবন-কথার মূল্য --২॥০ 
পরিষদের সদস্তভ-পক্ষে Sue প্রাপ্তিস্থান--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির 


* ডাকমাশুল স্বতন্ত্। 


০০০০৯ 





বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌ 


.অপ্রকাশিত-পদ-রত্বাবলী 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ সম্পাদিত 
ইহাতে বিস্তাপতি, চণ্তীদাঁস, গোবিন্দদাস প্রসৃতি জ্ঞাত ও জ্ঞাত বহুসংখ্যক 
পদকর্ভার ৬২৩টি উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকাঁমহ সন্নিবেশিত হুইয়াছে। 
ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদ্কর্তার . নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা সাহিতো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । 
পরিষৎ পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠ।ব্যাপী সুবৃহত ভূমিকায় পদবর্তগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, 
অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়-সুচী, পদ্-সুচী, রস- 
সুচী ও অর্থপ্রয়োগ-সম্বলিত বৃহৎ শব্দ-স্থচীতেই প্রায় ডবল-কলামে ৬০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে । 
স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটী অভিমতের কিয়দংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল 
বিশ্ব-বরেণ কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

“বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্ৰকাশ-কাৰ্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত 


উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন 1” 
সুপ্রসিদ্ধ “অম্ৃত-বাজার পত্রিকা” লিখায়ছেন,-- 

“The present work 48075885015 Padaratnaval!’ is an outcome of 
Satis Babu’s life-l ১06 labour and research in the field of Vaishnava 
Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as 1000 
as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis 
including poems by nearly thirty unknown ‘pada kartas’ and many 
beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas eto, 
the master-poets of the Padavali Literature, কক As we have 
not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha. this glossary 
compiled by a scholar like Satis Bubu will be simply invaluable to 
the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender 
our sincere thauks to the learued editur fur his arduous labour in 
bringing out this excellent collection cf Padavalis, 


সুপ্রসিদ্ধ “হিতবাদী” লিখিয়াছেন,-- 
‘এই পুস্তকে যে সকল পদ-রত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের 
উজ্জ্বলতা থে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমর! এই সংগ্রহে কেবল যে 
বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে ; অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও 
মুগ্ধ হইয়াছি।” 

প্রসিদ্ধ “প্রবাসী” লিখিয়াছেন, 
“সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু 
জ্ঞাত পদবর্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞতপুর্বব পদ্রকর্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় 
সংগ্রহ করিয়া এই পদ-রত্রাবলী প্রকাশ করিয়াছেন । * * * এই সকল অপরিচিত পদকর্তী- 
দের পদ বাস্তবিকই রত্বাবলী, অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত 
কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে” 


প্রাপিস্থান__গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দের পুস্তকালয় ও সংস্কৃত প্রেস 
ডিপজিটারী,কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রী, কলিকাতা । মূল্য ২২ ছুই টাকা । | 
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ডু ~ 


bis: ক | রতি ST" 


ছল সাহিতো a তন 
= [পূর্ব প্রকীশিতের পর], - 


কাযা পণ্ডিত 'পদ্মসিংহ মহাশয়ের ন্তাঁয় সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কার 
শাস্ত্রের পারদর্শী ব্যক্তি বিহারীলালের সমালোচক ও ভাষ্যকার হইয়া হিন্দীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইবাছেন।- -পণ্ডিত্রী রীতিমত ইংরেজীনবিশ না৷ হইলেও তাহার স্বতাব-সিদ্ধ 
সহৃদযতা ও রসজ্ঞতাই তাহাকে এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগেরও সমকক্ষ করিষ| 
তুলিয়াছে। তাই স্তর শ্রিয়ার্সন মহোদয়ের স্তাষ বিহারীলালের বিশেষজ্ঞকেও পণ্ডিতজীর 
তুলনাত্মক সমালোচনা পড়িয়া বলিতে হইয়াছে, "Ful! "of instructive informa- 
tion. Iam much interested in your comparison of the Sat-Sar with 
Hala’s Sapta-Satika and other works. "It throws বা a’ ‘new ” “light 
on Bihari” tLe রর 

পর্তিতজীর তূমিকা-ভাগটা ডবল "ক্রাউন SOC EOE RE Ot 
ইহাতে ‘বক্তব্য’ ১৬ পৃষ্ঠা, “দতদঈকা উত্তর, 'দতসদীকে আদর্শ গ্রন্থ, ‘অর্থাপহরণ-ৱিচার? 
‘সতদটঈকে দৌহে’ ও ‘প্রিৱেচনা-ৱিনোদ’ বিষয়ক আলোচনাপূৰ্ণ তুলনাখ্মক সমালোচনা ১৬ পৃষ্ঠ, 
যথাক্রমে গাখা-সগ্তশতী, আধ্যা-সপ্তশতী; অমক্লশতক, অন্তান্ত সংস্কৃত কবি ও উৰ্দু কবিদিগের 
কাব্যের সহিত তুলনামূলক “সতদঈকা! সৌষ্ঠর' ৫৭ পৃষ্ঠা, যথাক্রমে হিন্দী কবি কেশব, সুন্দর, 
সেনাপতি, তোষনিধি, পদ্থাকর, “ঘাসীরাম্‌, কালিদাস ও খানের কবিতার সহিত বিহারীর 
সতদঈ কাব্যের তুলনা, অন্তান্ত হিন্দী 'সতসঈ' কাবাগুলির সহিত-তুলনা, ‘শৃঙ্গারসতসঈ', 
“বিক্রম-সতসঈ” 'ও 'রতন-হজাঁরা' কাব্যগুলির সহিত তুলনা, বিহাঁরীর বিরহ-বর্ণন, অন্যান্য 
হিন্দী কবিদিগের বিরহ-বর্ণনের সহিত তুলনা; বিহারীলালের কবিত্ব ও ব্যাপক পাণ্ডিত্য, 
বিহারীলালের দোষপরিহার ও উপসংহার-এই বিষয়গুলির আলোচনা ১৬৪ "পৃ! পূর্ণ 
করিয়াছে। মূলতঃ ইহা .বিহারীলালের কাব্যের সমালোচনা হইলেও ইহ্‌! . পাঠ করিলে 
সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কোষ-কাব্যগুলির সন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ ও 
কাব্য-রসাস্থা্ন করা যায় ; সুতরাং ধাহারা & সকল কাব্যের রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদিগের পক্ষে পঞ্ডিতজীর এই গ্রন্থের ন্যাঁষ উপযোগী গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই-ইহা বলিলে 
অসঙ্গত হইবে নী । বিহারীলালের কাব্যের সমালোচনীয় পণ্ভিতজী যেয়প জনন্যসাধারণ 
রসজ্ঞতাঁর পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে কচিৎ কোনও স্থলে নিরপেক্ষতার ভাষ্য সীম। 
অতিক্রম করিতে দেখ! গেলেও তাঁহার তুলনাত্মক সমালোচনা ও “সঞ্জীবন ভাষ্য’ না পড়িলে 
“বিহারী-সতসঈ' কাব্যের সৌনর্য্য বেশীর ভাগই সুধী পাঠকেরও অনাম্বাদিত থাকিয়া যাইবে 
ইহা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। 
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এত পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা সত্বেও পণ্ডিতজী বিনয়ের জীবন্ত প্রতিমূর্তি । তিনি বছ স্থলেই 
সত্যের অন্থরোধে প্রাচীন টাকা-কারদিগের বহু ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিষা থাঁকিলেও তীহাঁদিগের 
প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধার জন্যই লিখিয়াছেন,__প্রাচীন্‌ টীকাকারে! নে ইস্‌ সমুদ্রকো অচ্ছী 
তর, ষথাঁশক্তি যথাসম্ভৱ মথ. ডালা হৈ, নয়ে টীকাঁকারোঁকে লিষে অপনী সমবা. মে কুছ, 
ছোড়, নহাঁ গষে হৈ, গ্রচীন্‌ টীকা খ্বকে। দেখ তে হুএ তো যহী মালুম্‌ হোতা! হৈ কি ইস্‌ খানকে 
সব রত্ন নিকালে জা! চুকে হৈ, অব কুছ হাথ, পল্লে ন পড়েগা, পর্‌ সর্বতীকা তণ্ডার কুছ এসা 
অলৌকিক্‌ র্‌ অক্ষয হৈ কি নীলক দীক্ষিতকে কথনাঙ্গুসার্‌ উস্মে' কভী কমী নহী' হৈ 
প্পস্ট্রেয়মেকন্য করেঃ কৃতিং চেৎ 
সারস্বতং কোশমৱেমি রিক্রমূ। 
অন্তঃ প্ৰবিপ্যায়মৱেক্ষিতশ্চেৎ 
কোণে প্রনিষ্টা কৱি-কোটিরেষা ॥* 
যহ_সৱ কুছ, সহী সহী, পর্‌ পহলে রহাতক্‌ পহুচ্‌ হো তর ন?” 
পুনশ্চ--ইস্‌ ভাষ্যাভাস্কী কুৎসিত কন্থা মেঁ কোই চমকৃতা হুআ৷ কীমতী টুক্ড়া কহী 
দিখাই দে তো রহ ইন্্‌হেঁ কী খান্‌ যা দুকান্‌কা হৈ। ভ্ৰান্তিযুকা ওঁর্‌ .অনোৌচিত্য-মৎকুণ কা 
দৌষ-দংশ বিদন্ধতাকে সুকুমার শরীব্‌ মেঁ কহী' চুভতা হুআ প্রতীত্‌ হোঁ তো উস্কে 
উৎপাঁদন্কা অপরাধে! লেখক্কা'অজ্ঞান্‌প্রন্বেদ হৈ, 
বনিক লা পলা অব বনি দিবা সেই সমালোচনার 
উপযোগিতা সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন,--“তুননাত্মক সমালোচনা” কে তৌর্‌ পর্‌ জো কুছ. লিখা 
গয়! হৈ উস্কী যথার্থতা মে' সন্দেহকা পুরা অৱকাশ, হৈ ক্যোকি য়হ. মাৰ্গ লেখক্‌কো স্বয়ং 
চুধ্, ভাল্কর্‌ নির্মাণ, কর্ন। পড়া হৈ, ইস্‌ পর্‌ কিসী “চন্তরিকা” যা “প্রকাশ” নে প্রকাশ, 
নহী ভালা, ইস্‌ মেঁ কিসী প্রাচীন লা নবীন্‌ টীকা সে রত্তী ভর্‌ য়া ইঞ্চ বরাঁবর্‌ সহায়তা উসে 
নহী’ মিলী। ইস্কী ভূলোকা উত্তর্দাধিত্ব কেবন্‌ উসী পব্‌ হৈ। আজ কল্কা সুশিক্ষিত, 
সমাজ, প্রনচীন্‌ টীকাওঁসে কুছ, ইস্‌ লিষে ভী সন্তুষ্ট নহী হৈ কি উন্‌ মেঁ তুলনাত্মক সমালোচনা 
সে কহী' ভী কাম্‌ নহী" লিয়া গা, বর্তমান্‌ শিক্ষিত সমাজ কী সন্ভা্ট কেরল্‌ শব্দার্থর্যাথ্যা, 
অলঙ্কার্নির্দেশ, র্‌" শব্ধা-সমাধাঁন্‌ সে নহী' হোতী, উন্কী ইস্‌ রুচিকা বিচার কর্‌কে হী 
ইস্‌ ন্রীন্‌ গুর্‌ ছুর্মম্‌ মার্গ মে” চল্নেকা ছঃস|হস্‌ কিয়া গয়া ভৈ ।” 
এই সুবিবেচন! ও সত্যপ্রিয়তার জন্ই *তিনি তাহার সঞ্জীবন-ভাষ্যের রচনা-পদ্ধতির 
পরিচয় দিতে যাঁইযা লিখিয়াছেন,_- 
*প্রাচীন্‌ টাকাণ্ডসে সত.সঈ সঞ্জীরন্কী রচনা মে জো অমলা সাহায্য মিলা হৈ, রহ. নাঁমো- 
লেখপূর্বক্‌ প্রীক়ঃ উন্হোকে শব্দে! মেঁ, কী অপ্নী ভাষামে লিখ, দিঘা হৈ। অল- 
গ্কারাদি নির্দেশ মে ইন্হোঁকে ভাৱোকো অভিব্যক্ত কর্নেকে অভিপ্রাষ, সে, কুরলয়ানুন্দ, 
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লক্ষণ সমন্বয়, কর্‌ দিয়া হৈ। 'গাথা-সপ্তশতী”, 'আর্য্যাসপ্তশতী” আদি ইস্‌ রিষষকে আকর্‌ 
রন্থেশসে দোহোকে উপজীৱ্য পদ্য উদ্ধৃত কর্কে যথামতি তুলনাত্মবক্‌ সমালোচনা লিখ 
দীহৈ। সমানার্থক্‌ সুক্তিমন! দে দী হৈ ৷” 
বিহারীলালের এক একটা দোহা যেকত গভীর অর্থপূর্ণ, তাহার নিদর্শমন্বূপ আমরা 
এখানে পঙ্ডিতজীর গ্রন্থ হইতে পূর্কোদ্ধ,ত মঙ্গলাচরণ-দোহাটীর ভাঁষ্যের কিষদংশ উদ্ধত করিবাম | 
“মেরী ভৱবাধা! হরৌ রাধা নাগরি সোয়। . 
জা তনকী ঝাঁই পরে স্যাম হরিত-ছুতি হোঁয় ॥ 
অর্থ-(সোয়) রহ পুরাণাদিপ্রসিদ্ধ পরছঃখ্-কাতরা ভক্তরৎসলা (রাধা! নাগরি)--নাগরী-- 
ভক্তোকে ভয়, হ্র্নে মে পরম্‌ প্ররীণ শ্রীরাধিক1 জী, (মেরী ভৱবাধা হরৌ) _মেরে জন্মমরণ কী 
পীড়া র্‌ দাংসারিক্‌ ছুঃখোঁক! দূর করে'। রহ রাধা জী কৈসী হৈ-(জা তনকী ঝাঁঈ 
পরে)--জিস্কী কায়াকী কান্তি পড়নেসে (স্যাম্‌ হরিতছুতি হোয়) শ্রীকৃষ্ণ জী হরে 
পরমানন্দিত হো জাতে হৈঁ। 
প্র! হোনা” মুহাৱরে মে' প্রসন্ন য়! খুশ_ হোনেকো কহতে হৈ। জৈমে কিসী অত্যন্ত 
স্েহপীল্‌ মিত্রকে ৱিষয়মে' কহতে হৈ কি রহ হুমে” দেখ কর্‌ হরে হো! জাতে হৈ। 
২--অথৱা --ব্রিন্‌ রাধিকাজ্গীকে পীতরর্ণকী কান্তি পড় নেসে শ্রীকৃষ্চদীক| স্যাম্‌ রঙ্গ 
হরা--(হরে রঙ্গ কা)__হো জাতা হৈ। পীলা ওর্‌ নীল! রঙ্গ, মিল্নেসে হরা রঙ্গ, বন্‌ জাতা! 
হৈ--য়হ প্ৰসিদ্ধ হৈ। 
হরিত্‌ রঙ্গ কী বাই (কান্তি-_ছাষা) মে সন্তাপ -হরণ কা সামর্থ্য সরণাধিক্‌ হৈ, ফির্‌ 
জিস্‌ ছায়া সেস্তাম্‌ (তমোগুণ) ভী হরিত- দুরে! কে শাস্তি দেনেরাল! বন্‌ জাত। হৈ 
উস্ক। স্বয়ং তৱবাধ! হর নেমে' অনুপম্‌ সামর্থ্যশালী হোন! উচিত হী হৈ! 
হরিতছ্যাতি ন চম্পক্রর্ণী রাধাকী হৈ ওঁর্‌ ন ঘনগ্তামৃকী। কিন্ত ইন্‌ দোনেকে-_রাধ! 
স্তামকে-_মেল্সে শাত্তিপ্রদ হরিতবর্ণকী উৎপত্তি হৈ, ইস্‌ অর্থ সে কবিক! ভাৱ য়হ ধ্বনিত 
হোতা হৈ কি শক্তি-ূন্ত ব্রন্ম, অথবা ব্রন্মরিরহিত শক্তিকী উপাসনা মে" শাস্তি'নহী হৈ। 
জো! ভক্তজন্‌ শক্তিবিশিষ্ট ব্রন্ধ অথরা সগুণ ব্রহ্মকে উপাসক্‌ হৈ, বহু ভববাধা সে ছুট কর্‌ 
শাস্তি পাতে হৈ। 
৩-_অথর “হর! হোন” ওর্‌ ‘সরস’ কহনা, এক্‌হী রাত হৈ। জিন্‌ পদার্থ মেঁ 'রস” 
হোতা হৈ বহী “হরা” কহলাত1 হৈ। জৈসে 'হরী টহনী” ₹-- 
‘জামে রস সোই হর্যে য়হ জানত সব কোয়,। 
গৌর শ্যাম দ্বৈ রঙ্গ, বিন. হর্যো! বনত নহি কোয়.॥” 
(নাগরীদাস জী) 
ইম্‌সে নহ ভার প্রকট হোতা হৈ কি রাঁধাজীকী ছায়!দে-কপাসে- শ্রীকৃষ্ণ “দরদূ* হোতে 
হৈ-“রসিক্‌ রিহারী'_কহলাতে হৈ। 
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৪--্জা তনকী ঝাঈ-_(জিদ্‌ রাধাকে অঙ্গকী, কান্তি) স্তাম্‌ পরে--(কৃষ্চকা-প্রতিবিদ্ 
পড়নে সে) হরিত-ছুতি হোই-হবী) হোতী- হৈ।”যহ উল্টাঁ (আধারাধেয়ভার- 
বৈপরীত্যাত্মক্‌) অর্থ-_“রিহারীরিহার কে কর্তা শ্রীর্াঁস জীক1 হৈ! 

. “মেরী ভৱবাধা* শবে উপাসকবোধক প্মেরী* পদ্‌সে-_“জগন্নাথন্তায়ং নি 
সমুদ্ধারসময়ঃ* কে : সমান্‌ অপনী অধমাতিশয়তা-দ্যোতন্‌ দ্বারা ইঞ্টদেরবকী নিরতিশষ, 
মহিমাকী ধ্বনি নিকল্তী হৈ। অর্থাৎ মুঝ জৈসে আদৰ্শ অধম্কী নিরবধিক্‌ তরবাধ! দূর্‌ 
কর্নেমে' বহী ্রীরাধারাধী জী সমর্থ--হৈ জিন্কী আরাধনাকে অভিলাষী ইন্দ্রাদিকে উপাস্য 
দেৱ ভ্রিলোকীনাথ, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌ ভী রহতে হৈ জিত্‌ন ভারী পাপী হো উসে পার্‌ 
উতার্ন্রোলা ভী উতনা হী অধিক্‌ সমর্থ হোন!” চাহিয়ে । তথা উপাস্ত দেৱতা শ্রীরাঁধা জীকে 
সাথ, প্রযুক্ত “নাগরী*-_ 

. (প্নাগরং মুস্তকে শুঠ্যাং ‘ৱিদঞ্চে' নগরোত্তৱে ৷” ছা ভী পাপাপনো- 


দন্পটুতাকা দ্যোতক্‌ হৈ। জিত.না কষ্টসাধ্য রোগী হোঁ উস্কে লিয়ে উতন! হী দি্যৌযধ- 


সম্পন্ন পীষূষপাণি বৈদ্য অপেক্ষিত্‌ হৈ। - 
 কারাপ্রকাশ কে ধ্বনিপ্রকরণৌদাহত-_. 
প্ত্বামস্মি বি বিছ্যাং সমৱায়োহত্ৰ তিষ্ঠতি। 
আত্মীয়াং মতিমাস্থায় স্থিতিমত্র বিধেহি তৎ” 


৮ 


পদ্যকে “ত্বাং ‘অসম’ ‘বিদ্যা আকাল লী রি | 


বৱক্ষিতৱাচ্য অর্থাস্তরমংক্রমিত-রূপ_ ধ্বনি হৈ। 
--দমেরী” পদক! অর্থ “মমতা” (পুত্র, মিত্র, কলত্রাদিমে' মমত্ব বুদ্ধি) কর্তে হৈ অর্থাৎ 

“মেরী” মমতারূপ ভৱবাধাকো হরো-। ক্যোকি সংসার্মে' “মমতা” হী অনর্থোকা মূল্‌ হৈ।» 

অতঃপর পৃত্তিতজী 'কুবলয়ান্ন” 'ভাঁষা-ভূষণ, প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থের কারিকা উদ্ধৃত করিয়া! 
এই দোহার “কাব্য-লিঙ্গ', 'পরিকর', “হেতু, ‘উল্লাস’ ও 'স্লোভাস' অলঙ্কারগুলির বিশ্লেষণে ছুই 
পৃষ্ঠার অধিক স্থান পূর্ণ করিয়াছেন ; এই অলঙ্কারের বিচার বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ পাঠকের 
সহজ-বোধ্য কিংবা প্রীতিকর হইবে না বিবেচনায় আমর! পরিত্যাগ করিলাম। পঞ্ডিতজী 
ইহার পরে উক্ত দোহার আরও ছুই রকম ভভি-রসাত্মক ও তিন রকম আদি-রসাত্মক ব্যাখ্যা! 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি! 


*৫-_অথরা- জিন্কে তন্কী ঝাঈ (জেমতিঃ) পড় নেসে--খধ্যান্মে' আনেসে-_শ্তামত্ব_ | 


“অন্ধকার্বিশি্ট তমোগুণ, যা দযান্ধকার; ৮ হরিত- দুর --হোকর্‌ 'ছ্যাতি-_ প্রকাশ ৱিশিষ্ট 
সত্বগুণ, চমক্‌ উঠতা হৈ। বহ রাধা মেরী ভৱবাধা হরো। ইস্‌ অর্থমে' ভী “কান্যলিঙগ” 
হী অলঙ্কার হৈ। 

(নোট ৮ বাহ আশঙ্কা হোতী হৈ কি অপ্‌নী ঝা সে ীষণকো হয়া করনা তে! তৱ্ৰাধা 
হরণকা পোষক্‌ নহী' হৈ, ফির্‌ অসম্বদ্ধ বিশেষণ, ক্যোঃ উত্তর মহ টাল বার 
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গাঁড় নে লাহ গচ হোনেনে এন হি বারা হল তাত নেই 
-দিৱ্য দেহ হোতা হৈ*-ব্যাির্ভী) . 

৬_অথবা-_কহী”- “রাধানাগর”--ওঁসা পাঠভী হৈ।- ইস্‌ দশামে শীকৃষ্ণপরক অথ 
অর্থাৎ ৱহ-“রাধানাগর” শ্রীরুষণজী, জিন্কী সূর্তিকী ঝলক্‌ পড়.নে সে-_ভ্জনেণীকে ধ্যানূ্মে 
শ্াম্‌ (কৃষ্ণ) কে আঁতে হী বহু (ভক্ত). অপ্‌ন| রপং- তঙ্প কর্‌ হরি-যূপ কো প্রাপ্ত হো 
উদারতা ৮ হৈ. 


পা 


j " ( মঙ্গলাচরণ কা শূন্লারপরক i 
বহতসে সন্ধদয্ন রসিকশিরোমণি ইস্‌ প্রকার্‌ রখে ফীকে ভক্তিভারনাভরিত, শ্রোল্রিয়- 
সমাদৃত, _বিরক্তজিজ্ঞাস্ুজনোচিত, মঙ্লাচরণ কো গুন্‌ কর্‌ নাক্‌ ভৌঁ চঢ়াতে হৈ গুর্‌ কহতে হৈ 
কি য়হ “গঙ্গাকী 'গন্যে মদার্কে গীত” কৈসে! বিলরীসে'শৃঙ্গারী করিকী শৃঙ্গার্ময়ী রচনা 


ক 


মে, জো পরমরিহারী গৌঁপিকাচীরহারী” রাধিকাহিদয়চারী শ্রীমুরারি র্‌ বৃষভান্ুছলারী 


শীরাধাপ্যারীকী রহঃকেলিয়োঁকে রহস্যোদ্ঘাটনার্থ রচী গয়ী হৈ, এস! ম্দলাচরপ, 'নিতাস্ত 
“অমঙ্গলাচর্*হৈ। ওর্‌ রহ ‘অমরুণ্তক’ কী শীস্ত-রস-পরক্‌ টীকাকো লক্ষ্য বকে কহে 
হএ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রদাদজীকে শব্দে! মেঁঁ 

প্রহসি রতিসময়ে প্রৌচ়বধুনাং বেদপাঠ ইব সহদয়শিরংশূলমুৎপাদয়তি ৷ 

এঁসে মহাঙ্কুভত্োকে সস্তোধার্থ শ্রীহরি তা oS 
পরিণয্বত কিয়া.হৈ, সো ভী হুনিয়ে 8 - . 

১--অথরা---নায়িক! (শ্রীরাধা) কে! মানিনী ঘেখ কর্‌ নায়ক (রী) প্রার্থনা (বিত 
খুশামদ্‌) কর্তে হৈ কি “হে রাধা নাঁগরি। মেরী ভৌ-(ভয়) বাধা হবো, অর্থাৎ তুম্হার 
মান্‌ (কোপ_-নারা.জগী) দেখ, কর্‌ মুঝে ভৌ (ভয়)--হৈ উস্সে:উৎপন্ন বাধ! (হঃখ) কে! 
হরো। অভিপ্রায়, রহ হৈ কি. মান্‌ ছোড়, প্রসন্ন হো জাও। (অগৃজী বাত. জর! গোপ্য 
হৈ, “পভ্য সমাজ” ক্ষমা করে, "অন্বাদী ন দুষ্যতি*--নায়ক মহাত্মা মান ছোড় নেকা ঢঙ্গ, 
রতাতে হৈ ওঁর কামকী ৱাত, পর্‌ আতে হৈ--"ক্যা কর্কে, “নোয়’”--য়া কো! অর্থ হমারে 
পাশ, শয়ন. করিকৈ 1” তুম্হারে তন্রী কান্তি পড়নে সে হমারা (শরীকৃষ্ণকা) জো ' য়হ 
হ্তাম শরীর হৈ সে! “সানন্দ হোত হৈ” কেন হো? হুআ হী চাহে! 5:5 

২--অথৱা--তুম্‌হারে -ভনকী ঝা (কাঁত্তি)' জব, মিলাপ কে (সমাগম্কে) সময়, হারে 
শরীর মে পড় তী হৈ তব্‌, হি শারদ, য়া টিভিতে কাম্"মো পল্লবিত 
হোত হৈ।» 

কামদের ওঁর্‌ শৃঙ্গাররন, দোনোকা - রা Ys সো. রই! প্সাধ্যৱসানা” লক্ষণা 
কর্কে-প্তাম’ পদ্‌ সে শ্যামরণ বিশিষ্ট ‘কাম য়া দাহ ক! গহণ কর্ন! চাহিয়ে। প্সাধ্যৱ- ” 
সানা” লক্ষণাকা লক্ষণ, মহ হৈ ই: - সহিহ 45 
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“্রিষধ্যপ্তঃ কৃতেহন্কস্মিন্‌ সা স্তাঁৎ সাধারসানিক1 1” বিষয়িণা__আরোপ্যমাণেন, অন্তঃককতে-- 
নিগীর্ণে, অন্তম্মিন_আবোপন্বিষষে সতি, সাধ্যবসানা স্তাৎ-- কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয়োলান )। 


অর্থাৎ জই রিষধিমাত্র-.( কেবল ‘উপমান’ পদ্‌--পণ্ড আদি ) ক! নির্দেশ কিযা জায়, 


ওর রিষ্য.-.( উপমেষ, দেরদভাঁদি ) কা ন কিয়া জায়, রই! পসাধারসাঁনা” লক্ষণা হোঁতী হৈ। 
জৈসে-“দেবদত্ত পণ্ড জাতা হৈ*_ এস! ন কহ কর্‌ “রহ পণ্ড জাত! -হৈ”_ইতনা হী কহা 
জায়, তো “পাধ্যৱদান!” লক্ষণ হোগী। ক্যোকি রই! ৱিষয়ী ( আরোপ্যমীণ )- পণ্ড 
পদ্সে অন্ত (আবোপ-বিষষ )--“দেরদত্ব' নিগীর্৭_€ছিপা হুআ) হৈ। ইপী প্রকার য়হা 
প্রকৃত মে “আরোপ্যমাণ গ্রামগুপসে “আরোপ্য' (স্তাম-রর্ণবিশিষ্ট) 'শূর্ঘার' মা ‘কাম’ লক্ষিত 
হোতা হৈ। 
৩-__অথবা-_তুম্‌হে দেখে ওব্‌ তুম্‌সে মিলে বিন! হমে কুছ নহী হব তা, চারে! ওর্‌ 
অন্ধকার হী অন্ধকার্‌ দীখত! হৈ, জব্‌ তুম্হারী প্রভা! পড় তী হৈ তব, হী শ্শ্তাম হরিত,- 
অন্ধকারাবৃত দিশা মেঁ ছ্যুতি_.প্রকাঁশ, হোত! হৈ। (“দিশস্ত ককুভঃ কাঠা আশাশ্চ 
হরিতশ্চ তাঃ) 1 
জিদ্‌ মে অত্যাসক্তি হোভী হৈ উস্কে বিন! সর্বত্র অন্ধকার হী প্রতীত, হোত! হৈ। 
ভর্তৃহরিজী লিখ তে হৈ 8 
‘সতি প্রদীপে সতাগ্ৌ সৎন্থু তাঁরারৱীন্দুযু । 
রিনা মে মৃগশারাক্ষ্যা তমোভূতমিদং জগৎ ॥' 
অর্থ--গ্রদীপ, অগ্নি, তারাঁগণ চন্দ্র ওর্‌ সর্য্য--ইন্‌ সব, জ্যোতিক্ান্‌ পদার্থোকে হোতে 
হুএ ভী মৃগনয়নী নায়িকাকে রিন! মেরে লিয়ে য়হ সার! সংসার্‌ অন্ধকা রম্য, হোঁ হৈ ॥ 
শুঙ্গার রদকী শ্ামবর্ণতামে প্রমাণ £-খামরর্ণোধ্যং ৱিষ্ণুদেরতঃ” (সাহিত্যদর্পণ, 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ) অর্থাৎ শৃঙ্গার কা বর্ণ “গ্রাম” শুব দেৱতা ‘ৱিষ্ণু হৈ॥ 
কাম্‌' কে শ্তাম্‌হোনে মে' প্রমাণ, স্বরূপ হিন্দী করি “কালিদাস, কীয়হ সুনর্‌ সুক্তি 
সহদঘ্‌ পাঠকৌ কে মনোরঞ্জনার্থ উদ্ধৃত হৈ। কাব্য-ম্ম্জ্ঞ দেখে কি শৃঙ্গার পক্ষকে দ্বিতীয় 
অর্থ (তুম্‌হারে তন্কী ঝাঈ জব মিলাপ কে সময়. হমারে শরীর্‌ মে' পড়তী হৈ) কা কা 
হী সাফ শন্বচিত্র ইন্‌ পদ্যমে' বিটা হৈ । ইস্‌সে অচ্ছা কালে গোরেকা মেল্‌ কহা ন দেখ 
হোগা != 
-  “্কুন্দনকী ছরী আবনৃসকী ছরী সে! মিলী 
| দোনভ্ুহী-মাল্‌ কৈ্ধৌ কুবলয়হার্‌ সে", 
কৈর্ধো চন্ত্ৰ-চন্দ্ৰিকা কলঙ্ক সে। কলিত ভট, 
কৈধেঁ রতি ললিত্‌ বলিত ভঈ মার সে'।। 
“কালিদাস' মেঘ মাহি দামিনী মিলী হৈ কৈেঁ 
অনন্কী জাল, মিলী কৈ্ধোঁ ধুম-ধার সে 


পক 


মন ৪৬৬৭] হিদ্দী-দাছিতভ্যে হিছাপীলালের “সভসটী* ১১৩ 


কেলি সমৈ কামিনী কন্হৈয়া সৌঁ! লপটি রহী 
কৈধৌ লপটানী হৈ ভুন্হৈষা অন্ধকার সেঁ| ৷” * 
পণ্তিতজীর ভাষ্য কিরূপ পাণ্ডিত্য ও নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের মীমাংসা-পূর্ণ, সুধী পাঠক এই 
একটি দোহার ব্যাখ্যা হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন ; সুতরাং আমরা এখানে আর 
ভাষ্য উদ্ধত করিব না; অতঃপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধে যখন আমরা বিহারীলালের 'সতসঈ” 
হইতে তাহার গভীর অন্তরষ্টি ও লোক-চরিত্রের পরিচায়ক নান! ভাবের বিচিত্র দৌহাবলির 
দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব, তখন বহুসংখ্যক দোহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন 
টীকা-কারদিগের মত-ভেদের মীমাংসার জন্ত আমাদিগকে পণ্ডিতজীর টীকা হইতে বনু 
স্থলই উদ্ভূত করিতে হইবে। মামরা অদ্য পণ্ডিতজীর গ্রন্থ হইতে আলোচ্য 'সতসটঈ' 
সম্বন্ধে তাহার সার-গর্ভ মত উদ্ধৃত করিয়া, "সতসঈ” কাবাথানি অনুবাদের অতীত হইলেও 
হিন্দীভাষায় অজ্ঞ পাঠকদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করার জন্ত উহার কতকগুলি দোহা, 
অন্যয ও বাঙ্গাল! শব্দার্থ সহ প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। 
| “সতসঈক! উদ্ভব 

“স্তসঙঈ' ওর্‌ 'সতসৈয়া শব্দ সংস্কৃতকে ‘সপ্ত-শৃতী’ ওর্‌ ‘সপ্তশতিকা? শব্দোক! রপাস্তর 
হৈ, জে! “সাত, সৌ পৰ্দ্যোকা সংগ্রহ” ইস্‌ অর্থ মে কুছ যোগ-রূঢ় সে হো গয়ে হৈ। 

বিহারী সে পূর্ব দো সপ্ডশতী প্রসিদ্ধ থী ; এক্‌ প্রাকৃত মে' সাতবাহন্-সংগৃহীত “গাথা- 
সপ্তশতী* ওঁর্‌ দুস্রী সংস্কতর্মে গোৱর্ধনাচার্য/প্রণীত “আর্য্যা-সপ্তশতী”। যদ্যপি “শীদার্কঙেয়” 
পুরাণান্তগত “দুর্গা-সপ্তশতী” ভী এক সুপ্রসিদ্ধ সপ্তশতী হৈ, পর্‌ নাম-সাদৃপ্তকে অতিরিক্ত 
অন্ত বিষয়, মেঁ সমালোচ্য সতসঈ সে উস্‌সে কুছ, ভী সামা নহী হৈ, ইস. লিয়ে ইস প্রসঙ্গ 
মেঁ উদ কী চর্চ! চলানা অনারগ্তক হৈ। গাথাদপ্তণতী গুঁব্‌ আর্ধ্যাসপ্তশতী য়ে দোর্নে! হী 
অপনে অপনে রূপমে নিরালী গুব্‌ অদ্বিতীয় হৈ। সদাসে সহৃদয়েকে হৃদয় কা হার্‌ রহী 
হৈ। ইন্মে' “গাথাসপ্তশতী” নে ৱিৱেচক বিদ্বানে মে অত্যধিক্‌ আদর্‌ পায়া হৈ। .উসকী 
আধীসে অধিক্‌ গাঁথাএ সাহ্ত্যিকা আকর্‌ গ্রস্থোমে উদ্ধত হৈ। ধ্বনিপ্ৰস্থাপনপরমাচার্যয 
শীমানন্দৱধ্ধনাচাৰ্যয নে অপ নে প্ধ্বন্তালোক*” মে, রাগ্দেৱতাৱতার্‌ ঈমশ্মটাচার্য্য নে “কাৱা- 
প্রকাশ” নে, গুর্‌ শ্রীতোজদের নে “সরম্বতীকণ্ঠীভরণ” মেঁ, গাথাসপগ্তশতীকী অনেক্‌ 
গাথাএ ধ্বনি ওর্‌ ব্যঞ্জনাকে উৎকৃষ্ট উদাহরণো মে উদ্ধৃত কর্কে গাথাওঁকী সরশ্রেষ্ঠতা 
প্রমাণিত, কর্‌ দী হৈ। য়ে প্রাকৃতগাথাএ' বাস্তৱ মে' প্ৰাচীন্‌ দাহিত্য-সমুদ্রকে অনৰ্থ 
রত্ব হৈ। ইন্‌ প্রাচীন প্রাকৃত রত্বোকে মুকাবিলে মে অনেক্‌ সংস্কৃত রত্রোকী রচনা সময, 
সময়, পর্‌ হুঈ, পর্‌ ইন্কী চমক্‌ দমক্‌কে সামূনে উন্কী জ্যোতি নই ব্রমী। প্রাকৃত’ 
ভাঁৱোকে! গ্রকটু কর্নেকে লিয়ে প্রাকৃত ভাষা হী কুছ সমুচিত সাধন্‌ হৈ। “আৰ্ধ্যা- 


- সপ্তশতীন্কক” কৰী গোৱৰ্দনাচাৰ্যা নে ইস. রাঁত্‌কো স্পষ্ট হী শ্বীকার্‌ কিয়া হৈ 


* সোনজুহী--পীলী চদেলী । কুবলয়-_নীল কমল । মার_কামদেব | জুন্হরো- জ্যোৎনা, চদ্নী। 


১১৪ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা আসো 
“বাণী প্রাকৃতসমুৱচিতরন্] বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা । 
রর নি্ানুরপনীরা কলিন্দকল্ের গগনতলম্‌ ॥* --(আপদপ৫২)। 

" অর্থাৎ ৱাণীকা কুছ, স্বভাৱ হৈ ফি রহ প্রাকৃত কাৱ্যমে' হী সরসতাকো প্রাপ্ত হোতী 
হৈ ওর্‌ মৈউসে বলাৎকার সে সংস্কৃত বনা রহা ই--উল্টি গঙ্গা বহা রহা হই, লিয়ে 
যদি বৈদী ( প্ৰাক্ৃতকে সমান্‌) স্বাভাৱিক্‌ সরদতা ইসূ্মে ন অ! সকে তো তব হৈ। 
বলাৎকার্মে রস কহ? 

ইস, প্রকার্‌ খুলে শব্দোমে প্রাক্কৃতকী প্রশংসা কর্নেবালে গোরবনীচাধ কোঈ 
সাধারণ, করি ন খে, অগৎগ্রসিত্ধ গীতিকাৱ্য “পীতগোৱিন্দ" . কে নির্মাতা জয়দেব মে 
উন্‌কে রিষয় মেঁ কহা হৈ-- 
“শৃঙ্গারোত্তরসংপ্রমেয়রচনৈরাচার্্যগোৱির্ছন- .. 
স্প্ধী কোইপি ন রিশ্রুত:” .. 
অর্থাৎ শৃঙ্গাররসপ্রধান্‌ উতর * করিত কর্‌নে মে আচার্য্য গোরর্ধনকা কো প্রতিদধনী 
নহা সুনা গয়া--উন্‌কে সমান্‌ শৃঙ্গাররস্‌কী রচনার্মে নিপুণ, করি ওঁর কোঈ নধী হৈ। 
গোৱৰ্ধনাচাৰ্য্য.নে স্ব্নং ভী অপনী রচনাকী লো খোঁল্কর্‌ পা রা হৈ নো রচনা" 
০০১০০) হৈ- 1 কি 7৭০ 
প্স্থণপদরীতিগতয়ঃ রাভিনা -স্থুরসাঃ) 
মদনাদয়োপনিষদ। বিশদা গোবৰ্দ্ধনস্তাৰ্য্যাঃ। ॥%(আ’স’,৫১)। ' 
“গাথাসপ্তশতী” কে অন্থকরণ্‌ মেঁ গোরর্নাচারধ্য- সে' পহলে ( ওঁর্‌ উন্কে পশ্চাৎ ভী ) 
কুছ, সংস্কৃত ' কবিযেঁ। নে আৰ্য্যা ছন্দমে ইস, চঙ্গ কী কাব্যরচনা 'কী থী, জিস কী ওর্‌ 
“গোবর্্ধনাচাৰ্য্য নে কঈ জগহ. ইশারা কিয়া হৈ। পর “আৰ্ষ্যাসপ্তশতীশকে সামনে উন্মে সে 
এক্‌.ন ঠহর্‌ সকী। 
গোৱৰ্্ধনাচাৰ্য্যকে- সমান্‌ ৃঙ্গারী কৰিয়ে! মে' এক্‌ “অমরুক”' কৰি র্‌ হৈ, জ্লিন্কা 

“শতক্‌* হজারৌমে এক হৈ, জিস্‌কী অপূর্বতা পর্‌ মুগ্ধ হোকর্‌ সাহিত্যপরীক্ষ্কোনে 
“অমককবেরেকঃ শ্লোকঃ প্রবন্ধশতাঁষতে” কহ দিয়া হৈ, অর্থাৎ জনক কমিক এক্‌ এক 
শ্লোক্‌ এক্‌ এক্‌ গরন্থকে সমান্‌ গম্ভীর ভাবো দে ভরা হৈ। " * 

জিস্‌ শৈলী পর্‌ প্রাকৃত “গাথাসপ্তশতী?য “অমরুশতক" র্‌ “আর্ধ্যাসপ্তপতী” কী রচনা 


+ মূলের পৃজগারোততর-সংপ্রমের' ইত্যাদির অর্থ গলি গোস্বামী লিখিযাছেন_পৃঙ্গাব এব উত্তরঃ শ্রেষ্ঠো 


ফন তন্ত সংপ্রমেয়ন্ত সামাগ্ত-নার়ক-নাযিকা-প্রার-বনিস্ত বচনৈঃ। 'সৎস্উৎকষ্ট + প্রমেয়-প্রমাণ-যোগ্য? 
প্রমীপ-সমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্বদ-শ্রেঠ বলিয়৷ ‘সৎপ্রমেয়' শব্দের বুৎপত্তি-সিদ্ধ+ রথ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ ঃ 
আধারণ নাধক-নাঁয়িক! ব্যতীত দিধ্য নারক-নায়িকাগণের আঁদি-রসাস্মক অবস্থা কবির, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতে পারে 
না_এজন্যেই শৃঙ্গারোত্তরাদি পদের অর্থ--আঁদিরস-প্রধান সাধারণ নায়ক-নায়িকার বাস্তব “( realistic) 
বৰ্ণন 1--লেখক । পু Lr 


শা Pe 


ঈন ১৩৩২] হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের “সতনইঈ” ০৬৫ 


হুঈ হৈ, উসে সাহিত্যকে পরিভাষার্মে মুক্তক* কহতে হৈ।' প্ধ্বন্তালোক” কে তৃতীয় 
উদ্ভোত্‌ মে কাব্যকে ভেদ্‌ গিনাতে হুএ শীআনন্দৱর্্ধনাচার্য্য.নে "মুক্তকং সংস্কৃ-প্রাকৃতাপত্রংশ- 
নিবদ্ধমূ।” কহ কর্‌ মুক্তককে ভাষা-ভেদ্‌সে বি কিষে হৈ- অর্থাৎ সংস্কৃতনিবদ্ধ, 
গ্রাক্ৃতনিবন্ধ, ওঁর্‌ অপত্রংশনিবন্ধ | 

এমুক্তক” পদকী ব্যাখ্যা শ্রীঙ্গভিনর শুপুপাদাচাধ্য নে ্ প্রকার কী হৈ 


*মুক্তমন্যেন নালিঙ্গিতং, তস্য সংজ্ঞায়াং কন্‌ ৷” 
“পুর্ব্বাপরনিরপেক্ষেণাপি হি ষেম ॥সচর্বন! ক্রিয়তে তদেব মুক্তকম্‌ ॥ 


অর্থাৎ অগ্‌লে পিছলে পট্যোসে জিস্কা সমন্ধ ন হো, অপনে বিষয়কা প্রকট্‌ কর্নে 
মে অকেল! হী সমর্থ ছো, ধঁসে পদ্যকো! “মুক্তক’ কহতে হৈ । জিস্‌ অকেলেহী পদ্যমে 
বিভার, অন্ভার আদি সে পরিপুষ্ট ইত্‌না রস্ভর! হো কি উস্কে স্বাদ্‌সে পাঠক তৃপ্ত হো 
জায়, সহ্দয়তাকী, তৃপ্তিকে -লিএ উসে অগলী পিছ লী কথাক! সহারা ন ঢূ'চ্‌না পড়ে, 
খসে অনূঠে পদ্যকা নাম্‌ "মুক্তক্‌” হৈ। ইদীকা নাম্‌ “উদ্তট্‌* ভী হৈ, হিন্দী মে' ইসে 
ফুট্‌কর্‌ কৰিতা কহতে হৈঁ। ইসী গ্রকার্‌কে পদ্য জিদ্মে' সংগৃহীত হৌ উসে “কোষ” কহতে 
হৈ। ্মুক্তকপ্কী রচন! করিত্বশক্তি কী পরাকার্ঠা হৈ, মহাকাব্য খগ্ডকার্য যা আখ্যায়িক! 
আঁদিমে যদি কথানকৃক। ক্রম্‌ অচ্ছী তরহ্‌ ৱৈঠ্‌ গয়৷ তো ৱাত, নিভ, জাতী হৈ, কথানকৃকী 
মনোহরতা পাঠকৃকা ধ্যান্‌ করিতাঁকে গুণদ্বোয_ পব্‌ প্রায়ঃ নহা পড়নে দেতী। কথা-কাৱামে' 
হজার মে দশ বীস্‌ পদ্য ভী মার্কেকে নিকল্‌ আয়ে তো৷ বহুত, হৈ। কথানকৃকী 
সুন্দর সংঘটনা, রর্ণনশৈলীকী মনোহরতা ওর্‌ সরলতা আঁদিকে কারণ “কুল্‌ মিলাকর্‌” কার্যকে 
অচ্ছেপন্কা প্রমাণপত্র মিল্‌ জাঁতা হৈ। পৰন্ত "মুক্তকৃ* কী রচনার্মে কৱিকো “গাগর্মে 
সাগর্* ভর্ন1 পড়তা হৈ। এক্‌হি পদ্যমে অনেক ভাৱোঁক! সমাৱেশ ওুব্‌ রস্ক। সন্নিরেশ 
কর্কে লোকোত্তর চমৎকার্‌ প্রকট কর্ন! পড় তা হৈ। এস! কর্না সাধারণ কৱিকা কাম্‌ 
নহী'হৈ। ইস্‌কে পিএ করিকা সিদ্ধদরস্বতীক শুব রণ্ৱাক্‌ হোনা আৱস্তক্‌ হৈ। মুক্তকৃকী 
রচনা মে রস্কী অক্ষুপ্রতী পর্‌ করিকো| পুরা ধ্যান্‌ রখনা পড় তা হৈ। গরু য়হী করিতাকা 
প্রাণ হৈ। জৈসা কি মুক্তকৃকে স্বন্ধমে' আনন্দৱৰ্্ধনাচাৰ্য্য লিখতে হৈ-- 

প্মুক্তকেষু হি প্রবন্ধেঘির রসবন্ধাভতিনিবেশিনঃ করয়ো দৃশ্ান্তে ৷ যথা ব্মরুকস্ত করেমুক্তকাঃ 
শ্গাররসন্তন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ গ্রসিদ্ধী এব ।” 

অর্থাৎ এক্‌ গ্রন্থমে জিন্‌ রসস্থাপন্ক1 পুরা প্রবন্ধ করিকো কব্না পড়তা হৈ ৱহী বাত, 
করিকে! এক্‌ মুক্তকৃমে'' লা কর্‌ রখ নী পড় তী হৈ। জিন্‌ প্রকার্‌ অমরুক্‌ করিকে “মুক্তক” 
শৃঙ্গাররস্‌কা! প্রৱাহ বহাঁনেকে কারণ প্রবন্ধকী (গ্রস্থকী) সমর্তা প্রাপ্ত কর্নেমে' প্রসিদ্ধ 
হৈ। এমুজ্তক্‌” মে অলৌকিকতা! লানেকে লিএ করিকো অভিধাসে বহুত, কম্‌ ওঁর্‌ ধ্বনি 
ব্যঞচনা সে অধিক্‌ কাম্‌ লেনা পড়তা ছৈ। রহী উসকে চমৎকার্কা মুখ্য হেতু হৈ। ইস 


NG 


১১৬ -  লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ও সা 


প্রকার্কে রসধ্বনিপুর্ণ কাৱ্যকে নির্মাতা হী বাস্তৱ মে মহাকবি” পদ্‌কে সমুচিত অধিকারী 
হৈ। ফির্‌ উন্কী রচনা পরিমাঁণ্‌ মে' কিত্নী হী পরিমিত, ক্যো ন হো। 


“প্রতীয়মানং পুনরন্যদের 
রস্বস্তি ৱাণীযু মহাঁকরীনাম্‌। 
যত্তৎ প্রসিদ্ধারয়ন্রাতিরিক্তং 
বিভাতি লাৱণ্যমিৱাঙ্গনাস্থ ॥৮ ( ধ্বন্যালোক-_-১।৪ ) 
অর্থাৎ মহাকৱিয়োঁকী বাণীমে' অভিধীয়মান-_রাচ্য অর্থসে অতিরিক্ত “প্রতীয়মান” 
অর্থ ধরণী চমৎকাঁরক্‌ ৱস্ত হৈ--দো কুছ, ইস্‌ প্রকার চমকৃতী হৈ দিন্‌ প্রকার অঙ্গনাকে 
অ্নমে' হস্তপাদাদি. প্রসিদ্ধ অরঘরেকে অতিরিক্ত লাৱণ্য । ইস্‌ কারিকাকে “মহাক্বীনাম্” 
পদ্কী র্যাখ্যা কর্তে হুএ শীমভিনৱগুধপাদাচার্য্য লিখ তে হৈ - 
“প্রতীয়মানান্প্রাণিত-কাৰ্ানির্মাণনিগুণপ্রতিভা- 
ভাজনত্বেনৈর মহাকৱিৱ্যপদেশে৷ ভৱতীতি ভাৱঃ ৷” 
অর্থাৎ প্রতীয়মান্‌ অর্থসে যুক্ত কাব্যনির্ম্মাপ কী জিন্মে' শক্তি হৈ, বহী 'মহাকবি' কহলা- 
নেকে অধিকারী হৈ। 
ইস্‌ নির্য়কে অনুসার্‌ মহাকরি' কহলানেকে লিএ রহ আরশুক্‌ নহী হৈ কি, সাহিত্য- 
দর্পণাদিমে বর্ণিত লক্ষণোসে যুক্ত ‘মহাকাৱ্য’ কা কোই বড়া পোথা বনারে তভী 'মহাকধি' 
কহলারে। রাজশেখরনে তো ইম্‌ প্রকার্কে রসম্বতন্্ব করিকো মহাঁকরিসে ভী বড়ী 
‘করিরাদ’ কী পদরী দী হৈ। যথা 
“্ৰন্ত তত্র তত্র ভাষাবিশেষে তেষু প্রবন্ধেযু তশ্মিংস্তস্মিংষ্চ রসে শ্বতন্ত্ঃ স কবিরাঁজঃ। তে 
যি অগৃত্যপি কতিপয়ে ৷” 
হুমারে বিহারী জগত্‌ কে উন্্‌হী কতিপয় করিরাঁজে' মে' হৈ'। 
বিহারীকে সম্বন্ধ মে” লেখ লিখতে হুএ অব্‌ তক্‌ জে! কুছ. রহ উপর্‌ লিখা গয়! সো সর্সরী 
তৌর্সে অপ্রাসঙ্গিক সা প্রতীত, হোগা, পর্‌ এস! নহী হৈ ; ইস্কী রহ! আরশ্তকতা থী। 
হে অভী আগে চল্‌ কর্‌ 'গাথাসপ্তশতী; “আর্যযাসপ্তশতী? গুর্‌ ‘অমরুশতক’ সে খাস তৌর্‌ 
পর্‌ বিহারী-সতনঙঈ কী তুলন! কর্নী হৈ, যাদি ইস্‌ তুলনা মেঁ বিহারী পুরে উত্র্‌ জার অর্থাৎ 
বিহারীকী কৰিতা। ইন্কী বরাবরীকী য়া কহী ইন্‌সে বঢ়ী চটী সিদ্ধ হো জায়, ইন্‌কে মুকাবিলে 
মেঁ উম্ক! পল্ড় কহ কুক্‌ জায় তো জো বাত সিদ্ধ হোঁগী উসে ক্যা অভিধাবৃত্তিসে কহনেকী 
আৱশ্যকতা হোগী 1”  * 


ক ক নি 


পৃহলে সময় মেঁ সংস্কৃতজ্ঞ ৱিদ্বানোনে সতসঈ পর্‌ সংস্কতকে গদ্য ওর পদ্য মে' তিলক্‌ ওর 


ৰব 


সম ১৩৩২] হিন্দী-পাহিত্যে বিহারীলালের “সতসঈ* ১১৭ 


অনুৱাঁদ্‌ কর্কে অপৃনী গুণগ্রাহিতা প্রকট কী হৈ সহী, .পর্‌ ইস্‌সে সং্ৃতজ্েণ মে 
সতদঈক! যথেষ্ট প্রচার নহী হু, এসে অনুবার্দে! দ্বারা করিতাঁকা মুলতত্ব অবগত কর্ন! 
অসম্ভব হৈ। বাস্তর মে কৱিতা অনুৱাদ্‌ করনেকী চী.জ হৈ হী নহাঁ।” 

বস্তুতঃ পঞ্ডিতজী তাহার অপূর্ব তুলনার সমালোচনা দ্বারা বিহারীলালের কবিতা যে 
কোন অংশে ‘গাথা-সপ্ভশতী’, 'আধ্যা-দপ্তশতী' বা 'অমরুশতকে”র কবিতা হইতে ন্যুন নহে 
অধিকন্ত ব্রর্রভাষার অতুলনীয় মাধুর্য ও ভাঁব-ব্যপ্রকতা হেতু বিহারীলালের কবিতায় এক 
অভিনব ও অপূর্ব আস্বাদন অনুভূত হয়, ইহা উত্তমরূপে প্রমাণিত করিরাছেন। এই 
রসাথ্বাদন অমুবাদ সাহায্যে সম্ভবপর নহে। তাই সাহিত্য-সেবক শিক্ষিত-সপ্প্রদায়ের নিকট 
আমাদিগের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, তীহারা অবিলম্বে ভারতের সার্বজনীন ভাষ! ( Lingua 
28008. ) হিন্দীর রীতিমত চর্চা আরম্ভ করুন এবং পগ্ডিতজীর সপ্ীবন-ভাষ্যের * সাহায্যে 
বিহারীলালের অতুলনীয় সতসঈ কাব্যথানির অনুশীলন ও উহ! বাঙ্গানায় প্রচার করিয়া 
মৈথিল-কবি বিদ্যাপতির তথাকথিত ব্রজবুলি পদাবলীর স্তায় ব্রজ্-ভাষার অদ্বিতীর কবি 
বিহারীলালের দৌহাবলীও বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গ-ভূক্ত করি৷ লইয়! বাঁঙগালা-সাহিত্যের 
রুত্ব-সুকুটে একখান! অসূল্য হীরক-খওড সংযোজিত করুন। 

আমরা নিম্নে বিহারীলালের “দতসঈ কাব্যের নান! স্থান হুইতে নানা ভাবের কয়েকটী 
দোহা অন্বয়.ও বাঙ্গাল! অর্থ সহ উদ্ধৃত করিলাম £- 


“মেরী ভৱবাধা হরে রাধা নাগরি সোয়। 
জা তন্কী ৰা'ঈ পরে' স্যাম হরিত-ছুতি হোয়॥” 

(মঙ্গলাচরণ )। সোয় (সেই ) নাগরি ( নায়িকা-রত্ন ) রাধা (শ্রীরাধা ) মেরী ( আমার ) 
ভববাধা (সংসার-যাতনা) হরে (হরণ করুন), জ! (বীহার ) তনকী (শরীরের ) বাঁ 
(কান্তি) পরে (পতিত হইলে) স্তাম ( স্তাম-বর্ণ শ্রীকৃষ্ণ) হরিত-ছুতি ( এক- 855 
কান্তি, অন্ত অর্থে হরিদর্ণ ) হোয় (হয়েন )। 


টা নিশা কী বলক ঝলক্যো জোবন অঙ্গ। 

দীপতি দেহ ছুহন মিলি দিপতি তাফুত| রঙ্গ ॥? 
(নায়িকার বঃদদ্ধির বর্ণন1)। মিস্থতাকী (শৈশবের) ঝলক (শোভ1) ন ছুটী 
(ছোটে নাই), জোবন (যৌবন ) অঙ্গ ( অঙ্গে ) ঝলকেটী ( শোঁভ! দিতে আরম্ভ করিয়াছে ), 
দুহুন ( শৈশব ও যৌবন--উভয়ের ) মিলি ( মিলনে ) দীপতি দেহ ( দেহের কান্তি) তাফত। 


রদ ( ধূপছায়া-কাপড়ের স্কাষ ) দিপতি ( শোভা দিতেছে)! 


* “বিহারী-সতমঈ- _স্গীবন-ভাঁষ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, পণ্ডিত গদ্মসিংহ শৰ্ম্মা প্রণীত। নায়কনগলা। | 
চান্দপুর পোঁঃ ( জিল!--বিজনৌর U. 2.) ঠিকানার গ্রস্থকারেব নিকট ৪* মুল্যে প্রাপ্তব্য। 
i 


4 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অ সংখ্যা 


‘ইক ভীজে চহলে পরে বুড়ে বহে হজার। 
কিতো ন ওঁগুন জগ করত নন বৈ চঢ়তী বার ॥১ঃ 


(যৌবন-বর্ণন])। ইক ( এক-স্গন অর্থাৎ কেহ কেহ) ভীজে (ভিনিয়া যার), (কেহ 
কেহ) চহলে পরে (দল্দলে কর্দমের ভিতর ঢুকিয়া যায় ), (কেহ কেহ) বড়ে (ভূবিষ! 
যায়), (আর) হাজার (হাজার হাজার লোক ) বহে ( ভাসিয়া যায়); চচ়ঠী নৈ ( ৰৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত নদী, ) (এবং) চড়তী বৈ বার (বৃদ্ধি অর্থাৎ যৌবনের বয়স প্রাপ্ত বালা) কিতে 
(কত) উততন ( দোষ অৰ্থাৎ অনিষ্ট ) ন করত ( না জন্মায় ? )। | 

“কচ-স্মেটি কর ভুক্জ উলটি খএ সস পট ডারি। . 
- কাকে মন বীধৈ ন য়হ জুরে! বাঁধনি হারি |” 


. (স্ন্দযীর কেশ-বন্ধন-বর্ণন! )। কচ (কেশ) কর (কর EEE হর 
ধরিয়া ), ভুঙ্গ (বাঁছ) উলটি ( পাছেব দিকে উল্টাইয়া ), লীসপট ( মাথার কাপড়টুকু ) 
খএ ভারি ( কীধের উপরে ফেলিরা ), সহ (এই): জুরে বাঁধনি হারি নি নিয়? 
কাকে ( কাহার ) মন ন বীবৈ (মন না বন্ধন করে?) ।' 
_ প্দৃন লগত বেধত হিয়ো বিকল করত অজ আন।  ' 
য়ে তেরে সব তেঁ বিষম ঈছন তীছন বান ॥» 


(নায়িকার প্রতি নায়কের পরিহাস-উক্তি )। দৃগন (নয়ন-যুগলে ) লগত (লয় হয় ), 
(কিন্ত) ছিয়ো (হৃদগ ) -বেধত (বিদ্ধ করে) (এবং) আন (অন্ত ) অঙ্গ ( অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ) 
বিকল করত (বিকল রুরে-)) ( স্থতরাং)- তেরে (তোমার) তীছন (তীক্ষু) ঈছন 
রান (দৃষ্ট-রূপ বাণ ) সব তে (সকল প্রকার অস্ত্র হইতে.) বিষম ( ভয়ানক )। 


“বাটে জানি ন সংগ্রহে মন মু'হ নিকসে বৈন। 
য়াহী তে মানে! কিয়ে বাতন কো বিধি নৈন ॥” 

(নয়নের ভাষার অপূুর্বতার বর্ন )। মু'হ নিকসে (মুখ হইতে নির্গত) বৈন (বচন) 
বঠে ( এক-অর্থে উচ্ছিষ্ট, অন্ত -অর্ধে_মিথ্যা )' জানি (জানিয়! ), (উহার) সংগ্রহে 
(গ্রহণে) মন ন (ইচ্ছা হয় ন!) ; মানে! (মনে হয়) যাহী তে (এই কারণ হইতেই ) বিধি 
(CCR TT Ce CECT 


«কহত নটত রীঝত খিঝত মিলত খিলত লজিয়াত। 
ভরে ভৌন মেঁ করত হৈ নৈনন হী পে বাঁত।৮ 


(নয়নের ভাষা-বর্ণন )। কহত ( কথা বলে অর্থাৎ মনের কথ! প্রকাশ করে.), নটত 
( মান! করে ), রীঝত (হর্ষ প্রকাশ করে), খিঝত ( খেদ প্রকশি করে), মিলত ( মিলিত হয়); 


সন ১৩৬২ ] ছিম্দী-সাঁহিত্যে বিহারীলালের “সতসঈ” ১১৯ 
খিলত (বিকসিত হয় ) ( এবং ) জজিয়াত ( লজ্জিত হয় )) ( এই প্রকারে) ভরে (জন-পৃর্ণ ) 
ভৌন মে" (ভবনে ) নৈনন হীর্সৌ (শুধু নেৱ্ৰ-যুগল দ্বারাই ) বাত করত (বাক্য কহে )। 
“কপ্রনয়নি মঞ্জন কিয়ে বৈঠী ব্যৌরতি বার। 
কচ আগুরিন বিচ ভীতি দৈ নিরখতি নন্দকুমার॥৮ 
(জীরাধার স্নানাস্তে শ্রীকষ্ণ-দর্শন )। কলঞ্জনয়নি ( কমল-নয়নী ) (ভ্রীরাধা ) মঞ্জন ( স্নান ) 
কিয়ে (করিয়া) বৈঠী ( বসিযা ) বার (কেশ) ব্ৌরতি ( আন্গুল দিয়! আ'চড়াইতেছেন) 
(এবং) কচ অগুরিন বিচ (কেশ ও আঙ্গুলগুলির মধ্যে) ভীঠি (দৃষ্টি) দৈ (দিয়া) নন্দ- 
কুমার (নন্দ-নন্দন শ্রীকষ্ণকে ) নিরখতি ( দেখিতেছেন )। 


“বরন বাম সুকুমারতা সব বিধি রহী সমায়। 
পঁখুরী লগী গুলীবকী গাল ন জানী জায় ॥” 

(হ্ন্দরীর কপোল-বর্ণন )1| বরন (বর্ণ) বাস ( সুগন্ধ ) স্কুমার্তা (কোমলতা )_- 
সব বিধি (সকল প্রকারে) সমাগ (সমান হইয়া ) রহী (রহিয়াছে); (হ্ুন্দরীর ) গাল 
(গালে) (যে) গুলাবকী (গোলাপের ) পখুরী (পাঁপড়ি) লগী ( লাগিয়া! রহিয়াছে ) 
( উহা!) ন জানী জায় (জান! যাইতেছে না )। 


“রাতি দিবস হৌসৈ রহতি মান ন ঠিকু ঠহ্রায়। 
জেতে! ওগুন টটিয়ে গুনৈ হাথ পরি জায় 1” 


(প্রেম-গর্বিতা নাগ্গিকার সথীর প্রতি উক্তি )। রাতি দিবস ( দিবা-রাব্র) হৌসৈ ( প্রবল 
অভিলাষই ) রহৃতি (থাকে ), ( কিন্তু ) মান ঠিকু (মান করার ঠিকানা) ন ঠহরায় ( থাকে 
না); (কেন নাঁ-প্রিয়তমের ) জেতে! (যত) গুন ( দোষ ) ট.ঢ়িযে (তালাঁস করি) 
গুনৈ (গুণই শুধু) হাথ (হাতে ) পরি জায় ( পড়িয়া! যাঁষ )। 


' «&কোরি জতন কোউ করে! পরৈ ন প্রকৃতিহি' বীচ। * 
নল বল জল উচে চটৈ তউ নীচ কো নীচ ॥” 


( নীচ-স্বভাব-বৰ্ণন )। কোউ (কেহ) কোঁরি (কোটি) জতন ( যত্ন ) করো ( করুক ) 
(কিন্ত) গ্রক্কৃতিহি' ( স্বভাবের বিষয়ে ) বীচ (পার্থক্য) ন পরৈ (ঘটে না)) (ইহার 
দৃষ্টান্ত") নলবল (নলের মোরে) জল উচে (উর্ধে) চটে (উঠে), তউ (তথাপি 
অর্থাৎ নল হইতে বহির্গিত হইলে ) নীচকো নীচ ( নীচ হইতে নীচতর হইয়! প্রবাহিত হয় )। 


“গিরি তে উ'চে রসিকমন বুড় জহ! হজার। 
রহৈ সদাঁ পণ্ড নরন কহ' প্রেম-পয়োধি পৃ | 


১২০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। - - [ অ সংখ্যা 


(রদল্ত ও অরসজ্ঞের পার্থক্য )। অহ (যাহাতে) গিরি তে ( পর্কত হইতে ) উচে 
( উচ্চ) হজার (হাজার হান্দার ) রসিক মন ( রসজ্তের মন ) বুড় ( ডুবিয়া যায় ) রহৈ ( সেই) 
প্রেমপয়োধি (প্রেম-সমুদ্রকে ) পণ্ড নরন ( অরমন্ঞ লোকেরা) সদা (সর্বদা) পগার 
( পগার অর্থাৎ ক্ষুদ্র ৪ অগভীর জলাশয় ) কই (কহে )। 


শ্রসতীশচন্দ্র রায় 


বৈদিক ভাবায় স্বরের সুর 
[ পূর্বসংখ্যায় প্রকাশিতের পর ] 
সন্যক্স স্বল্প 
A শু 
(৪) কতকগুলি দুৰ্কোধ . দ্বিতীয়াস্ত অব্যয় শব্-_তুফীম্‌ ( নিঃশব্দে ), সাযম্‌ (সন্ধ্যায় ), 
খু এ শু খু L 
সাকম্‌ (সহ), 7 ), i রি ), Wb acl ১, Ut বা ), 
নিব মি, মুহ মুহ দাতু। মক নিশিক্‌, উপধক্‌ আহুষক্‌, আহক আট নু, 
যুগপৎ । 
শু. 4 শু 
(*) ভ্রব্ৎ (সসত্বর, অব্যয়), দ্রবৎ (সধাবমান, শতৃপ্রত্যন়াস্ত পদ ); ভ্রহৃৎ (খ০ এক 
বার-_দৃ়ভাবে )। 
1, LB এ L L ধু, 
(অ) তৃতীয়া-(১) সর্বনাম-_এনা, অয়া, কয়া, অনা, অমা, অমুয়!। 
টন শু L 
(২) বিশেষ্য--সহস| ( হঠাৎ, সহঃ=বল ), দিবা ( দিনে)! 
খু এত মাপ LA খুন L L 
৩) নিত উত্তরেগ, অস্তরেণ, চিরেণ,. শনৈঃ, শনকৈঃ, উচ্চৈঃ, পরাচৈঃ 
(দুরে );-তবিষীতিঃ Sn! 
(৪) বাতি, দেবতা, বাহত, সন্ত (শব খণ)। দিত, তরী, রমা, 
LLL L 
মৃষা, বৃথা, সচাঁ, অস্থা, অধুনা । 
0 হি নিত নি পাভ) পাকা, শান হা নক 
বা, সমনা, অনয, খত, উভয়, নু, দক্ষিণী, মা, নীচা, রা, উচ্চ, পণ, 
শু শর নে পিন শু L L L L L 
"তিরশ্চ, বস্তা, আশুয়া, সাধুয়া, রথুয়া, ধৃষ্ণুয়, অনুষুয়া, মিথুরা। উবিয়া, ('উর্ব্যা' স্থানে), 
L L 
বিশ্ব্য। ( বিশ্বয় )। 
(ই) চতুর্থঁ--এই বিভক্তিতে অবায় শব্দ অতি বিরল । অপায় (ভবিষ্যতের অন্ত, 
এ 
খ০), চিরায়। 


১২২ সাহিত্য-পরিষশু-পত্রিক! [ ওয় সখা 


(ঈ) পঞ্চসী--(১) সর্কানাম--কন্বাৎ সিন? ), অকস্মাৎ ( হঠাৎ, বিনাকারণে ), 
আহ, তাৎ, যাৎ। 

(২) বিশেষ্য_আসাৎ, (নিকটে ), আরাৎ (দূরে)। 

(৩) বিশেষণ দুর, নীচাৎ, সাক্ষাৎ, পশ্চাৎ। 

(8) নানাৰিধ--অপাকাৎ (কের হইতে ) অমাৎ (নিকটে, নিকট তি ) সনাৎ 
(বন্তকাল হইতে, লনা তৃতীয়ান্ত ), টপ অধরা রর 
(উ) যষ্ট--উদাহরণ (ডি এ ( রাকিযোগে ), ফা চির 
ডে) উর হা ও বিশেষ নাতে ( ল্য), শানে (ছু ), আত) 


পশ্চাদ্ভাগে ), অন্তীকে (স্ব-গৃহে ), খতে (বিন! অরে (সরুখে ); অপরীযু। (মপদি, 
আদৌ, রহসি, স্থানে, অর্থে, কৃতে)। | 
(4) প্রথমাঁ--প্রথনান্ত পদও ছদু'একটী পাওয়া যার। রি ( ভিজ্ঞাসাবাঁঠক ), 
মাকিস্‌ (নিষেধবাঁচক )। 
গ। উপসৰ্গ--বৈদিক যুগে উপসর্গসমূহের কতকটা স্বাধীন ব্যবহার ছিন। ক্রিয়াপদ 
হইতে বন্ধ দূরে উপসর্গ প্রযুক্ত হইতে পারিত। ক্রিয়া ও উপসর্গের মধ্যে ব্যবধান ত ভার 


পারিতই। তাহা ছাড়া ক্রিয়াপদের পরেও বহু দুরে উপসর্গের প্রয়োগ অবিরল। সদেবান্‌ 


শু ্ খু LL 
এ হ বক্ষ্যর্তি ( খণ--তিনি দেবগণকে এই দিকে আনিবেন ; আ-_রক্ষ্যতি )। প্রণ দায়া 


al ( অর্থ-_তিনি যেন. আমাদের আয়ু বৰ্ধিত ব টি পা )। ভাৰা যাতস উপ 


হু (খণ--তোমরা ছুই জনে শীস্র এই দিকে এস) আঁ যাতদ--উপ )। গম নক 
ন নঃ (০ -ষেন তিনি দাঁন,বা দেষ বন্ধ সু এখানে আমাদিগের নিকট আনেন; সমত 


আ)। লৌকিক সংস্কতে উপদর্থের এরূপ প্রয়োগ ছিল ন ক্রিয়ার পুর্বে ক্রিস্থার 
সহিত ভুড়িয়া উপসর্গের ব্যবহার ছিল। উপসর্গের কোনও স্বাধীনতাই ছিল না। বিনা 
- ক্রিয়ায় উপসর্গের, ব্যবহার অতি অল্পই ছিল। বেদের যুগে উপদর্গসমূহের সম্পর্ক কারক 
ও ক্রিয়ার সহিত সমান ভাবেই ছিল। ক্রমে ক্রমে ইহারা কারক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। 


a 


7 


সম ১৬৩২] বৈদিক ভাষায় ব্বরের সুর ১২৬ 


LL L LL L শু 

অঙ্গ, অতি (অতি দেবান্‌ কৃষ্ণঃ), আঁ, অন্তর, উপ, প্রতি প্রভৃতি বি উপসৰ্গ 
শু leis পু এ 1 সু L 

কারক-নির্দেশকরূপে ব্যবহৃত হয়। অপ, অব, উদ, নি, নিন্‌, পরা, প্র, বি পয ফেব 

ক্রিয়ার সহিতই যুক্ত হয়, কারক-নির্দেশকরূপে স্বাধীন ব্যবহার ইহাদের নাই। অপি এখন 

স্বাধীন) প্রশ্নাথক অবায়। ইহার ক্রিয়ান্বয়িত্ব কাড়িয়া লইয়াছে_পি') বেমন পিধান। 


জৰ স্থানে “বৰ (‘বগাহ’) থাকিলেও ইহার ভাগ্যে স্বাধীনতা লাভ ঘটে নাই। বৈদিক 


উপসর্গের আর একটা বৈশিষ্ট্য স্বর-বিষয়ক | হৃরেবিষয়ক সাধারণ নিয়ম এই £_ 

(১) ক্রিয়াপদ বৈদিক সাহিত্যের অধিকাংশ স্থলেই স্বরবিহীন।* এই সকল স্বরবিহীন 
ভ্রিগ্াপদের পূর্বে যে উপসর্গ থাকে, তাছা স্বরবান্‌ । কিন্তু একাধিক উপসর্গ থাকিলে ক্রিয়াপদের 
অতি সমীপস্থ উপসৰ্গই শ্বরবান্‌ হয়। অন্তত্র স্বর থাকে না । 

(২) যদি ক্রিয়াপদে স্বর পাকে, তবে-উপসর্থ বা উপদর্গ-সমূহ-শ্বরবিহীন হইয়া পড়ে। 

(৩) অর্থাৎ ক্রিয়া ও উপসর্গ উভয়ে মিলিয়া এক । তাই উভয়ের সম্পত্তি একটা মাত্র স্বর । 

(৪) অধীন বাক্যে উপসর্গের স্বর থাকে না। কিন্তু এ সকল বিধি সর্বত্র খাটে না। ' 


খু শুন L L 
উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে,-তাঁহাতেই আছে--“আ-যাতম্‌-উপ’, 'গমৎ---আ’। . আরও 
অনেক উদ্নাহরণ ইতিপূর্বে দেওয! হইয়াছে | 
খর স্বরস্থিতি বিষষে আর একটা কথা এই ষে, তাহারা সবগুলিই আছ্যদাত্ত। 


কেবল ‘অভি’ অন্ত্যোদাত্ত ৪ 
উপসর্গসমূহ বিশেষণের ন্যায় তর,-তম,র»ম প্রভৃতি প্রত্যযযোগে ক্রিয়া বিশেষণরূপে 


LAL LL 
ও বিশেষণরূপে এবং সময়ে সময়ে অব্যয়রূপে ব্যব্হত হয়। উত্তর, উত্তম, অধর, অধম, অপর, 


LL LL L Loe OL 
অপম, অবর, অবম, উপর, উপম, অন্তর, অন্ত, নিজ অভিতরম্‌, যা il পরস্তরম্‌, 


L 


তিতা তিন অনুতমাম্‌, গ্রতিতণগ, উত্তরা, প্রতরাদ্‌, নিতাম বিতরাম্‌, 


ই এই শেষেরগুলি (তরাম্‌ যোগে ) ব্রাহ্মণে ব্যবহৃত ; সংহিতা-সাহিত্যে অতিবিরল। 
উপসর্গের স্তায় ক্রিয়ার সম্পর্কে বিকাশপ্রাপ্ত উপসর্গের ভ্তাষ ধর্ম্মবিশিষ্ট কতকগুলি অব্য 





* সাপ, প, ১৩২৯ । ১ম সংখ্যা, ১৮পৃঃ। 
1 সাঃ প, প, ১৩২৯। ১ম সংখ্যা, ১৮পৃঃ) 
1, উপদর্গাশ্চাভিবজ গ্‌। 

১৬ 


5২৪ ‘ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! - [ অ সংখ্যা 


L LL i 1৮ - 


ডি hi (নীচে), সং অর পরসূ(দুরে) পরা পুরা, হী? জোক 


ত ? ) “হি (নিকটে), গা (লহ), বিন os উপর্গের সো, তৃতীয়ান্ত)। পূর্বের 
উদাহরণ্রে কতকগুলি পদ এই শ্রেণীর। 

_. নিধ্ধার্থক অ, অন্‌ প্রভৃতি উপদর্গ-ধ্াক্রাস্ত কতকগুলি চিরপরাধীন অব্যয় আছে। 
ইহাদের স্বাধীন বাহার যাদু, ্, বিশেষ্য বা বিশেষণ সৰ্কবিধ শব্দের সহিত 


শত 


ইহাদের যোগ হয়। অর অপুনঃ, অনেষ, অনযঃ , কচিৎ দীৰ্ঘ উচ্চারণ - শান (অভি 
বিহীন ), আনেন (ববি), মাত (তি ), হল স্নানের সহিত 
নিষ্ধোর্থক উপসর্গের ব্যবহার বিরল; 'অঁতৎ, অকিঞ্চিৎ, অবস্মাৎ। ব্রাহ্মণের ভাষায় 
সমাগিক! ক্রিয়ার সহিতও রর ব্যবহার টি জবার (দেখে না), অম্পৃহ্যন্তি 
(চাহে না)। অসত্তাবাঁচক ও নিষেধবাঁচক রা বোধ হয় এই শ্রেণীর নহে। তাহাদের 


স্বাধীন প্রয়োগই বেশী। সমাস-প্রকরণ দ্ষ্টব্য। 


. ঘ। বিবিধ অব্যয়। _ 
L 


(>) সম্মতি যা বিদারক কিন হর্ন বৈ. বাব (জোস ), হি (স্বরহীন ), হিন 


উ, হ, ঘ, সমূহ, স্ম, ভল | ই জড়ি, এব। ” 
LL LL Kl 


(২) সাবা হি is i kin 
7 দা নে মো, জত, উপো, রী ইহার! প্রগৃহ । 
গৈ সন- হত (গে ভোঃ, ly | 


রী উপমাবাচক:-৭; (. নে! ন তৃষিতঃ পিব--খণ_তৃষিত মহিষেব স্তায় পান কর), 


ইব, ব (স্বরহীর), যথা ১ | 1 এ 
L i শত Lb L 


(৬) হানকাণবাচক-এ দুদু) ক, অন্ত, পল, সদিবস্‌, হুম্ঃ ৰ, ৰ 
হইতে ), পুর | ঠা 


(৭) নিষ্যোদিবাচবা- ন, মা, হন নহি নি+হি), নেদ্‌ (= নচেৎ), নথ, চনু, হিন, 
নঁকিম্‌ মাকিস নং নকীম্‌ মাকীম্‌। 


রা স্বর AT PEN LS PB 
* বাঙ্গালা ভাষায় এই দীর্ঘ উচ্চারণের বাহল্য আছে, আগাছা, আমান ব, আঁধানী, আদ তা, আকাম, 
বাদেোআ। (গর un-broken, untrained | 


সন, ১৩৩২] বৈদিক ভাষায়;স্বরের স্থুর ১২৫ 


(৮) বিবিধ__ীনা, নানান ব্য (ন) | 

(৯) পাদপুরণে--এই-সকল অব্যয়ের এক এরুটা অর্থ- নিশ্চয়ই -ছিল।-.. কিন্তু কালক্রমে 
অর্থবিশ্বতির সঙ্গে নানা অর্থে ইহাদের প্রয়োগ হইয়াছে। অবশেষে লৌকিক সংস্কৃতের 
শেষ যুগে তাহাদের পাদপুরণে ব্যবহার হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে, ন অব্যন্নের 
ব্যবহার ছিল ন|।- ৰ রঃ 

ঙ। অন্বৃত্তিবাচক অব্যয় বা- ০০70598০25--সমাসের প্রদাদে. সংস্কৃত ভাষায় এই 
শ্রেণীর অব্যয়র বাবহার বেশী নাই। অন্তান্ত আৰ্য্যভাষার ষ্কায় নানাবিধ অধীন বাক্যের. 
ব্যবহার 'সংস্কৃতে নাই। তাহার স্থানে আছে বিবিধ সমাস। : এই শ্রেণীর এঅব্যয়েব 
মৃ খা অতি অল্প। | 


~~ 


LLL 


। 38 রঃ 
0 সংযোজক, উত, অপি, ততঃ, তথা, কিং, অধ, ইতি, দি ৫ 

'&) বিষোনক-_তু, উ বন) ৃ | 
ও | (৩), ্ববচব- বিচে চি 


॥ 509) হেতুবাচক হি (যেহেতু) হা : 
-চ। ভাবাধিকা- -বাঁচক অব্যয় ব| interjections— 


বং অদভদীৰ আুৰদিক--আ হা, হাহা, অহ, হে, ত অয়ি, যে, হযে অহো 


A 


শু সা শত ~ Et = এ 


বব, ফিক, হক! | 
(২), অন্ুক্রণজাত বা কিট, রদ শৰ ); কিকির! (ংস্পননশৰ ), 


LL এপি এ তু aL inet te 
ৱাল্‌, ফটু, ফষও ফল্‌ (= কোনও কিছু ভাঙ্গার শব), দু (কুকুরের শব ), শল্‌ (পট শব), 
আধ্‌$ হীষ+ অস, হস, । 

(৩): বিশেধ্য-বিশেষ্ণাদি-জ।ত--ভোঃ ( ভবৎ শব্দ হইতে), রে (অমি শৰু হইতে) ধক 
(দিহ ধাতু হইতে? ) কৃষ্টম্‌, দিষ্যা, স্বস্তি, সু, সাধু । এইগুলির বৈদিক প্রয়োগ নাই। ". 
' এই সকল শব্দের আলোচন! কেহ করেন নাই।* রবীন্দ্রনাথের ধ্বন্যাত্বক শব্দের , উৎপত্তি 
বোধ হয় এইখাঁনেই। সাহিত্যে ইহাদের কচিৎ ব্যবহার । অভিধানে ইহারা পরিত্যক্ত । অথচ 
ইহাদের অভাবে দৈনন্দিন কাঁধ্য বন্ধ হয়। এদিকে বিশেষজগণের-দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 

- ছ। কারকনির্দেশক অবায়ের ( নিপাতাদির ) * ম্বরস্থিতির কথ! স্থানান্তরে হইয়াছে। 

টি ৯ টি 


EERE Eto | 


১২৬ সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পত্রিক! [তর সংখ্যা 


" যে সকল তদ্ধিত প্রত্যয়ে আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়, সেই সকল স্থলে প্রায় আদ্যক্ষর বা 
অস্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি হয়। প্রায় সর্বত্রই স্বরস্থিতির অগ্রন্থতি বা পশ্চাঁদ্গতি হয়! সাধারণতঃ 
্রত্যয়েই স্বর থাকে? তদ্ধিত প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দসমূহ বিশেষণ বা বস্তবাচক, ভীববাঁচক নহে। কিন্ত 
স্বরস্থিতির নানাক্ষপ ব্যতিক্রমও দেখ! যাব। প্রত্যেক প্রত্যধ ধরিয়া তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। 

অ--প্রত্যয়। এই প্রত্যয় দ্বারা নান! প্রকার শব্দের সি হয়। কৃদন্তেও অ প্রত্যধের 
রি প্রয়োগ ছেখ| গিযাছে। টি 


রেপ ab Le 

শা (অক) খন (ন) লী (হস), (অন), ইবি) 
আনি জেরি হাতি (ইন), মারুত (ক), শারদ, বৈরাজ, (বিরাজ) লৌক 
L AL শু শু L + L L 
( পূষন্‌ ), মান্থুষ ( অবিচলিত স্বরস্থিতি )। মাধোন, বাত্ৰপ্, ত্বাষ্টু, সাবিত্র (সবিতু ), দানব 

L LL L LL L AL এ LL 
(দান), সৈন্ধব (সিদ্ধ ), পাৰ্শ্ব (পশু, পৰ্বরাস্থি, পাধিব পৃথিবী), এন্দাগন (ইন), পাঙক্ত 
L LL Le L L এ শু L oy Le 
(পঙ্‌ক্তি), যামুন (যমুনা), কানীন ( কনীন, বালিকা), বারুণ, বৈশ্বদেব ( বিশ্বদেব ), গাঁ্দভ (গর্দভ), 
Lb শু L LL L L 25৮: Lb L 
সৌভাগ্য (সুভগ), বাঁসন্ত (বসস্ত), দৈঝোদাপ (দ্িবোদাস )। বৃষণ, উচ্চ, নীচ, পরাচি, তমস, 
LL শত Le শু L A 
রজস, পষস, ব্রহ্মবর্চন, সর্ববেদস, kia bil গুণ hl রা পাস্ত (শুখো), বসন্ত, 
শত LL L L খত AL 
হে, বো জু, পাক, উদাৰ, তীৰ, পাব, যো নেদে, নে, গেছি by 

LL LL LL 


সবিছত, আৰ্য, এ ঘন জে) ভেদৰ (জিব, ) দেব (দিব, )। 
য--পরতায় ৯ দৈব (দেব), পাণিত্য (পলিশ), গৈব্ (জীব, গাহপতা গদী) আহিলা 





* Ina great majority of instances 1 the oldest language, the ya when it 
follows a consonant is dissyllabic in metrical value, or is to be reduced to fa, 
Thus in R. V., 266 words have fa and only 75 have ya always : 46 are to be read 
now with fa and now with ya ***, 28 might be expected, the value fa is more 
frequent after a heavy syllable : ‘Thus in হি, V. there are 188 examples of ta and 
2] of ya after such a syllable. ***, It must be left for further researches to 
decide whether in the ya are not included more than one suffix, without different 
accent and different quantity of the i-element : or with an a added ta a final 1 
of the primitive.— Whitney r210. a, 4 


দে 


সন ১৩৩২ ] _ বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর ১২৭ 


4 


L এ. L LL এ L L 
( খৃত্বিজ, ), সাংগ্ৰীমৃজিত্য (সংগ্রামজিৎ ), আতিথ্য (অতিথি), বৈমনস্য (বিমনস.), বৈশ্য 


+ এ Lb L Lb 
( বিশ, ), আধিপত্য (অধিপতি), নৈর্বাধ্য, বৈষ্ণব্যৌ। 
য- প্রত্যয় । আদিস্বরের বৃদ্ধিবিহীন। 


এ, LL L খু LAL L L L 
i ০ 0 মুখ্য lia নিন (গো), 
বিল বিধ, বাক) সা ছে খন ্ষ্য( বীরধ্যবান্‌, ব্যন্‌ ); হা (autocracy ; 
বাদ, ), সী রা নী ), বিশবজন্ত বিখবন্ত (-সকল লোকের ), বিহদেয (সকল দেবের), 
( বিষঁদেব ), মযুরশেপ্য ( ময়ূর-লেজা )। 
5 শু. LL খু L এ LL L- এ 
থ। প্রথমাক্মরে পশ্চাদ্‌গত ্বর। কঠ্য কে) স্বন্ধ্য (সবন্ধ), ব্ৰত্য, জিত, দে (মে), লিজ 
(পি) তন প্রেত বি) [হি ( হিরা) পবা অধম, বদ] 
L 
bi অন্তোদাত ৷ দি (দি, (সহ) বা (বা), কয (কবি), ন 
(পদ), লো অন, (ননদ) অদি (দন্িণ )। 
নী রি এই শ্রেণীর শব্দের খা অনেক বেশী। বি (বি) যয 
বরা ব্য), রত (রা), নো (মোধন্‌- বাহু), ীরঘ (শী) রা 
ক) (ধন মি), না (ও) সে) ) বিষ, আয (আয়ন) 
ডি পাছ), প্রাচ্য (প্রা ১ আয সদ), হনব্য (হহ), বাধ্য (বা), 
LL LL LLL 
পশব্য (পগু ), ইযব্য হেব), মধব্য (মু, এপ জলে, নী), রজ্ব্য an 
শরব্যা ( শরু, বাণ), নাব্যা, নাব্য (নৌ= নৌকা ), প্রাশব্য ( প্র+অশ, ধাতু), উর্জব্য 
LL AL Le L fs LL LL 
(উর্জ = বৃদ্ধি, ভোজ্য )৷ জনিতব্য (জনিতু+ব ), কর্তব্য, হিংসিতব্য। বক্ত, ধাতু, গাতু, 
তু প্রভৃতির উত্তর প্রত্যথে বক্তব্য, ধাতব্য, গতিব্য, দাতব্য প্রভৃতি শব্দ | 
L L L LAL L AL & 
ব্য (স্বৰ্গ ), দেবত্য, ( দেবতা ), প্রপথ্য ( প্রপথ পথপ্ৰদৰ্শক ), বুধ্যু (বুধ ন = গৃহভিত্তি), 
L H aL LL L L L শু ALL 
জঘন্য (-পণ্চাদ্ভাগীয়”_জবন্, ) বরুণ্য (বরুণ ), বীর্ষ (বীর ), উুদর্য ( উদর ), উৎমা (উৎস), 
LL LL 
উত্র্ধ ( উর্বর! স্কৃষ্টভূমি ), স্বাহ ( শ্বাহ! )। 


১২৮ সাঁহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ওর সংখ্যা 


-ঙ। লিক বগলের নিকট ), ' উপলক্ষ্য পাৰ্শবদযৈ ), উদাপ্য (উজান), উপ 
( ভৃণসমীপন্থ ) ॥ 2 ৮. এ 


io . 
চালতা ড় ভুঁড়ির রি ), না ( প্রতিমাসে ), SE রাজি 


অন্ত’পৰ্শব্ { পাজরার মধ্য ), * "অনি ( শকটাসনে) ৷ * 
ক্বদম্তের, সহিত অন তা তত জিত ( চিত), উল ধম 


L LL এ L L L 


চস, পর টন কি পন সা ইত্য, .শ্রুত্য, স্তত্য? 


এ L 


তি, নৰ, হব, সক কাধ, মাপ, আদা (ভোলা), অভি (অতিতরণীষ ), 
নীৰিভাৰ্ষ নীবিতে বহনীষ) পরধমবাস্য( প্রথমে পরিধেষ ), পরিবর্ময (পরিবর্জনীষ ), 

L ট রে হার! 8০:85: * ১ 
অবিমোক্য (বিমৌচনের অযোগ্য )। ব্রঙ্গজ্যেষ, বন্ুদেয়, ভাগধেষ, পূর্ব্বপেয়, শতসেয়, অভিভূষ, 
LL ০০ রা বু Lb এত ১০০ LAL L এ, L 
দেবহুধ, মন্তশ্রুত্য, কর্মকৃত্য, বৃত্ততূর্য, হোতৃবূর্য, অহিহত্য, স্ত্রসদ্য, শীর্ষভিত্ত, বরহ্মচর্য, নৃযহ ৷ 

L এ, শু এ, LLL A এ Le এ 
হার রহ Hs SLO ছা যয 

খু 4 খুন এ 
খা) আন পু নত হা এব, আখ, ন Ry ॥. 

ই রতয় দয প্রত । অজি (অবিদ-মেৰরাত, ৰ ক্ষ (পয 
ক) জিব (বজ) জবি (হোৰ) মি (মিন )। শর (শেষ অ) 
(ই ই), দিদি লে) শ্ৰৌৱিয় ( শ্রোত্- বা) ঝি, 
(বি সামনি, খর) ক রী টা নিল নি "3 পঞ্চৰাতীর, 


রা ফিতী তৃতীয় তীয় ॥ 


এর (এ) প্রত্যয়। আরে (লসর খা), জানতে (জনশতির পুত্র), 
নারদেন (সা বংশ, সা), শা (শনি বর) মছকিতে (মি) 


দে (কবি অন) বাজে (হী ত্ি-১০৫৫৮), শীষ (পক 
i) নদ (সজ ), দি (দর্শনীয়, দা) ভাগিনে ৷ শে (শপ 
প্রাপ্ত ), সহশেঁয্য ৷ ” 


সন ১৩৩২ ]. বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর ০১২৯ 
এ 
তিক ( শি) বিল । ইডি রহিত এষ" । অনেক. স্থলে 
এনি আ। জনি দি, দৃশেনিত্য ভুনা, যুধেনিঅ, ক্স মজে, বারে, 
ক, অপ ৷ ৮, স্ট রং রা 

আহ্যপ্রত্য়। বপা (অনেকের পালক) লক (ক), “ওৰ 
(নাম), পা (নাম): দু (ধৰ পে) ফী (উপভোগ) য় (বিটি 
০05) উপরি) অনা, কায ধা (দুত ), পৰাত ৷৷ 

রী প্রত্যয় । ক্ষণ, রামায়ন, আমু্ারণ (অমুকের অপত্য ১ অবাধ ক 

জা ্ 
উদ কা (বোমন বাম জা ‘ 
অগী রতি পৰংখ্যা অল্প আব (আলী) দা (ফী) 
ইরা টি শি লী আতা সা শঁাদি 


সারথি ॥ তপুযি, শি, ভবন I 
ক প্রত্যয়। বহুল প্রয়োগ । মূলতঃ বিশেষণীর্থক, পরে অন্লার্থক বে) 


তারপর নান অর্থে প্রযোগৃ। উক, অক ও ইক প্রত্যয়ে বোধ হয়, এই ‘ক’ আছে। তত্ৰ 

শু শত L L Le ~ 

(অন্ত), রল্হিক (বল্হি; বাল্থ-প্রদেশীয ), আত্তিক ( অণ্ড, ডিম্ব যাহার আছে), হুচিক 
L 4 

( স্থচি, টি নিত হাতি লাউ বা শসা জো পর্ষায়িক'( পা 


A একক; বা; হি টক, (ছু দিবসের )1 আক (আমাদের ) 


কাক ( তোমাদের), * ক ( আমার, অক (নিকট) অক ( পরবর্তী), অবকা 
0 মিল সক রেপ; ভি), বক (ব্র-পীতবরণ)॥ অর্থে । জাক, 
কনীনক ও রুমার (লক কীনা বা কা (বালিৰ! ), পাক (পা), 


রাজক (রাজুর, পরুন্তক ( ছোট পাখী )। তক, অক্‌ ভেল) 
** সর্বনাম স্বর অপ্মদ্‌ ও যুন্মদ্‌ শব্দ দ্র্টব্য। 


এ খু LL চর হা ঢা L | 
এন্ত মি বরেণ্য 1. “বীরেণ্য aie বীর), কীতেন্ত ( কীতি ;-“যশত্বী)॥ , 


১৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ শুর সংখ্যা 
= বিশেষ্য ও বিশেষণ সহ। অন্তক (গৃহ), নীসিকা, মক্ষিকা, অবিকা ( ফেৰী ), ইযুকা 
(বাণ), দুরক (দুর), সর্বক (সব, সমগ্র ), ধেনুকা (ধেনু ), নপক (নয় ), বন্ধক (বন্ধ; 
বন্দী), অনপ্তমিতকে (স্্ান্তের পর্বে), বক (পিপীনিকা), অর্ক (ছোট), শিশুক 
শিশু ), এজথক ( সকম্প ), অভিমাদ্যৎক ( মত্ততাপ্রাপত ) পতমিক্ণুক (উড়ন্ত )। 
সক (ক্ষুদ্ৰ, অল্প ) ৰিমন্্যক ( ক্ৰোধনাশক ), বিক্ষিণৎক (নাঁশকারী ), ্রবর্তমানক 
প্রবর্তনকারক, বিকাসক ), বিক্মীণক( হত, নষ্ট, ‘ক্ষীণ’ )। 

অনঙ্ষিক (চক্ষুহীন ), অত (ত্বকৃহীন ), ৰ ( বীৰ্ষ্যহীন, বীজশূন্ত ), বিড 

(বছ হন্তী যার), ইষত্তক, ইয়ত্তিকা। 


” সক (কাকী) বাক (কানন) হিল, বৈরা তিক (বিবার) 
ইসি নি 


আন উিকবান, ভগবান, বলবান। * ইলা, বরপাী; উনরাগ, “পুরুকুৎানী, 
L Le A LL L Lb LL 
মুদ্গলানী, উর্জানী॥ পতিপত্নী ; দেবপত্রী, সিন্ধুপত্রী। পরুষ-পরুষ্ণী [ কর্কশা, অমন্থণদেহ! ]। 


পূর্কোদাহত “রী টার 
ঈদ ম্পাটী, নন প্রাচীন, অৰ্বচীন রী, রী (এরা ) সমীচীন ৷ 


নী জাতরুলীন ( যাহার কুন জানা জে) সান [আমার] 
সান সামি হউক | 
উপ দি শক বি তা? 


ন, পু (বল ক না, দক্রণ ; ই চন উত্তেজক, সিনা 
কাঠ, গাছ ]। 


ই, জিদ খনিজিন [ খুনন ঘি কৃত], কি নি অবিদ। 
* সা, গ, প, ১৩২৯১৮ পৃঃ স্ষ্টব্য। 


3৫ 


2 


নন ১৩৩২ ] বৈদিক ভাষায় ব্বরের হুর ১৩১ 
ম--অধম, আপ অব, উপম, পরম মধ্যম, চর, জন পথম, পঞ্চ, সহ, আন, নবম 
দশন. 
জিলা) ন প্ৰ’) নি (পটল) ফাদ) fl 
মৰ প্রত্যয। কিস হাউ জেন, অর আলম ছু, 


এ 
এতৃন্য়, “ইজি বউ কানের, কিছ কিল রী 


রু প্রত্যয়. রহথিতিনানারপ। পাঁজর [লি সী [হন কন), নব 
[ খুব, i আছ (অনার অন্নীধ, ) শানুর শর, বধু, হাঁড়- 
07 মেধির [ মেধাবী ], চাপ করার [ কামার ], জের [ই] 


L রা 
জা অর জবা উপর অনা 


2. L L CE 
ল্‌ প্রত্যয। ou টির সহিত অভিন্ন! টা মধুল, (মধুর )) জীবল (চঞ্চল, 


ক গড), আমীন (অশীর ; শা) (যা ই পবা) পরবস্তাঁ 
উই নহি দহ জর 


- ব প্রত্যয়। পৰ { উর্শিযুক্ত ), পের (কেশবান্‌), রাসাব hs অজি 
(ছিল), শত্তিৰ (শান্তিকর ), শি (ছা খা, বা) 
কী (বি ই) কক), উপ (লোম), হণ, ভন (দাৰপাক)। 
দিদি বাতা, (ভই-গ, শত্রু)। 


L LL L L 


bi রোমশ, লোমশ, শপ, (নানার ), বান শ্রে) রভুশ-_ 


কৰণ ক্লিশ ( ীতবর্ণ ), বশ (খৌবনবান্‌) বারি, দশ, কপ [ কশশ, দির 
কর্কশ, বালিশ ] ৷ - 


ইন্‌ প্রত্যয়। তার ইন অধিন (অ্বী ), IE 
Le শু ০ এ * শু . 
বজিন্‌, শিখণ্ডিন্‌ ( শিখাবান্‌ ), হস্তিন্‌ (হন্তদয়বান্‌ ); ষোড়শিন্‌ (যোড়শবৰ্ষীয় ), গদ ভ- 
১৭ 


৬৩২ | সাহিত্য-পরিষৎ"পত্রিকা [সা 
নারি, বিন রব লিন ) টি দক্ষ Ea ET ভাগাবান্‌ 
খেলোআর ), কুচিদর্থিন্‌ ( যাহার কাজ সর্ব )। (মন সিমি শিখাবান্‌), 
দি (খতবন)। শা পরি থাদিন্‌ বিন্‌, খন (ধান) 
“ৰদ দি কন পান) হি নদ গচ রর 
গা হোদিন্‌ লি, গা পি শা পিরোবিন॥ নি 
নি শত প্রতিহিতার়িন, মা খতন, ধারিন। রাজন, শি 


পাকী, নদী, ই (খ এক একবার )॥ বনিন্‌ (বৃ বনস্পতি, সগ্্যাসী ), বাতিল 
( কপোতবৎ )॥ 


পপ 


মিনু ্রত্যয়। ইন রি বান্দিন। গ২স্জ২স্চ,॥ 
বিন্‌ প্রত্যয় । প্রত্যয় স্বর। খখেদে ১৪টী বিন্‌ প্রতযয়ান্ত নারি! পরযুগে ্ 


. অধিক ব্যবহার হইয়াছে। ০7 (রি) নদ 
ৰণ তাপযুক্ত ), জেলি (উচ্ছল) শি, রেডি এননিন, রি ! পতন, শোভন 
পিন, অনুপাত ভ্রমে সকারযুক্ত। নাবিল মেখাবিন্‌ মাগার, সভাবিন্‌, ভন্াবিন্‌ 
(ডাঙশের বশ, অঙ্কুশের অনুবর্তা ), বা, (কুটিল), উভয়াবিন, ( উত্তয়ের মালিক ), 
আময়াবিন, আততাবিন,। বাগবিন্‌, ধবিন, আত্মন বিন. 

' বস্তপ্রত্যয়। মুল শবে সাধারণতঃ বিনা পরিবর্তনে স্বরস্থিতি। কেশবন্ত, বন্ধ, 
সাথি, ক কব হিরধ্যবস্ত, অপুপবন্ধ, রিবন, (ক্ষত্িয়েব সহিত 
কৃতবন্ধত্ব ), গরীব উজ পা, নিব শটীবন্ত, তরিবীবন্ধ, পরীব্ত, 
বধ ( ভক্তিমান, ), ভাঁৰাপৃতিৱীৰত, ফিছ (বিনু সহিত ), বি, ( শ্বৰ্ণবৰ্ণ ), 
-আৃতবন্ধ, ( যাহা এই দিকে ক্রিজে; আনীত, ( হঞ্চমিশ্ৰ ), বব, (খু্বৰধ্যবাৰ্‌ ), 


সন ১৩৩২] বৈদিক ভাষায় স্বরের সুয় ১৩৩ 


পরত ( বনু বংসবের ), সত ৪ ) পরত পয়স্বন্ত, (ধনী), মনত (জবার ) বণ 
( পুজার্চনার সহিত ), রোমণ্বজ( কিন্তু রোমবত, লোমৰতত, বৃত্ৰহবস্ত, ), কহুভ্‌ ত | 

পরায় প্বর--অগ্িবন্ত, রি (ধনী) নব, ( পুরষদববান্‌ ), পথত (চরণবান্‌) 
নন্বত্ত ( নাক-ওয়ালা ) আনত, (মুখধুজ ), শরধহত ( মাথাওয়ালা )। | 

অঙ্ক (জব ), (তল) বৃৰ্যাবন্ত 855 
বন, (পরগু বা কুঠার আছে যার), দীন (উষ্ণ), বিষূবন্ত ( বিভিন্ন 
প্রকার, হক) 


L খু খু খু + 
অনিয়মিত । সংবুক্ত। ইন্দ্ৰত্‌, মহ্ঘিস্ত.। ন্যুক্ত। বনন্বত্তঃ বুধন্বন্ত, বধস্স্ত$ 
L এ এ এত এ মি 

গত বস্তু, টার ৮7 মায়বসন্ত, বা 0 আমিক্ষবস্ত, । 
নর হলনা বশন- কা), কত (গত) িয্ৰত,। | 
সন্ত. ( মার মত), ইবন, কীষতত, নীড়বস্ত রী ( পুরুষের 
ভার), পৃ ( চিফিত, বি ), কব ( রাকুমারের ভা )। 
L এ L L bo A 
- বিবন্বস্ত, ( বিবস্বন্ত উজ্জ্বল, প্রভাবান্‌ ), অন্তুপদস্বন্ত, অৰ্বস্ত, পিপিঘন্ত, যহ্বস্ত,। 


+L খু L . f শু 
পৃষদস্ত.( পৃষদ্‌ )। তপস্বন্ত ( লৌকিক সংস্কৃতে তপোঁবস্ত.), বিচ্যু্ত,। 
বি 55 সিডনি অন্ত্য বর্ণের পূর্বা 


স্বরে। পাপা জৰ (স্ত্রী খতাবরী ) দাদ সান 
aL 

নুয়াবরী, a ুাবরী, যান এ! জীন, এ 
L L রি এ 


চিন L এ 
মুধীবন্‌, 58 ধীবন্‌, রব সনদ, কী (সহাৰন), হাদি 
(খল) হন ই) সনি (সনিতিবদ)। ই. ++ 

বেন প্রচণিত-খতাবন্‌ (আবে সাহিত্যে সমধিক প্রচলন ), মঘবন্‌ অধথবন্‌। 


১৩৪ সাহিত্য-রিষৎপত্িকী : [জর 


প্রতায়। প্রাচীন দাহিত্যে ইহারও প্রয়োগ অল্প। মূল শব্দের শেষ অক্ষরে 
ধা তি ক দে দয পাৱে শপসতহয। বলেৰ নিক 


এ L "< 
খর মাত থাকে। কথমন্ত, টি (যব-বহুল), আয়া ধা) আন নি 
ইত ME 


বান (কার টি রানী ঠা, বহন (অনেক ভাল ছ্বিনিস যার সর? 
ন (সর) দয, (ষ্টার সহিত), হব AE আছে যে দেশে), অ, 
যাক: উদ (উদার) দি, গে) পোজ Co 
727 ), বিহত্ব্ধ, (হুডি সহ), বুধ, বির, হি রি 
হকি । 
॥ ভব! দহ (ছুরি অনেক আছ যার) শা উহ, (ছু) 
বা দি, (দি সহ) (হা ছু) বব, 
শন বিন, জ্যোতি, আবী আদ শেফ রঃ 


Waal শর পূর্বে নিমি খ্বরস্থিতি। গ্ৰা বীরতা, পুরুষতা, অসিত, 


পা 
eal ( পঞ্জহীনত! ), বনু, বা নমতা, টা ডা মাত (গোখীনতা ), 
be Lt L 


অবরন্মতা, অপ্রজ্ত। '(অুত্যের অব) (নর হইতে )। তা (স্ব), নেত 


(00196- রিনিতা J, মা - 
জাভা এই প্রতয়ের ৮ তেরে অর । 


অক্িতাতি (বিষ), অবকাতি (পাতি (তব সা) 
তি (পু) (তি (বা), পি (ক সৌভাগ্য) 
তি সংগত) । 9 ব্যতিক্রম সহ--অন্তভাতি (গৃহ), ক্ষতি (দক্ষতা )। 


উপরতাৎ, দেবতা, বকতা, দত, 'সরবভাৎ- এই কয়টা মাত্র hy প্রস্যয়ের উদাহরণ | 
সবগুলিই খখেনে আছে। খখেদের পর তাৎ প্রত্যয় পাওয়া যায় 


তু 1 


‘মন ১৬৬২] বৈদিক ভাষায় সবরের স্থর 5৩৫ 


এ L L 
ৰ পরত সর্বত্র প্রত্যয় স্বর । অমৃতত্ব ( অমরত1 ), দেবত্ব, সুভগত্ব ( সৌভাগ্য ), 
খু L Le L 
অহমুত্তরত্ব ( আঁঅপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধ ), শুচিত্ব, পতিত্ব, তরণিত্ব (অধ্যবসায়, উৎসাহ, কর্ম্মশক্তি ), 
খু খু শু. L L 
দীর্ঘাযুত্, শত্ৰত্ব, ভ্রাতৃত্ব, বৃষত্ব, (বীর্যযবত্তা ), সা্মত্ব (সং+আত্ম!1-ত্ব), মঘবস্ব (দানশীলতা ), 
L L L + 
রব ( ইন্দ্রজালবিস্তা )। অনাগাত্, অপ্রজাত্ব, সৌগ্রজাত্ব, সৌভগন্ব, প্রত্যনস্ব, স্ধনিত্ব, বদতী- 
L 
বরিত্ব ( তৈ* মং), রোহিণিত্ব ( তৈণ বা) 


L 
একত্র তক্তা প্রত্যয_ইষিতত্বতা (খু’ উত্তেজিততা। ), পুরুষত্বতাঁ (৭০ মনুষ্যত্ব )। 
প্রথমটী একবার, দ্বিতীয়টা ছুইবার আছে। 


Le 
ত্বন প্রত্যয় । প্রযোগ খখেদেই প্রান সীমাবন্ধ। অন্ত্যাক্ষরে স্বর! অর্থ="ত্ব। 
AL AL L DD LL Lb Le L 

কবিত্বন, জনিত্বন, পতিত্বন, মত ত্বন, মহিত্বন, বৃষত্বন, সৃখিত্বন ! 
L এ L 
তর ও তম প্রত্যয়! বৃত্রতর, পুরুতম (খু; স্বরন্থিতি বিধিবিগহিত। মৃড়য়ত্তম। 
Lb চন L মিন L AL L বু 
শঙ্বত্রম, সংব্থসরতম, শততম,+সহঅঅতম। কিন্তু রঘীতম, রথীতর ; শংতম  তবস্তম, 
L L L এ, L এ L L L 
তবস্তর ; তপস্বিতর, ষশস্বিতম ; রত্রধাতম। মন্দিস্তম, বৃষস্তম। সুরভিস্তম, রয়িস্তম, মধুস্তস । 
+ L LL L চি 8 4 
অনিয়মিত রূপ। স্থুরভিষ্টম, তুবি্ষ্ঠম। বৎসতর (রী), অশ্বতর, ধেমু্টরী, রথস্তর | 
fA বু 
থ প্রত্যয়। ততিথ, কতিথ। 
১ মন খু শু 
তয় প্রত্যয় । একত য়, চতুষ্টয়, দশতয়, বহুতয়। 
L L L LL L L 
তা প্রত্যয় । নিত্য, অমাত্য । অপত্য, আবিষ্ট্য, সন্তুত্য, অপ্ত্য, আধ্য । 
L খু শু বরে 
ত প্রত্যয়। একত, দ্বিত, ত্রিত। মুহূর্ত। অবত (কুপ)। 


LL এ 
ন প্রত্যয় । পুরাণ; বিষুণ; সমান । টি -- 
এ এ L Li LL & 


তন, প্রত্যয় } নূতন, নূত্র প্রত, সনাতন; সনত্ব, শ্বস্তন। প্র$তস্তন,। 
লে 
+ চ 


(i L L Lb এ দি 
বৎ প্রত্যয় । অর্বাবৎ, আবৎ, উদ্বৎ.. নিবৎ, পরাবৎ, প্রবৎ, সংবৎ | . 


চিএ 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ওয় সংখ্যা 
কট প্রত্যয়। উৎকট, নিকট, বিকট, প্রকট, সংকট--ব্যাকরণে অস্ত্যোদাত ! * 
' ৰুন--নিবন্‌, গ্রবণ। আঁল-.অন্তরাল ॥ 


: শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 





* চিতঃ 16151১৬২ ॥ অত্তঃ উদ্বাত্তঃ স্যাঁৎ 1, চিতঃ জপ্রকৃতেব হকজর্থস্‌-] চিতি প্রত্যয়ে সতি প্রকৃতি- 
গ্রতায়সমূদ্বারস্য/স্ত উদাত্তে! বাচ্য ইঅর্ঘঃ ৷ - নভস্তামন্তকে সমে ( খ ৮/৩৯১) । যকে সরম্বতীমন (ব Mad 
১৮)। তকৎনতে (থ ১১৬০৪) 1 ~~ ন্‌ , 

বেঃ শীলচ.শক্ষটচৌ 10২1৮ ॥ সংপ্রোদশ্চ কট 14২৯8 


১০ 


বৌদ্ধাদর্শন 


[ প্রথমাংশ |] 


প্রাচীন আখ্যায়িকা বা পৌরাণিক ততসমূহ মানব-জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ । কোন কোন 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে, এই সকল অপুষ্ট চিন্তাপ্রবাহ হইতে সাহিত্য, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ব সুষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশেও মনীধিগণের মতে আর্য্যল্লান 
বেদমূলক। বেদসমূহ আৰ্য্য-জ্ঞানের কোন্‌ স্তরের বস্তু, তাহা বলা যাক ন!। খক্বেদের 
স্তব, স্তুতি ও প্রার্থনার মধ্যে একটা অপূর্ব ধর্ম-প্রেরণ! ও সাহিত্যিক ভাব আছে এবং 
অনুসন্ধিৎন্ ব্যক্তি উহার মধ্যে দর্শন ও ইতিহাসের সামগ্রীও দেখিতে পাঁন। অথর্ববেদে 
রোগের স্তুতি ও যাদুবিগ্তার মধ্যে জড়-বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

সজীব বস্তুর মত জ্ঞানের পুষ্টি ও বর্ধন আছে; ইহার আঘ্ম-প্রতিষ্ঠা আছে। এক একটি 
ভাব হইতে এক একটি যুগ এবং এক একটি যুগের ভাব হইতে বিভিন্ন আদর্শের উৎপত্তি। 
জাতীষ-জ্ঞান যুগের ভাবেই রঞ্জিত হইয়া থাকে এবং ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় ইতিহাস। 
কোন্‌ সময়ে উপনিবদের আদর্শগুলি ভারত-সমাঁজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা 
ওঁতিহাসিক গণনায় পাওয়া যায় না। প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা, মানসিক 
ও প্রাণনক্রিয়ার বিশ্লেষণ, বহু দেবতা ছাড়িয়া এক মহান্‌ দেবতার অধিষ্ঠান, অঙ্টা ও সুষ্টে, 
আত্মার ও পরমাত্মায় এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা ও যুগের প্রধান লক্ষণ। এ যুগের আর 
একটা বিশেষত্ব এই যে, জগৎ একটা নির্দিত পদার্থ নহে, উহা ত্রমভাঁবী বা! পরিণাম-সপেক্ষ। 
ব্র্ষ'জিজ্ঞাসা ছাড়। জড়, শরীর, মন ও নীতিবিষয়ক জিজ্ঞাসাও অনেক আছে। শিক্ষা, 
কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ এ সময়ে বিদ্যার অঙ্গের মধ্যে দীড়াইয়াছে। 

উহার পরেই আমর! দেখিতে পাই যে, শাকটায়ন, গার্গ্যাচার্য্য, যাস্ক পাণিনি, জৈমিনি 
প্রভৃতি বড় বড় ভাষা-রহস্তবিৎ--কেহ ধাঁতুতত্ব, কেহ ধ্বনিতত্ব, কেহ শব্দ-শক্তি লইয়া ভারতের 
জ্ঞানসম্পুৎ বাড়াইতেছেন এবং তাঁহাদের অপাধারণ প্রতিভা এখনও জগতে আলোচনার বিষয় 
হইয়! রহিয়াছে । তবে উহার! বেদ-ঝেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াই বেদের মর্ধযাদা রাধিয়। এ সকল 
বিষয়ের আলোচন! করিয়াছেন» স্বাধীন ও প্রযুক্ত ভাবে করেন নাই। তখনও অর্র্ব বেদের 
রূঢ় বিজ্ঞান, দেশকে অধিকার করে নাই। জ্ঞান যতদিন প্রাচীন-ভাব লইয়া চলে, তত দিন 
উহার স্পষ্ট বিকাশ হইতে পারে না। 

আধুনিক ফুরোপীয় জ্ঞান-গ্রচারের ইতিহাপ পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যতদিন উহা 
খৃষ্টীয় বা হিন্ধ বিশ্বাসের অনুগামী ছিল, তত দিন বিজ্ঞান মাথা তুলিতে পারে নাই। হিন্ধ 
আখ্যায়িকা বা শাস্ত্রীয় -মতের বিরুদ্ধে কাহারও ভাবিবার অধিকধরই ছিল না। স্বাধীন দত 


১৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ আসংখ্যা 


প্রচার করিয়া! ডেকার্ট, টাইকে! ব্রাহী, গ্যালিলিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের কি অবস্থা 
হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। নৃতন মত সত্য হইলেও মানুষ বড় পছন্দ করে না।' নূতন 
মত মনের সহিত সাজাইয়া লওযা মানুষের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। সেই জন্ত সাধারণ লোক 
প্রাচীন বিশ্বাস লইষা থাকিতে ভালবাসে । সক্রেতিস দেববিশ্বাপী ছিলেন না বলিয়া গ্রীকেরা 
তাঁহাকে বিষপান করাইয়াছিল। . | 

যাহা হউক, এ সকল অবান্তর বিষয়। নূতন মত লইয়া ভারতে কোন কালে বিশেষ বিপ্লব 
ঘটে নাই। প্রাচীন মতের সহিত নূতন মতের সামঞ্জস্য করার শক্তি ভারতে আঁছে বলিয়াই 
বোধ হয়, নূতন মতের জন্ত বিশেষ কোনও অশান্তি হয় নাই। উপনিষৎ-যুগের ভাব হইতে একে 
একে নুতন নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টি হইতে লাঁগিল। ক্রমশঃ বেদের গণ্ডী ছাড়াইয়া নৃতন নূতন 
তত্ব আসিতে লাগিল। ইহাতে জ্ঞানরাজ্যে এক ভাবাস্তর উপস্থিত হইল । বেদ, ব্রাহ্মণ- 
কর্মকা এবং এমন কি, উপনিষৎও নূতন বিশ্বাসের. উপযোগী হইল না। নূতন জ্ঞানের 
আবাদের 'জন্ত. প্রকোষ্ঠসকল প্রশস্ত করিতে হইল, নূতন বাতায়ন ও রশ্মিপথ খুলিতে হইল। 
-  ভক্তিবাঁদ:9 অবতারবাদ কত প্রাচীন, তাহা বল! যায় না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বুদধ-পূর্বব- 
যুগের বটে, তবে উহার কঙ্কাল প্রথম কি আকারে ছিল, তাহা গ্ানিবার উপায় নাই। মহা- 
‘ভারতীয় যুগে একট! বেদ-বিরোধী ভাব ও যাজক-বিদ্বেষ অনুভব কর! যায়। কপিলের-প্রক্কতি- 
রা বুদ্ধ-পূর্বযুগের খলিয়াই বোধ হয়। প্রক্ৃতিবাদ এক প্রকার আস্তিক্য-নাস্তিক্য-মত এবং 
উহা! সম্পূর্ণ ভাবে প্রাচীন ভাবের বিরোধী । বৃহস্পতির মতও খুব প্রাচীন! তাহার শিষ্যেরা 
বৈদিক ক্রিয়া-কাঁওকে ম্পষ্টভাবেই ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশীচরের ব্যবসা! বলিয়াছেন। ইহার পরের 
স্তরটা ধরিতে গেলে বিজ্ঞানের যুগ। 
,  বিজ্ঞানযুগে শারীর তব, মনস্তত্ব, জড়তত প্রভৃতি দ্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইতে লাগিল। 

অগ্নিবেশ, সুশ্রুত, চরক প্রভৃতি মনীধিগণের শারীর তত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান-প্রণাঁলী, উহার লজিক্‌ 
ও প্রেরণা সকলই যেন এই যুগের মত । -কপিণের প্রক্কতিবাঁদ (ন্তাচার(লিসম্‌ ), কাদের 
পরমাণুবাঁদ (থিওরি অব, ম্যাটার), গোতমের স্তায় ( লব্ষিক্‌) ও মনস্তত্ব (সাইকোলজি ) 
সকলই ওঁ যুগের সাক্ষ্য দিতেছে । সকল বিষয়েই বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা । শী 
শক্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়! প্রাকৃতিক ব্যাগারের কার্য, কারণ, ব্যাপ্তি ও সম্বন্ধ অন্বেষণ করাই 
তখনকার ধরণ হইয়াছিল। প্রক্কৃতিকে ঈশ্বর হইতে দুরে রাখাই বিজ্ঞান-প্রবৃত্তি | “ক্ষেত্রজঞঃ 
ক্ষেত্রমথবা কিং পুর্বমিতি সংশয়ঃ” অর্থাৎ জ্ঞান্তা আগে বা বস্তু আগে, এ বিষয়ে সংশয় আছে। 
- টরকসংহিতাঁর এই শ্লোকাংশ হইতে তখনকার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান 
যুগের ধরণটাও কতকটা এ রকমের। লাপ্লাস্‌ তাহার “য়িক্যানিক সেলেস্ত* বা বিশ্বযস্ত্র নামক 
বিখ্যাত পুস্তকে স্থা্টকর্তীর উল্লেখ করেন নাই। উহা পূর্বতন প্রথার বিরোধী হওয়াতে 
সম্রাট নেপোলিয়ন লাপ্লাস্কে এ ত্রুটির কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে লাপ্লাস্‌ উত্তর দেন 
যে, তাহার গ্রন্থের মধ্যে “সুষ্টিকর্তা-বাদ” আরোপ করার কোনও আবশুক হয় নাই। 


~~, 


A 
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ুর্বববর্ণিত চিন্তা-বিল্রাটের প্রথম অবস্থায় বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তখনকার সম্প্রদায় 
প্রাচীন ধর্মের একটি নৃতন কেন্দ্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কর্ম-শন্দের নূতন ' অর্থ 
আবশ্তক হুইয়ছিল। বুদ্ধদেব বেদ ও উপনিষৎকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা তিবেজ্জহতত 
( সংস্কৃত ত্ৰৈবিদ্য-সুত্ৰ ) হইতে জানা যায়! বাঁশিষ্ঠ ও ভাৱদ্বাজ নামক ছুই জন ত্রাঙ্মপ-পুত্র 
প্রাচীন রীতি অস্তুমারে গুরুগৃহে উপনিযদ্‌-বিদ্যা ও ধর্ম্মান্ুনীলন করিয়াছিলেন। উভয়ের 
মধ্যে ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে মতদ্ৈধ হইয়াছিল বলিয়া বোঁধ হয় এবং ব্রাহ্মপদ্ধর বুদ্ধের খ্যাতি শুনিয়া, 
তাঁহার নিকট কোশল দেশে উপস্থিত হইয়া, ধর্ন্ন সম্বন্ধে দিজ্ঞাসা করেন। অনেক বাদানু- 
বাদের পর বুদ্ধ বলিলেন, “দেখ, নানা! ব্রাহ্মণ নানা প্রকার শিক্ষা দেন। অধবয্য ব্রাহ্মণ, 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছন্দোগ ব্রাহ্মণ, বহব্‌চ ব্রাহ্মণ, ইহাদের উপদেশ-প্রণালী প্রত্যেকেরই 
স্বতন্্। অন্বেরা পরস্পর বেণীর মত সংযুক্ত হইলেও যেমন কিছুই দেখিতে পার না, 
কোন্টা দক্ষিণ, কোন্টা উত্তর, কিছুই বুঝিতে পারে না, ত্রিবেদন্ত ব্রাহ্মণদের ভাষাও সেইরূপ 
অন্ধের ভাষা । তাঁহাদের উপদেশ হাস্তাম্পদ' এবং উহা! কেবল শর্কসাত্র, বৃথা আড়ম্বর ও 
নিরর্ধক। বাশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সূর্য্য ও সোমের পুজ! করেন এবং ষে দিকে উহাদের উদ্য আস্ত হয়, 
সেই দিক্‌ যুক্তকরে প্রদক্ষিণ করেন, ইহ! তুমি জান” বাশিষ্ঠ বলিলেন, “নিশ্চয়” । বুদ্ধ 
বলিলেন, “তীহারা কি হুর্ধ; ও সোমের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের সহিত একীভূত হন ?”বাঁশিষ্ঠ 
বলিলেন, “নিশ্চয়ই নয়।* বুদ্ধ বলিলেন, “দেখ, দৃষ্য বস্তুর উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহার 
সহিত মিলিত হইতে পারেন না'। তাহা হইলে যে ব্রক্মকে তাঁহাদের সাত পুরুষ কেহ কখনও 
দেখেন নাই, সেই ব্রহ্মের সহিত কি করিয়া মিলিত হইবেন? অতএব ক্রিবেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণেরা যাহা 
বলেন, তাহ! অর্থশূন্ত নহে কি ?” 

“মনে কর বাঁশিষ্ঠ, যদি কোন লোক কোনও সুন্দরীকে ন! দেখিয়া বলে যে, এই স্থানের শ্রেষ্ঠ! 
কপ্‌সীকে আমি ভালবাঁসি। অথচ সে তাহার নাম জানে না; সে লম্বা, কি বেঁটে, তাহার বর্ণ 
কাল, কি গৌর এবং সে কোন্‌ জনপদে বাস করে, তাঁহাও জানে না। এরূপ স্থলে সে লোকটির 
কথাবার্তা মূর্থের মত নহে কি? ভ্রিবেদী ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ঈণান প্রভৃতি দেব- 
গণকে ন! জানিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। ইহাদের কি ব্রাহ্মণ বলে? এই স্তব, স্তুতি, 
কামনা! ও প্রশংসা ছারা ব্রাহ্মণের ব্রন্ষের সহিত মিলিবেন ?* 

বুদ্ধ আরও বলিলেন, “আমাদের এই পাঁচ ইন্দ্রিয় কুপথগামী ; কিন্তু ভ্রিবেদজ্ঞেরা উছাই লইয়া 
আঁছেন। তার পর কামনা, দ্বেষ, অলসতা, অহংকার, সংশয়, এই কয়টি আবরণ ও প্রতিবন্ধক 
তআছেই। এইগুলিও ভ্রিবেদজ্ঞদের অভিভূত করিযা রাখিয়াছে। দেখ বাশিষ্ঠ! ব্রহ্ম প্রাচীন- 
গণের মতে দার-শুন্ত, রাগ-ঘেষশূন্ত এবং শুদ্ধ ; কিন্ত ব্রাহ্মণের কি তাঁহার ঠিক বিপরীত নহেন? 
এরপ ব্রাহ্মণ কি করিয়া ব্রন্বের সহিত মিলিত হইবে। ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিনটি জ্ঞান বলিতে 
গেলে ওফ মরুভূমি, জঙ্গল ও বিনাশ ।* 

এই ভাবের উক্তি ত্রাহ্মণবর্গ প্রভৃতি অপরাপর স্থানেও আছে এবং বুদ্ধদেব 
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রি 
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প্রাচীন ধর্ম্মের চিত্র দেখাইয়া বাশিষ্ঠ ও ভাঁরঘাকে নিজমত সমন্ধে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। 

পূর্বোক্ত আখ্যায়িকা হইতে বুদ্ধের স্ময়ে ভারতের দৃষ্টিকেন্্র কিরূপ ছিল, তাহা! কতকটা 
বুঝা যাইবে। বৈদিক ধৰ্ম্ম তখন অনুষ্ঠান-প্রধাঁন হইয়াছিল। কেবল বাহ্িক-ক্রিয়া-কলাপে 
প্রাণের পিপাসা মিটে না এবং ধর্ম-গ্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয় না। রস ও জ্ঞানের মিলনে ধর্ম্ম। 
অন্ুষ্ঠানে-বা কর্মে কতকটা রসের তৃপ্তি হয়, কিন্ত উহাতে জ্ঞানের তৃপ্তি হয় না। জ্ঞানের 
তৃপ্তির জন্ত প্রাচীনকে আশ্রয় করিয়া সমাজে কতকগুলি নূতন আদর্শ ও নুতন অনুষ্ঠান 
* আবস্তক হইয়াছিল। জৈন ধৰ্ম্ম দেখ! দিল বটে, কিন্ত উহা অত্যন্ত প্ৰাচীন-হ্বেষী বলিয়া, বোধ 
হয়, সার্ক-জনীন হইতে পারিল না। বিশেষ *শক্তিমান্‌ পুরুষ ব্যতীত এই গুরুতর. কার্ষ্য হওয়! 
ষন্তব ছিল ন!। বুদ্ধ এই মহৎকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই জন্তই তিনি ভারতের অন্ততম 
অবতার । 

বৌদ্ধ কল্চার বাহিরের বস্তু নহে,__ইহা! ভারতীয় সভ্যতার OE soa 
বা একটা রূপ । খ্রষ্টীয় সভ্যতার মত উহ! বিদেশীয় আমদ্বানি নহে। বৌদ্ধ-সভ্যতার মূল 
ভারতের ভিতরে, উহা বৈদিক তন্ত্রেরই একট! ধার! । বৈদিক নিদিধ্যাস্ন ও. ধ্যান বৌদ্ধ 
সাধন-তত্বের সূল মন্ত্র। বৌদ্ধের শৃষ্ঠবাদ বা অসদ্বাদও বহু-প্রাচীন, উহ! বুদ্ধের আবির্ভাবের 
অনেক পূর্বের দিনিস। উপনিষদের পারিভাষিক, উপনিষদের ধরণ বোদ্ধগৃহে প্রবেশ 
করিয়াছে। বৌদ্ধের জড়তত্ব ও মানস তত্ব উপনিষৎ হইতে লওয়| বলিলে দোষের হয় না । 
বৌদ্ধের সাধন অঙ্গেরও উৎপত্তি উপনিষৎ হইতে পাওয়া যায়। অপ অনল, বায়ু প্রভৃতি 
জড়তন্ব বেদাস্ত-যুগের কল্পনা । নাম-রূপ, চিত্ত, সংজ্ঞান, বিজ্ঞান, গ্রজ্ঞান প্রভৃতি বৈদান্তিকের 
পরিভাষা, * বৌদ্ধহ্বত্রে ও অভিধর্ম্মের মুল তত্ব হইয়! দাড়াইয়াছে। উপন্যিদের শম, দম, 


তিতিক্ষ| প্রভৃতি অঙ্গ 1 বৌদ্ধদের শীল ও আচরণ গঠনের প্রধান অঙ্গ। আধ্যাত্মিক তত্বে - 


প্রজ্ঞা উপনিষদে যেয়প শ্রেষ্ঠ, বৌদ্ধ তেও উহার সেই স্থান । বৌদ্ধের *ৃষ্টি” উপনিষদেরই 
দৃষ্টি । উপনিষৎ মতে হৃদয় মনের স্থান, বৌদ্ধেরাও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। -এইরূপ 
আরও বোদ্ধ-মার্গের অনেক বিষয়- প্রাচীন হইতে টানা যাইতে পারে এবং যথাস্থানে তাহার 
উল্লেখ থাঁকিবে। - 
_ বোদ্ধ-ৰ্ম্ম-গ্রস্থ বনু বিস্তৃত। সাময়িক “কলচার”’ বুদ্ধের পথ প্রশস্ত ৪ করিয়া দিয়াছিল। 
ভাহার উপদেশ-প্রণালী যিহুদী প্রফেট্‌ বা জরুস্ত্রের যত নহে। যে সকল দুষ্ট সংস্কার তখন 
বর্তমান ছিল, তাহ! তিনি বিশ্লেষণ করিয়া শিষ্যদের -বুঝাইয়া দিতেন। ধ্র্ম্মের সহিত মনের 
বিশেষ সম্বন্ধ, ধৰ্ম্ম অন্তরের বস্ত, সেই জন্ত তিনি শিষ্যবর্গকে ধর্সের মূল ভিত্তি অর্থাৎ চিত্তের 
ব্যাপার সর্বাগ্রে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুত্র ও অভিধর্ম 9১৪১৪ বিশ্লেষের উপর 

* কৌধীতকি ও উতরের, ওয় উত্যায়। 

+ তৈতিরীর--ঠম বরী। 
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প্রতিষ্ঠিত । "আধ্যাত্মিক, ক্ৰিয়াসমূহ বৌদ্ধ গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় নিরাকরণ কর হইয়াছে। 
মনের স্বাভাবিক অবস্থা, ইন্দরিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ, মনসিরার, একাগ্রতা, ধ্যান, কুশল, 
কুশন, শীল” প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের যথাযথ বর্ণনা! আছে.। ছুঃখের বিষয়, এখনও 
অধিকাংশ বৌদ্ধগর্থ অনুবাদেই পাওয়া যায়, মূল গ্রন্থের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া হর্ন ভ। 

এই প্রবন্ধে বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়েরই আলোচনা হইবে । ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের এখন যেমন ছয়খাঁনি 
দর্শন নির্দিষ্ট আছে; বৌদ্ধদের সেইরূপ বিশেষ কিছুই নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম লৌকিক ধর্ম বা 
জনের ধর্ম; সেই জন্ত বোধ হয়, দর্শনের তত আঁবশ্ুক হয় নাই। তবে উহা! প্রাচীন ধর্ম্মেরই 
একটা নবীন ভাঁব। কাজেই স্তায়, বৈশেধিক ও যোগদর্শন উভয় সম্প্রদাঁয়েরই সাধারণ দর্শন 
হইয়াছে। স্তায়, বৈশেষিক ও যোগ বিজ্ঞানমূলক, কাজেই উহাতে আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের 
মত উভয় সশ্পরদায়েরই সমান অধিকার । বৌদ্ধদের যেটুকু শুদ্ধ দর্শন আছে, তাঁহা ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ 
দ্বারাই রচিত। উহাদের মধ্যে বুদ্ধঘোষ, নাগাঙ্ছুন ও অশ্বঘোষই প্রধান। নাগাঙ্ছুন ও অশ্বঘোধ 
সর্বতোভাবে দার্শনিক এবংবুদ্ধঘোষের টাকা প্রাচ্য সত্বেও তাঁহার বৌদ্ধ মত প্রচার করাই 
প্রধান লক্ষ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই সঙ্গে পরবর্তী কালের অনুরুদ্ধের নামও উল্লেখযোগ্য । 
তাহার অভিধর্ম্মার্থনংগ্রহ একখানি উপাদেয় দার্শনিক গ্রন্থ । ইহা ছাড়া বৌদ্ধেরা ন্যায়শান্তের 
অনেক উন্নতি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ দিঙ নাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বু বৌদ্ধ নৈয়াম্নিকের 
পরিচয় তিব্বত প্রদেশ হইতে আমরা পাইয়াছি। 

এই. অবকাঁশে সাংখ্যতত্ব সন্ধে কিছু বল! আবশ্যক । সাংখ্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এখন 
নূতন মত বাহির হইতেছে। সম্ভবতঃ উহ! ব্রাহ্মণ-যুগের তত্ব । অভিব্যক্তি-বাদ সাংখ্যের 
বিশেষত্ব। মনোবস্ত ও ভড় বস্ত, এই উভয়ের প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা মিলনে দৃষ্ত জগতের 
উৎপত্তি_স্এইগুলিই সত্ব, রলঃ ও তমঃ বা সাংখ্যের প্রধান বা প্রক্কতি। বৌদ্ধের সাংখ্যের 
অভিধ্যজিবাদ কিছু কিছু লইয়াছেন, আবার সাংখ্যমত- াগপ্-শামেরও ডিততিঘর্প। তবে 
বৌদ্ধেরা শ্বভাব-বাদ গ্রহণ করেন নাই। 

মানবের জ্ঞান বস্ততঃ এক ও অবিচ্ছিন্ন। মনের প্রেরণা অনুসারে আমরা বুদ্ধির দিক্‌ 
হইতে বিজ্ঞান ও দর্শন :এবং রসের দিক্‌ হইতে সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প ও কলা প্রভৃতির 
আম্বাদ পহিয়া থাকি। জ্ঞানের হিসাবে দর্শনই মানব-বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ । মানুষের 
অনুভব যতদুর উঠিতে পারে, দর্শন হইতে আমর! তাহাই পাইয়! থাকি। সেই জন্য আমাদের 
ইতিহাসের দর্শন, ধর্শের দর্শন, আইনের দর্শন প্রভৃতি হইয়াছে। ইহাতে ওঁ সকল বিষয়ের -. 
মূলতত্বসকল আমর! জানিতে পারি। মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নাই, “তাহার পর কি" 
ইহা জানিবার ইচ্ছ! মানুষের সতত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রমা-জ্ঞান যেখানে শেষ হইয়াছে, 
দর্শন তাহার উপর দীড়াইয়! বাদাহ্বাদ স্া্ট করে। কাব্য,যেমন বস্তুর রসের দিক্‌টা 
মানবের সন্মুখে আনিয়! দেয়, সেইরূপ দর্শন, বস্তুর বুদ্ধির দিকৃট! আমাদের দেখাইয়া দেয়। 
কাজেই দর্শন এক প্রকার জ্ঞানাত্মক কাব্য । কাব্য-প্রকৃতি দেহের সৌন্দর্য্য লইয়া 


~ 
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থাকে, দর্শন-প্রক্ৃতি দেহের গঠন দ্েখাইয! দেয়। দৃর্টিভেদে কাব্যের যেমন স্বতন্ত্র আকার, 
দর্শনেরও সেইবপ ভিন্ন ভিন্ন. আকার আছে। জগতের মূলে কোনও দার্শনিক এক বস্ত 
দেখেন, কেহ বহু বস্তু দেখেন! কেহ পবমাগুকে নিত্য বলেন, কেহ উহাকে অস্থারী বলেন। 
কেহ দৃশ্য বস্তুসমূহের জাতি স্বীকার করেন, কেহ বা করেন না। কেহ দুইটি প্রমাণ 
মানিয়া থাকেন, কেহ বা চারিটি প্রমাণ মানেন। প্রকৃতিকে যে যেরূপ ভাবে বুঝিবে, তাহার 
দর্শনও সেই বর্ণে অনুরঞ্জিত হইবে। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ্য-দর্শনের পার্শ্বে বৌদ্ব-দর্শন নিজের 
বর্ণ লইয়! দ্বীড়াইয়াছে। 

দর্শন শব্দে আমরা কষেকটি বিষয় বুঝিয়] থাকি,_-মনস্তত্ব, তর্কশীন্ত্র, নীতিতব, ন 
এবং ধন্দুতৰ। আধ্যাত্মিক জগতের মুলে মনস্তত্ব প্রত্যক্ষের ব্যাপার মনন্তত্ব হইতে বুঝা যায় এবং 
তর্কশাস্ত্র গ্রত্যক্ষমূলক । নীতিতব- ইচ্ছা, নির্বাচন ও সংকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার 
ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি মনন্তত্বের ব্যাপার | জ্ঞানবাঁদ, সত্তাবাদ, সম্বন্ধ, কার্যযকারণবাদ প্রভৃতি 
বিষয় শুদ্ধদূর্শনের অন্তর্গত। ঈশ্বর, আত্মা, পাপপুণ্য, পরলোক প্রভৃতি বিষয় লইয়া! ধর্ম্মতত্ব। 

ধর্ম ও দর্শনের মূলে মনস্তত্ব। সেই জন্য বৌদ্ধেরা মন সম্বন্ধে বিশেষ তাবে অন্থ- 
সন্ধান করিয়াছেন। মনের তত্ব অন্বেষণ বৌদ্ধ-পূর্ব-যুগের | সম্ভবতঃ বৌদ্বের! উহার কলেবর 
বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিশ্লেষ, কার্য্যকারণ-পরীক্ষা প্রভৃতি আবীক্ষিকী বৃত্তি বিজ্ঞান-যুগের. লক্ষণ। 
কাজেই এ সময়ের লোকদের বুঝাইতে হইলে ধর্মের মূল সংঙ্কারগুলি সমাক্রূপে বিশ্লেষ 
করা আবশ্যক । বুদ্ধদের তাহ! করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্য বড় বড় পণ্ডিত বুদ্ধের 
উপদেশ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধ্যান, সমাধি ও শীল বা চরিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের 
প্রাণ। এ তিনই মানসিক ক্রিয়ার অধীন ; কাজেই মনের বিষয় বুদ্ধদেব অতি গভীর ভাবে 
শিব্যবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। নব বৌদ্ধেরা বিচারপ্রিয় ছিলেন। প্রতিসমিদা ছাড়া 
উভাঁরা কোন মত গ্রহণ করিতেন না। অর্থ-প্রতিসম্িদা, ধর্ম্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতি- 
স্ভিদা, প্রতিভাগ-প্রতি-সভিদা, এই চারিটি প্রতিসত্তিদ! তাহাদের জ্ঞানের বিষয়ে প্রয়োগ 
করিতে হুইত। প্রতিমন্ভিদ। শব্দ ইংরাজী দ্এনাগিলিস্” শব্দের অনুরূপ । প্রত্যেক 
বিষয় বেশ ভাল করিয়া ভেদ. করিয়া তাহ! বুঝিতে হইবে। বস্তু, তাহার গুণ, তাহার 
নিরুক্তি, তাহার আভাদ উত্তমরূপে হদয়ঙ্গম করিতে হইবে, তবে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ হইবে। 
ইহা হইতে বৌদ্ধ-মনের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায় । 


- হিন্দুলাতি দর্শন-প্রাণ জাঁতি। মানবজীবনের ক্ষত ক্ষুদ্র ব্যাপার একটি বৃহৎ তত্বের 
মধ্যে লইয়া আসাই দর্শনের কার্ধা। কাজেই বৌদ্ধেরাঁও সে বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। 
ধর্মের মুলতত্বসযূহ বৌদ্ধদের অভিধর্ধ গ্রন্থে পাওয়! যাঁয়।- অভিধর্্ম না বুঝিলে বৌদ্ধদের 
মূলত ভাঁল করিয়া বুঝা যায় না। হাত্রপিটকের বিষয়সমূহ অভিধর্দে পরিম্ফুট হইয়াছে। 
বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম দার্শনিক তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তত্বের নানারূপ অর্থ হইতে পারে বলিয়া! 
বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় গঠিত হইয়ুছিল। শারীরকস্থত্রের টাকায় আমরা তিনটি 
বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই। ' সর্কদর্শনসংগ্রহে চারিটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। 
আবার অভিধন্ গ্রন্থ কথাবস্ততে সর্বসমেত সাতাশ আঁটাশটি সম্প্রদায়ের কথা আছে।' সর্বান্তি- 
বাদ হইতে আর্ত করিয়া সর্বশূন্তবাদ অবধি নান! সম্প্রদায়ের উল্লেখ কথাবন্ততে আমর! 
দেখিতে পাই। উহাতে আত্মা, বুদ্ধের সর্বজ্ঞত্ব, অর্থতের পতন, নির্বাণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া বাদা- 
স্বাদ আছে। মাঁধবাচার্ধ্য যে সম্প্রদায় কয়টির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের জড়জগৎ- 
প্রত্যয় সম্বন্ধে মতামতই পাওয়া যাঁয়। লূন্যবাদীর মতে বাঁহ্‌- গু অন্তর কোন অর্থই নাঁই। 
যোগাচার মতে বাহার্থ শৃষ্ভবাদ,. সৌত্রাস্তিক মতে - বাস্থার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তবে 
উহার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, এবং বৈভাষিক মতে বাহার্থের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
অপরাপর বাদীদের ঠিক. দার্শনিক মত কি ছিল, তাহা-তাহাদের লিখিত কোন গ্রন্থ না থাকায় 
বুঝা যায় না। তবে বিডির সম্প্রদায়ের কোন কোন বিশেষ বিষয়ে মতভেদ ছিল, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই এবং কথাবিস্ত হইতে তাহার প্রমাণ পাঁওয়া' যাঁয়। তবে পূর্বোক্ত কথাবস্তর 
সম্প্রদায়মসূহ মাধবাচার্য্যের চারিটি সম্প্রদাষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিতে পারা যায়। অপরা- 
পর অধিষ্ঠানের মত, ধর্ম্মও সময়ের সহিত চলিয়া থাকে এবং এই অন্ত তাহাতে নূতন 
ভাব-ও নূতন ‘সমাবেশ ' আসিয়া পড়ে । বৌদ্ধদের মোটামুটি তিনটি যুগ ধরা যাইতে পারে। 
সুত্র ও অভিধৰ্ম্মের যুগ, মিলিন্দ-নাগসেন যুগ এবং অস্ত্যযুগ । প্রত্যেক যুগের সহিত আধ্যাত্মিক 
রা মানসিক তত্বের কিছু কিছু পরিবর্ধন হইয়াছিল-।- বুদ্ধ মন সম্বন্ধে এরূপ বিচার ও 
বিভাগ করিয়াছেন যে, আব্মকালকার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান, ব্যবহার-দিকৃট! বাদে, তাহা 
অপেক্ষা বিশেষ কোনও নূতন সংবাদ দেয়- 'না। দার্শনিক বিচার, মঝ্বিম- 
নিকায়, সংযুত্তনিকায়, দীঘনিকায় প্রভৃতি হুতরগরন্থে, অভিধর্ম গ্রন্থে এবং প্রজ্ঞাপারমিতা ও 
ধন্মপদ গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে বিশ্ৃদ্ধিমগৃগ, লক্কাবতীরহুত্র, মাধ্যমিক- সুত্র ও 
অভিধৰ্ম্মার্থসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে তত্ববিচাঁর আছে। বৈদাস্তিকের আত্মার সম্বন্ধে বুদ্ধের কি মত, 
তাহা জানা যায় না। তবে তিনি আধ্যাত্মিক ক্রিয়ায় একটি অখণ্ড বস্তুর উল্লেখ করিয়ীছেন 
এবংতাহা চিত্ত। চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান একার্থবোধক। “চিত্তম্‌ ইতি' পি মনো ইতি পি 
বিজ্ঞানম্‌* ইহাই বুদ্ধের উপদেশ মানসিক ক্রিয়াসমূহ চিত্র অথবা চেতসিক ধর্ম্ম। 
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ইন্জিয়জনিত জ্ঞানসমূহ বা বিজ্ঞান চিত্তের অন্তর্গত এবং ইহ! ব্যতীত প্রত্যভিজ্ঞা 
(স্বতি-জ্ঞান ) এবং মনোধাতুও চিত্তের অন্তনিবিষ্ট । বেদনা, প্রজ্ঞা ও সংস্কার চেতসিক 
ব্যাপার। বৌদ্ধদের পঞ্চস্বন্ধ সুপরিচিত । রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও সংস্কার, এই কয়টি 
লইয়! পঞ্চস্বন্ধ। স্বন্ধ অর্থে রাশি । এই পঞ্চস্বন্ধ বুদ্ধ কি ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহ 
বেশ বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ উহ! প্ৰাচীন পঞ্চকোষের অনুপাতে কল্পিত হইয়াছে। 
পঞ্চ্বদ্ধের পরিভাষা! উপনিষৎ হইতে লওয়! হইয়াছে। চিত্তশব্বও উপনিষৎ হইতে গৃহীত । 
বাহ বস্তু কি করিয়া মনে অধিগত হয়, ইহার এখনও সুমীমাংশ! হয় নাই। ইহার সম্বন্ধে 
নব্য-পাশ্চাত্য দর্শনে কএকটি মত দেখা যায় অপরাপর মতের উল্লেখ ন! করিয়া দুইটি 
বিরোধী মতের কথ! বলিব। এক দলের মতে ( এসোসিয়েসনিস্ট ) ইন্জরিয়জ প্রত্যয় বা 
সংবেদনসমূহ আপনা হইতে আপনার আকার মনে গড়িয়া লয়। মাধ্যাকর্ষণ যেমন জড় 
বস্তুর সম্নিবেশ করিয়া দেয়, সেইরূপ একটা নিয়মবশতঃ রূপ, শব্দ, স্পর্শ, দেশ, কাল 
প্রভৃতি অনুভবের পর আপন! হইতে সাজান হইয়া থাকে। ইহারা মনের কোনও ক্রিয়া 
স্বীকার করেন না এবং বস্তুর ক্রিয়ার দ্বারাই এইরূপ হইয়া থাকে মনে করেন। অপর 
সম্প্রদায়ের মতে (ক্যাপ্ট-তন্তরে) সংবেদনদমূহ একৈক ভাবে গৃহীত হুইয়া উহার দিক্‌ ও 
কালের সন্নিবেশ মনের দ্বারাই হইয়া থাকে। - সংব্দনসমূহ জড়-প্রেরণ! মাত্র । উহার গড়ন 
ও সজ্জাঁটা মনই দিয়! থাকে । বৌদ্ধেরাও মনের শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ধর্মে ও 
নীতিমার্থে সাধক যে নৃতন নূতন দৃষ্টি ও খদ্ধি প্রাপ্ত হন, তাহা মনের শক্তিবশতঃই হইয়া 
থাকে, অন্ত কোনরূপে হইতে পারে না। বৌদ্ধ নীতি-তত্বের আলোচনায় ' এ বিষয় পরে 
দেখান হইবে। . | 

নব্য পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে, বুদ্ধিমার্গে সেন্সেদন্‌, পার্সেপ সন্‌, কন্সেপ্সন্‌ ও ঘট, বেদনা- 
মার্গে প্লেসর্‌, পেন্‌, ইমোসন্‌ ও সেন্টিমেন্ট, ইচ্ছামার্গে উইল্‌, 'ডেলিবারেসন্‌, রেসোলিউসন্‌, 
ডিটারমিনেসন্‌ প্রভৃতি বিভাগ দেখিতে পাই। বৌদ্ধেরাও বুদ্ধিমার্থে রূপ, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, 
সংস্কার শু চিন্তা, বেদনামার্গে--সুখ হুঃখ, অহুঃখ অসুখ, ইচ্ছামার্গে-_চেতনা, বিতর্ক, 
সংকল্প প্রস্থতি বিভাগ করিয়াছেন। ইংরাজী কন্সসূনেস ও এটেন্পন বৌদ্ধদের বিজ্ঞান ও 
মনসিকার। সতি বা স্থতি ও অনুস্বতির উল্লেখও দীঘনিকায় ও অন্ুত্তরনিকায়ে- আছে। 
মনের অলৌকিক শক্ষির দিক্‌্টা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বড় একট! দেখিতে পাওয়া যায় না। 
তবে সম্প্রতি কোন কোন লেখক এ বিষয়ের আলোচনা কর্রিতেছেন। যোগ ও একাগ্রতায় 


মন কতটা উর্ধে উঠিতে পারে, -তাঁহার আলোচন! ইউরোপে এখনও আরম্ভ হয় নাঁই। 


#* Mind proper. E - | 
1 Preestablisheod hafmony, Common-sense School, Kantian doctrine, 
Associationist School * 
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হিন্দু ও বৌদ্বের! এ বিষয় বাহ! দেখাইয়াছেন, তাহা জগতের এক নূতন চক্ষু খুণিয়! দিয়াছে 
চিত্ত নিরোধ করিলে মনের যে নৃতন শক্তির উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে অজ্ঞাত তত্ব 
সমূহের যোগ-নেত্রে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহা হিন্দু জাতির আঁবিফাঁর এবং পরে উচ অপর 
কোন কোন ধর্শম্প্রদায় শিক্ষা করিয়াছে।. পাশ্চাত্য জাতির “হায়ার সাইকোঁলজির” দৃষ্টি 
নৃতন খুলিয়াছে। বোধ হয়, মাদাম ব্লাভাতিস্কি এ বিষয়ে ইউরোপে প্রথম পথপ্রদর্শক । নীতি 
ও ধৰ্ম্মতত্বসমূহ কেবল বিজ্ঞান সাহায্যে বুঝ! যায় না। বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ কাৰ্য্য হইতে 
পারে, কিন্তু উহা! দ্বার! নূতন তত্ব বাহির হয় না। “ইন্টুইসন্‌” বা যোগপ্রতিভ ব্যতীত 
উচ্চ তত্ব জানিতে পারা যায় না। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতেই সংবেদন বা! সেন্সেসন্সমূহ 
মনের শক্তি দ্বারাই একত্রিত হইয়া বস্তভ্ঞান* হইয়া থাকে । “প্রজ্ঞা” একদিকে মনের 
একটা অবস্থাবিশেষ, ইংরাণী “কল্‌চার,” . আবার উহা! মনের শক্তিও বটে। চিন্তা ও 
অন্ুধ্যান দ্বার! যে অভিনব অবস্থা মনে উদয় হয়, উহাঁও প্রজ্ঞা এবং যে শক্তির দ্বারা 
মানস সামগ্ৰীসমূহ একত্রিত হইয়া জ্ঞান আকারে পরিণত হয়, উহাও প্রজ্ঞা । আধ্যাত্মিক 
উন্নতির অপরাপর নামও বৌদ্ধদের আছে-_অভিজ্ঞা, সমপ্রজ্ান ইত্যাদি । মূল বৌদ্ধ মতে 
স্থায়ী নিত্য বস্ত কিছুই নাই, এইরূপ ভাবটাই পাওয়া যায় এবং সর্বশূন্যবাদে ইহার চরম 
অবস্থা দীড়াইয়াছে। কাজেই আত্মার স্থান বৌদ্ধতস্ত্রে নাই। বৌদ্ধেরা অহং স্বীকার 
করিয়াছেন, তবে সে অহং উপনিষদের আত্মা নহে, উহা দার্শনিক ব্যবহার মা্র। উপনিষদের 
আত্মা স্থায়ী, নিত্য পদার্ঘ। এইরূপ ভাবের আত্মা পরবর্তী পুগগল-বাদী বৌদ্ধের! মানিয়াছেন 
এবং আত্মা স্থানে পুগ্‌গল বা পুল শব্দ সুষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান, মনের বা জ্ঞানের একটা 
স্তর, আবার বিজ্ঞান চিৎও (ইংরাজী কন্দস্নেস্‌) বটে। বুদ্ধঘোষ, রূপ, সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান- 
বন্ধ কক স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। জ্ঞান সকলের পক্ষে একভাঁবের নহে। 
একই বিষয় বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ভাবে বুঝে । এক খণ্ড স্বর্ণ দেখিলে বালক, সাধারণ 
লোক ও বিশেষজ্ঞ উহ! বিভিন্ন ভাবে বুবিয়া থাকে। ইহার অর্থ, বালক উহা একটা 
চকচকে জিনিস মাত্র দেখে, বরস্থ লোক উহা ধাতু বলিয়া বুঝে এবং বিশেষজ্ঞ উহার 
উৎপত্তি, ব্যবহার ও গুণ জানিতে পাবে । একই বিষয়ে জ্ঞানের এইরূপ তারতম্য বুদ্ধঘোষ 
সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন এবং পাশ্চাত্য ননস্তত্বও উহ! মানিয়া থাকে । আবার ভাবের দিক্‌ 
হইতেও এইরূপ তারতম্য আছে__ইহাঁও বৌদ্বের। অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। সন্ধ্যার 
আগমনে চোর, অনূচান ( বেদাধ্যায়ী) ও বিলাসিন্নীর বিভিন্ন ভাব-প্রেরণা হইয়া থাকে । এই 
দৃষ্টাপ্তিটি হিন্দুর, কি বৌদ্ধদের, তাহা বলিতে পারি না । কারণ, হিন্দু গ্রস্থেও ইহার উল্লেখ আছে। 
মনের গভীরতত্ব বৈদিক সম্প্রদায় অতি উত্তময়পে বুঝিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধেরা সেই জ্ঞানের 
উপর দীড়াইয়া মতন্তব আরও প্রশস্ত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয় । 

এই ছোট প্রবন্ধে বৌদ্ধ জ্ঞান সন্ধে বথারীতি আলোচন! করা সম্ভব নহে। ইহাতে 
কেবল এক একটি. বিষয় ছুঁইয়া ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। মনন্তত্বের কথ! অতি সংক্ষেপে 
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বলা হইল। মনন্তত্বের সহিত ভর্কশীস্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ । নাম-রূপ 'বা সংজ্ঞা তর্কশান্ত্রের 
মূল। নাম ও সংজ্ঞ৷ ( কনসেপট ) ইহারা বস্তুর দুইটা দিক্‌ মাত্র। মনে যে বস্তুর সংস্কার 
থাকে, তাহার একটা নাম দেওয়া হয়। নাম হইতে অবয়ব প্রভৃতির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ 
ও অনুমান প্রভৃতিও সংস্কারমূলক । বৌদ্ধন্যায়গ্রস্থ ভারতবর্ষে বড় পাওয়া যায় না। অধিকাংশ 
ন্যায়বিষয়ক পুস্তক ভিববতে রক্ষিত হইযাছে। দি নাগাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বন্ধ 
বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাক্তার সতীশচন্দ্র বিস্তাতৃষণ তীঁহার 
ন্যায়ের ইতিহাসে অনেকগুলি নৈয়ায়িকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত 
গ্রন্থসমূহ এখন তিব্বতে পাঁওষা ষাঁয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ শাস্ত্রী ছয়খানি বৌদ্ধ ন্যায়- 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 'তবে সেগুলি প্ররুত প্রস্তাবে দার্শনিক প্রসঙ্গ--উহা ঠিক 
তর্কশান্ত্রের অন্তর্গত নহে। উহার এক খণ্ড অমুমানবিষয়ক এবং উহ! তর্কশান্ত্রের মধ্যে 
ফেলিতে পারা যাঁয়। সমস্ত বৌদ্ধ-্যায়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত । তর্ক, বিবাদ প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণদের সদেই হইত, সাধারণ ভিক্ষুদের উহাতে অনুরাগ ছিল না; কাঁজেই উঁহ! সংস্কৃত 
লিখিত হুই্যাছিল। মীমাংসক ও গোঁতমীয় শিষ্যদের উদ্দেশে অনেক বাদামুবাদ আছে। 
এই উভয় পক্ষের সংগ্রামের ফলে নব্য-ন্যায়ের উৎপত্তি। গঙ্গেশ উপাঁধায়ের অনেক আগে 
নব্য ন্যায় অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ব্যাপ্তিবাদ বা “ইন্ডকৃসন”ই নব্য ন্যায়ের বিশেষত্ব! 
প্রাচীন বা গোতমীর ন্যায়ের অস্থমান-লক্ষণ নব্যের! পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাপ্য, ব্যাপক, 
হেতু, পক্ষ প্রভৃতি লক্ষণ প্রাচীনেরা বড় ধরিয়া যান নাই। বোধ হয়, বৌদ্ধেরাই এ বিষয়ের 
প্রবর্তক । ইহা ছাড়া সম্বন্ধ ও অভাব, এই দুইটি বিষয় তর্কশান্ত্রে ও দর্শনে বিশেষ আবশ্যকীয় 
সামগ্রী। সম্বন্ধ না বুঝিলে জ্ঞান হয় না । জ্ঞান 'জিনিসটাই অপেক্ষামূলক। একটি ব্যাপার 
ব! ঘটনার সহিত অপর একটি ব্যাপার বা ঘটনার কার্য্য-কারণ, আশ্রয়-আশ্রিত, অবয়ব" 
অবয়বী প্রভৃতি নানাবিধ সম্বন্ধ থাকে । এই সমন্ধ বুঝাই জ্ঞান। অভাবও একট! জ্ঞানের 
বিষয়। জ্ঞান কেবল ভাব লইয়াই নং অভাবেরও আমাদের একটা জ্ঞান হয়। নব্যন্যায়ে 
অভাব লইয়া! অনেক আলোচনা আছে। তবে বৌদ্ধ ন্যায়ে “অভাব” স্থানে “অনুপলন্ধি'’ 
হইয়াছে । - 
বৌদ্ধ স্াঁয়ের এবং দর্শনের সংবাদ আমর! হিন্দুগ্রন্থ হইতে পাইয়া থাকি | কিন্তু এই কয় 

বৎসরের মধ্যে অনেক মূল বৌদ্ধ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। তবে বৌদ্ধ স্তাষ পূর্ণকলেবরে কেবল 
একখানি মাত্র প্রকাশিত হুইয়াছে। উহা ধা্োত্তরাচার্যেরু_ ক্মবিদ্দুটাক1। ন্যাবিন্দু ধর্ম- 
কার্তির গ্রস্থ। উহার টীকা ধর্মোত্বর রচন! করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ততির মূল রচনা অতি সংক্ষিপ্ত, 
উহা গঙ্গেশ উপাঁধ্যাষের মুল রচনার মত অল্প ভাঁষাতেই লিখিত। তবে স্তায়-বিন্দুর টাকায় 
নব্য স্তায়ের টীকার মত বাহুল্য নাই। শ্রীষ্টীয় নবম দশম শতকে তর্কশাস্ত্র স্থানে স্থানে ছন্দে 
লেখা হইত। কুমারিল, জয়ন্ত প্রভৃতি তরকশীস্তের পণ্ডিতের! অনেক বিষয ছন্দে লিবিষাছেন। 
স্তায়বিন্দুতে তাহা নাই। টাকার ভাষ! সুন্দর ও সরল। অল্পের মধ্যে বুঝাইবার চেষ্টা 
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উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে প্রমাণ বা সত্য কাহাঁকে বলে, তাঁহার বিচার এবং 
তাহার পর প্রত্যক্ষলক্ষণ, অনুমান-( স্বাথ ও পরার্থ ) লক্ষণ এবং হেত্বাভাস আছে। প্রসঙ্গক্রমে 
যোগিপ্রত্যক্ষ ও ভ্রমের বিচারও আছে। বৌদ্ধেরা শব, উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণ 
গ্রহণ করেন নাই। শব্দপ্রযাণ তাহাদের যোগিপ্রত্যক্ষের দ্বারা সাধিত হইযাছে। প্রত্যক্ষ 
ও অনুমান-লক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন সম্রদায়ে কিছু কিছু ইতরবিশেষ আছে। সাংখ্য ও মীমাংসার 
প্রত্যক্ষ ও স্তায়ের প্রত্যক্ষ-লক্ষণ রিষয়ে ঠিক এক নহে। ইউরোপীয় লজিকেও সে তফাত- 
টুকু দেখিতে পাঁওয! যাঁয়। বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ-লক্ষণে একটু নৃতনত্ব আছে, তাহা পরে বলা 
যাইবে। তবে অনুমান-লক্ষণে বৈশেষিক ও নব্য ন্যাষের অনুমোদিত বিষয়সমূহ আছে। 
তর্কশান্ত্র নীরস জিনিস; সুতরাং উহার কথ! 'অধিক না বলিয়া! মোটামুটি দুই চারিটি জ্ঞাতব্য 
বিষয় উপস্থিত করিব। 

বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ, কল্পনাশৃন্ত অন্রান্ত ভ্ান। কল্পনা শব্দের অর্থ__বাঁচক বা শব্ধ | 
নাম সংযোগ করিলেই বস্তুর শুদ্ধ জ্ঞানের সহিত অপরাপর জ্ঞান আসিয়া পড়ে। ইন্দ্রিয় 
অভিঘাতে বস্তুর যে জ্ঞানটুকু হয়, তাহাই বৌদ্ধমতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞান। জ্ঞানের নিবিষল্পক 
ও সবিকল্পক অবস্থা হিন্দু দর্শনেও গৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধ স্তায়মতে নিবিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ, 
গোতমীয় স্তাষমতে সবিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ । গোতমীয় স্তায়মতে ব্যক্তিজ্ঞান জাতিমান্‌ 
অর্থাৎ ব্যক্তিজ্ঞানে জাতিজ্ঞান আগে আসিয়া থাকে এবং এ সঙ্গে ব্যক্তির জ্ঞান হয়। বৌদ্ধ 
মতে প্রত্যেক বস্তজ্ঞান স্বলক্ষণ-যুক্ত, উহা! জতিজ্ঞানের অধীন নহে। গোস্যক্তি স্বলঙ্গণ দ্বারা 
বুঝিতে পার! যাঁয। ব্যক্তি হইতে জাতির জ্ঞান হয়, জাতি হইতে ব্যক্তির জ্ঞান নহে। জাঁতি- 
জ্ঞান অনুমানের বিষয়, বস্তুর স্বলক্ষণই- প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অর্থক্রিরাকারিত্ব বস্তুর আর 
একটা লক্ষণ । বন্তজ্ঞানের সহিত উহাদ্বারা কি প্রয়োজন সাধন হয়, সে জঞানটাও এ সঙ্গে 
হইয়া থাকে। নব্য পাশ্চাত্য দার্শনিক মতে উহা পপ্র্যাগম্যাটিসম্”। আমাদের জ্ঞানের 
আবষ্তকতা কি? প্রাগম্যারিষ্ট বলেন, উহা দ্বারা কি মানবপ্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, 
এইটুকুই জ্ঞানের আবশ্তকতা। যাহা হউক, জ্ঞান কিছু পরিমাণে অর্থক্রিয়াসাপেক্ষ হইতে 
পারে। মানবের স্ষুৎপিপাঁসা নিবারণের জন্ত, জীবন রক্ষার জন্য বস্তুর গুণাগুণ জানার 
দরকার হয়; কিন্তু তাই বলিয়া জীবের জ্ঞানের উৎপত্তি যে ওর জন্তই হইয়াছে, তাহা বলা 
যায় না। . 
বৌদ্ধমতে অনুমান ছইপ্রকার,-_স্বার্থ ও পরার্থ। প্রাচীনেরাও এই হুই, ভাগ ধরিয়াছেন। 
উহার তাঁৎপর্য্য নব্য স্তায়ে পাঁওষা যাঁয়। স্যায়বিন্দুমতে স্বার্থ অনুমান জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ উহা 
নিজের জ্ঞানের জন্ত এবং পরার্থ অনুমান শব্জ্ঞানাত্মক, যেহেতু অপরকে ধুবাইতে হইলে 
শব্দের বা কথার আবশ্যকতা হয়। ইহাতে ঠিক ভাব বোধ হয় না। এইরূপ ছুই ভাগ 
কেন হইয়াছে এবং ইহার মূল উদ্দে্ঠ কি ছিল, তাহা ঠিক 'বুঝা যায় 'না। স্তায়বিন্ুর 
প্রগালীট| দেখিলে মনে হয়, স্বার্থ অনুমান সরল এবং পর্র্থ অন্যান জটিল বা মিক্স কেমুত্রাক্স)। 
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স্বার্থ অনুমানের তিনটি রূপ ও তিনটি লিঙ্গ। সব, সপক্গ, অসপক্ষ_এই তিনটি রূপ । 
আর তিনটি, লিঙ্গ-_-অনুপলব্ি, স্বভাব ও কার্য্য। “ন প্রদেশবিশেষে .কচিদবট*” অর্থাৎ স্থান- 
বিশেষে ঘট নাই, ইহা অন্পলন্ধির দৃষ্টান্ত। “বৃক্ষোহ্ষং শিংশপাত্বাৎ অর্থাৎ ইহা শিংশপা-গুণ- 
বিশিষ্ট, সুতরাং উহা বৃক্ষ-_ইহা স্বভাবের দৃষ্াত্ত। “অগ্নিরত্র ধূমাৎ”, এখানে অগ্নি আছে, যেহেতু 
ধূম আছে, ইহা কাৰ্য্যের দৃষ্াত্ত। অনুপলদ্ধি আবাঁর এগার প্রকারের । (১) স্বভাবানুপ- 
লব্দি--এখানে ধুম নাই। (২) কার্যান্থপল্ধি-_এখাঁনে ধুম কারণ নাই, যেহেতু ধূমের 
অভাব আছে। (৩) ব্যাপকানুপলন্ধি-এখানে শিংশপা নাই, যেহেতু বৃক্ষ নাই। (৪) 
স্বভাববিরুদ্ধোপলন্ধিএখানে শীত নাই, যেহেতু অগ্নি রহিয়াছে। ইত্যাদি। এই সরল 
অন্ধ্মানগুলি স্বার্থ-অন্ুমনের অন্তর্গত | 

ইহার পর পরার্থান্থমান। ইহাতে সাধ্য১, হেতু, পক্ষ* আছে। পরার্থ অনুমানও ত্রিরূপ 
লিঙ্গবিশিষ্ট ) অনয, ব্যতিরেক ও পক্ষ-ধর্ম্মতা ভ্রিরূপলিঙ্গ। পরার্থ অনুমান দ্বিবিধ--সাধর্ম্যবৎ 
ও বৈধৰ্ম্যবৎ । দৃষ্াত্তের সহিত নাধ্যের সাদৃস্ত থাকিলে উহ! সাধর্ম্য্যবৎ, সাদৃশ্য না থাকিলে 
বৈধর্ম্যবৎ । যাহ! কৃতক, তাহ! অনিত্য, যেমন ঘট-_সাঁধন্ট্যের উদাহরণ। যাহা! নিত্য, তাহা 
অকুতক, যেমন আকাশ,--বৈধর্থ্যের দৃষ্টস্ত। সাধর্শ্য ও বৈধন্থ্য লইয়া অনেক বিচার আছে। 
তাহার পর হেতু, পক্ষ ও সাধ্য লইয়া বিচার ও কি.কি কারণে অনুমানে দোষ আসিয়! পড়ে, 
তাহার আলোচনা । পরমত খণ্ডনও আছে। স্তায়বার্তিককারের দোষ ও দিউনাগের 
শ্রেষ্ঠতা দেখান আছে। সাংখ্যের ত্বভাববাঁদ বৌদ্ধমত-বিরোধী, যেহেতু বৌদ্ধের! পূর্ণভাবে 
স্বভাব স্বীকার করেন না। তাঁহার পর হেত্বাভাসের* কথা। অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ ও অনৈকাঁস্তিক, 
এই ভিন প্রকার হেত্বাভাস। “তিনি সর্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি সুবক্তা” অনৈকাস্তিকের দৃষ্টান্ত, ৷ 


যেখানে ছুইটি রূপের অভাব, তাহাকে বিরুদ্ধ বলে । যাহ! কৃতক, তাহ! নিত্য, ইহা বিরুদ্ধের 


দৃষ্টান্ত । এন্থলে সপক্ষে অসত্ব ও অসপক্ষে সত্ব আকার বিরুদ্ধ হইল। “অনিত্য শব্দ, যেহেতু 
উহার চাক্ষুষ হয়”-_ইহা! অসিদ্ধের দৃষ্টান্ত । গ্রতিপাগ্ত ও প্রতিপাঁদক, এই উভয়ের মধ্যে 
সন্দেহ বা অসিদ্ধি থাকিলে তাহাকে অসিষ্ধ বলে। আচাৰ্য্য দিও নাগ কতকগুলি সংশয়কে 
বিরুদ্ধ অব্যভিচারী বলিয়াছেন। শান্ত্রোক্ত অনেক বিষয় সাধারণ জ্ঞানগম্য নহে, যেহেতু 
সে সকল অতীন্্রিয় ব্যাপার। সেই জন্থ আগমসিদ্ধ বিষয় বাস্তব বিষয়ের অতীত হইলেও 
কোন না কোন তত্বদর্শীর জ্ঞানে উহা বথাবস্থিত ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়া উহ! 
গ্রহণযোগ্য । হেত্বাতাঁস ছাড়া পক্ষাভাস, ছৃষ্টাস্তাভাস প্রভৃতি আরও আভাস আছে এবং 
তাহাদের উপবিভাগও অনেক আঁছে। তাহার উল্লেখ এখানে আবশ্যক নহে। 

যে-সময় বৌদ্ধাচার্য্যেরা বিশেষ ভাবে স্তায়ের আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ের ছুই 


অকখানি ছাড়া কোনও বিশিষ্ট হিন্দু ষ্যায়গরহ পাওয়া যায় না। খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে 
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ত্রয়োদশ শতক অবধি বৌদ্ধেরা অনেকগুলি স্তায়গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ও সময়টি প্রাচীন 
স্তায়ের অতিক্রম ও নব্য স্তায়ের উপক্রমকাল। বৌদ্ধস্তায়ের সহিত নব্য 'স্কায়ের অনেক 
বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। বৈশেষিক দর্শনের প্রভাব উভয়ের মধ্যেই দেখা ঘায়। গোতসীয় 
স্তায়ের অনেক বিষয়ই উভয় সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব বল! যাইতে পারে 
যে, উভয় সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে নব্য স্তায়ের জন্ম হইয়াছে। কি ভাবে প্রাচীন ছাড়ির! সায় 
তত্ব নূতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ইহা একটা বিশেষ “রিসার্চের” বিষয় | - 

বৌদ্ধেরা মানব-মন ও আধ্যাত্মিক বিষয় কি ভাবে বুবিয়াছিলেন এবং তর্কশাস্ত্রে তাঁহাদের 
ক্কতিত্ব কি পরিমাণ ছিল, তাহ! পুর্বে দেখান হইয়াছে। মনস্তত্ব ও অধ্যাত্ম বিষয়ে 
বৌদ্ধের৷ যে, উপনিষদের নিকট খরমী ও উপনিষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন এবং 
এমন কি, উপনিষদেরই পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাও দেখান হইয়াছে। - আঁবার 
বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সমপ্রদায়ই সাধারণভাবে তর্কশাস্্র আলোচনা করিতেন এবং বৌদ্ধ স্তায় 
গ্রন্থ, পালিভাষা ছাড়িয়া, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাহাঁও বল! হইয়াছে। ইহা হইতে এইটুকু 
বুঝা যায় যে, বৌদ্ধেরা প্রাচীন জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং উহাই- তাহাদের স্বকীয় 
ভাবে অমুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মূল ধারা হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই এবং 
নুতন উপকরণ দিয়! প্রাচীন তত্বসমূহ সঙ্জিত ও দৃঢ় করিয়াছিলেন। 

এখন আমর! বৌদ্ধ নীতিতত্ব সম্বন্ধে আলোচন! করিব এবং ইহা হইতে দেখা যাইবে 
যে, বৌদ্ধ নীতি প্রাচীন বৈদিক তত্ব আশ্রয করিয়! কর্ম্মের একটা নূতন দিক্‌ দেখাইয়া 
দিয়াছে । মহাভারতের যুগে দেখা যায় যে, কর্ম্মের আর পূর্ব অর্থ নাই। গীতাঁতে কর্ণের 
লক্ষণ মীমাংদকদের কর্ম্ম-লক্ষণ নহে অর্থাৎ উহা! তখন আর কেবল যাগ যজ্ঞ সিং 
হইত না। কর্ের ক্ষেত্র তখন বাড়িয়া গিয়াছে। 

বৌদ্ধ নীতি বা কর্ম্মতত্ব সুচনা করার পূর্বে আধুনিক পাশ্চাত্য নীতি-তত্ব স্দ্ধে ছুই 
চারিটা কথা বলিব। আমরা পাশ্চাত্য ধরণে অভ্যস্ত হইয়াছি ; সুতরাং মুল ব্যাপারটা পাশ্চাত্য 
ছাঁচে ঢাঁলিয়া দেখাইলে বিষয়-বোৌধের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। পাশ্চাত্য লেখকদের 
মতে নীতি-তত্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নহে, উহা সৌন্দ্যয-তত্ব বা তর্ক-শান্ত্রের মত আদর্শ-সুলক১ 
বিজ্ঞান। সৌন্দরধ্য সুজন ও সৌন্দ্য্যবৃদ্ধি কোনও নিয়মের বশীভূত নহে। সৌন্দর্য আমাদের 
প্রাণ স্পর্শ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমাদের চিত্ত বিনোদন করে। দুইটি মূল অণু একত্র 
হইলে একটি যোজক পদার্থের সা্ট হয়। ইহা! পূর্বেও হইয়াছে এবং পরে একত্রিত হইলেও 
হইবে। সুতরাং ইহ! অবশ্যস্তাবী এবং যাহা অবশ্যস্তাবী অথব! কা্য-কারণ-সাপেক্ষ, তাহাই 
প্রাকৃতিক বিধান। কিন্তু নীতি এবং সৌন্দর্য্য জড় নিয়মের বশীভূত নহে। উভয়েরই 
নূতন নুতন রূপ এবং ছইই এ্রতিভা-ষ্ট। বাদ্দীকি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, কাব্য 
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রাজ্যে এক নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার পর কালিদাস ও ভবতি ) তাঁহারাও 
বস-অগতে নূতন চিত্র, নৃতন মূৰ্ত্তি রচনা করিষাঁছেন। এখনও অনেক রসঅষ্ট আছেন এবং 
ভবিষ্যতেও হুইবেন। সেইরূপ স্থাপত্য, ভাস্বর, চিত্র-বিস্তা, সঙ্গীত প্রভৃতি সৌন্দ্ধ্যবিস্া 
সম্পূর্ণভাবে আদর্শসুলক | সঙ্গীতবিদ্যা ভরত, হমুমস্ত, কল্লিনাথ প্রভৃতি বিভিন্ন আদর্শশষ্টা | 
নীতিতবেও এরূপ আঁদর্শসসূহ আছে। মনু, মোসেস, বুদ্ধ, কনফুদম্‌ ও রীষ্ট নূতন নীতিমার্গ, 
নূতন পন্থা! আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। ও আদর্শ-সমৃহ মানুষ শ্বতঃপ্রবৃতত হইয়া অবলম্বন 
ফরে। অতএব নীতিতত্ব কলং আরতিজ নভে যায হন জড়-সজ্বাতের আদর্শ 
দীতিতবের আদর্শ হইতে পারে দা। 

" গ্রীক “এখিক্‌ষ্‌ণ শব্দের অনুবাচক শব্দ হিন্দু দর্শনে নাই। গ্রীকদের ধৰ্ম্ম উপাসনা 
ও ধ্যান বড় একট! ছিল না, কাজেই তাহাদের “ষ্টোইক্‌’ ও “এপিকিউরিয়ান’” সম্প্রদায় 
ধৰ্ম্ম বাদ দিয়! মানুষের আচরণ ও চরিত্র সমন্ধে আলোচন! করিয়াছিল। গ্রীক “এখিকৃসে*র 
সহিত ধর্মের বড় একটা! সমন্ধ নাই । কাঁজেই উহা বিজ্ঞান হইয়! দীড়াইয়াছে। আবার আমরা 
এখন ধৰ্ম্ম শব্ধ যৃতটা বিষয়, লইয়া ব্যবহার করি, বৈদিক যুগে তাঁহা, ছিল না। আমাদের 
.মন্ুপ্রভৃতি ধর্ম-সংহিতা কতকটা “এখিক্সের” স্থান ও কতকটা "্লি+য়ের স্থান অধিকার 
করিয়াছে। গ্রীকদের এখিকৃল্‌ ও বৌদ্ধদের ধর্ম্ম প্রায একার্থবোধক । যাহা হউক, নীতি 
শব্ধ আমাদের “বাঙ্গালা ভাষায় “এথিক্‌স্‌” ও “মর্যাল্স” EC TN চহ 
এ স্থলে প্রচলিত ভাবেই নীতি শব্দ ব্যবহৃত হইল। 


নীতি শব্দে প্রবর্তন বুঝায় এবং বিধিনিষেধ, ইতিকর্ত্বাত! প্রভৃতির অপেক্ষা করে। 


স্বাভাবিক প্রেরণা ছাড়াইয়া নীতিবশে কোনও নিদ্দিষ্ট পথে চলিতে হয়। মানুষ এরূপ 
করে কেন? পুকুযার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত বা প্রয়োজন সাধন জন্ত নীতি অবলম্বন করে।.'এ স্থলে 
প্রশ্ন আসিতে পারে যে, মানুষের পুরুষার্থ কেবল ক্ষুং-পিপাঁসা লইয়! বা শারীরিক অভাব 
লইয়া অথবা যাহাতে সুখ হয়, সেই সকল বিষয় লইয়া সাধিত হয়। মাঁনব-দীবনে নীতির 
আবশ্যকতা কি ?'পপ্তর! পণ্ড-দীবনে, এমন কি, উদ্ভিদ-জীবনেও কেবল প্রকৃতির তাড়নায় 
ও প্রেরণায় চলিয়া থাকে। তাহা হইলে নীতি-ব্যাপারটা হয় কুসংস্কারমূলক অথবা! রাজা, 
সমাজ ও যাজ্জকের অভিপ্রায়বশন্তঃ লোকে মানিয়া থাকে। মিথ্যা কথায় যদি ইষ্ট-িদ্ধি 
হয়, তাহ! হইলে মিথ্যা হইতে লোকে বিরত হয় কেন ? এ প্রশ্ন সমাধানের পুর্বে আমরা 
মনন্তত্বের আশ্রয় লইব । 

পশুলগতে দেখ! যায় যে, ক্ষুৎ-পিপাঁসার তাড়নায় উহার! উহার তৃপ্তির জনা কোনও নিয়ম 
রক্ষা করে না। ক্ষুধার তৃপ্তিই তখন -উহাদের পক্ষে একাস্ত আবশ্তকীয়। দুর্বলকে বধ 
করিতে অথবা হর্কলের “নিকট হইতে কাড়িয় লইতে উহারা কুষ্ঠিত হয় না। কিন্ত মানুষে 
তাহা করে না। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, মানুষের ইস্-সাধনতাজ্ঞান এবং পপ্তর ইষটসাঁধনতা- 
জ্ঞান ঠিক এক নহে। শরীরের আহ্বানে ইতর জীব প্রকৃতির 'বলেই চলে। মানুষ শর স্থলে 
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শরীরের অথব! প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিয়া| অন্তভাবে কাঁজ করে। শরীরের অতাব নি 
শ্রেণীর জীবের যে ভাবের হয়, মাঁুষেরও তাহাই হুইয়| থাকে। কিন্ত মানুষের কার্য, ও 
বিচারসাঁপেক্ষ ; পপ্তর তাঁহা নয। 

কুৎপিপাঁস! বা তৃষ্ণা জীবমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম। উহা মিটাইবাঁর অন্ধ কতকগুলি উপায় 
অবলম্বন করিতে হয়। ও উপাঁয়ের মূলে আমাদের ইঠ্ট-সাধন্তাবুদ্ধি থাকে । যদি উহ! 
শ্রেয়ঃ বলিয়। মনে হয়, তাঁহা হইলে তখন গু কাৰ্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। সেই জন্য ইউরোপীয় 
নীতিতত্বে, কার্ধ্ের পুর্বে কএকটি মানসিক অবস্থা ধরিয়া থাকে । প্রথম অভাব ( ওয়াঁ্ট ), 
দ্বিতীয় প্রবৃত্তি বা কামন! (ডিসায়ার), তৃতীয় ই্তাক্ঞান (উইস্‌) এবং অবশেষে ইচ্ছা 
( উইল্‌ )। যখন কএকটি কামনা সন্মুখীন হয়, তখন সকবগুলির প্রতি আমাদের আসক্তি 
হইতে পারে না। ওঁ কাঁমনাগুলির মধ্যে একটি বলবৎ হয় এবং তাহা যদি ভাল বলিয়া 
বুঝে, তাহা হইলে উহার গ্রসাধনে মান্ধুয যত্রবান্‌ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের 
প্রথমে ক্ষৎ-পিপাসা বা অভাব হয এবং উহা সাধনের জন্ভত কতকগুলি কামন! এবং কামনা" 
সমূহ্র-মধ্যে ছুই একটি ঈন্সিত, এবং ঈপ্িতের মধ্যে যেটা কর্তব্য, তাহার জন্য সংকল্প এবং 
পরে তাহার প্রতি আমাদের ইচ্ছা হয় এবং ইচ্ছা হইতে কাধ্য হয়! 

এখন দেখিতে হইবে যে, যাহা আমাদের করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমাদের লক্ষ্যের 

বিষয়। এরূপ স্থলে উহার সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ । অর্থাৎ উহা আমর! চাঁহি কেন? 
ইহার উত্তর-_আমর! উহা! ভাল বলিয়া চাহি ; উহাতে মঙ্গল হইবে বলিয়া, উহা শ্রেয়ঃ বলিয়া 
চাঁহি। কাজেই যাহা আমাদের লক্ষ্যের বিষয়, তাহ। আমাদের পক্ষে ভাল বলিয়া না বুঝিলে 
উহ! কখনই আমাদের পাইবার চেষ্টা হইতে পারে না। এখন মানুষের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে 
কি ভাল, তাহা কি করিয়া! বুঝিতে পারা যায় ? একটা মিথ্যা কথা বলিলে যদি কার্ধ্য-সিদ্ধি 
হয়, তাহা হইলে মিথ্যা কথাটা আমাদের পক্ষে ভাল অথবা মন্দ ? এইখানেই পণ্ডিতদের 
মধ্যে ছন্দ । 

মানুষের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ত নানা প্রকারের হইয়া! থাকে । কেহ যশ, কেহ ধন, কেহ বিদ্ধা, 
কেহ দেশ ব৷ জন-সেবা, কেহ দেশ পর্ম্যটন এবং কেহ ধর্ম্মচর্য্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনুরাগী 
হইয়া থাকে । অতএব যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ বা প্রবৃত্তি, সে সেই ভাবেই কার্ধ্য করে। 
আবার এ দিকে পরস্বাপহরণ, নরহত্যা, নিষ্ঠুরতা, অসরলতা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, হুর্ধর-দলন 
প্রভৃতি প্ৰবৃত্তিও লোকবিশেষের আছে। ইহাদের মধ্যে কোন্গুলি মানুষের পক্ষে শ্রেরঃ 
বা মঙ্গল, কোন্গুলি হেয় বা উপাদেয়, কোন্গুলি সাধু ও অসাধু অথবা! শাস্ত্রীয় ভাষায় পাপ 
বা পুণ্য, ইহ! কি উপায়ে স্থির হইতে পারে? কেহ হষত বলিতে পারেন, এস্থলে বিধি 
নিষেধই আমাদের নিয়সক। কোনও তত্বদর্শী পুরুষ যাহা কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাই আমাদের পাঁলনীয় এবং যাহা অকর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, 
তাহা আমাদের বর্জনীয় ৷ কিন্ত আমর! দেখিতে পাঁই যে, বিভিন্ন ধর্ম্হ্থীদের, মধ্যে বিভিন্ন 
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প্রকারের বিধান আছে। একের সহিত অপরের মিল নাই। সে স্থলে মান্য কি করিয়া 
কর্তব্য স্থির করিবে? এপ ক্ষেত্রে এমন একটা কিছু পরিমাপক আবশ্যক, যাহা হারা আমরা 
কোনও তস্ত্রের বশীভূত না হইয়! স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করিতে পারি। 

কি উপায়ে আমরা! কার্ধ্যের পরিমাণ করিতে পারি অথবা এমন কোনও ব্যবস্থার আশ্রয় 
লইতে পারি, যাহা দারা উহার মূলা নির্ধারণ করিতে পারা যায়। ভাল, মন্দ, সাধু, অদাধু, এ 
সকল আপেক্ষিক শব্দ । যাহা মন্দ নহে--তাহাই ভাল এবং যাহা সাধু নতে, তাহাই অসাধু। 
কাজেই যেমন পণ্য দ্রব্যের গুণের তারতম্য অনুসারে মূল্য হইয়া থাকে, সেইরূপ মানুষের 
কার্থোর এবং চরিত্রের একটা মূল্য. নিৰ্দিষ্ট হইতে পারে। কি বির চা হত চড় হং 
পারে, তাহাই দেখা যাউক । 

মানুষের কানা আছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই জন্ত এক শ্রেণীর ডি 
বলেন যে, কামনাই আমাদের কার্যের নিয়ামক অর্থাৎ বলবৎ কামনাই আমাদের উপর 
প্রভুত্ব করে এবং ইচ্ছা সেই বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া থাকে। কামনা, সুখের সহিত সম্বন্ধ 
এবং স্খই মানুষের পুরুষার্থ। আর এক দল বলেন যে, কাম্য বিষয় সুখপ্রদ বা উপাদেয় 
যাহাই হউক, ইচ্ছা কামনার বশীভূত নহে। কামনা যুক্তি ও প্রজ্ঞার দ্বার! অন্থশাসিত ; 
সুতরাং ইচ্ছাও যুক্তি দ্বারা পরিচাঁপিত। অতএব প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আমরা 
দেখিতে পাই এবং প্রধনটী সুখকে এবং দ্বিতীয়টি যুক্তি নি নীতির পরিমাপক 


বলিয়া মনে করেন। 


সাধারণতঃ দেখা যায় যে, হিব্র, বাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন জাঁতিসমূহ কতবাপলি ন: 


শাসন অবলন করিয়া চলিত। এই সকল অনুশাসনই তাহাদের মতে দেব-আদেশ এবং 
তাহাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তি। আদর্শ ভিন্ন মন্ুষ্য-জীবন চলে না) ইহা করিতে 
হইবে, এই বিধিলিও, ভাঁবই মানুধকে চালাইয়! লয়। পর্বত বা বনবাসী আদিম মানবের 
মধ্যেও দেখা যায় যে, তাঁহাদেরও এইরূপ নিয়মসমূহ আছে এবং তাহাদের প্টাবু” বলে। 
এই প্টাবু* বা নির়মসমূহ তাহাদের পালন করাই জীবনের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তবে 
এই প্টাবু*গুলি কতকট! দেব-মাঁদেশ ও কতকটা জাতীয় আচার। 

কোন কোনও প্রাচীন ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মতে নৈতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক নিয়মে 
কোনও প্রভেদ নাই। প্রকৃতির মধ্যেই কুশলের ও জ্ঞানের বীজ আছে এবং সেই অন্তই 
প্রকৃতি অনুসারে চলাই মানুষের কর্তব্য। * একটু ভাবিয়া দেখিলে এ কথাটার কোনও 
অর্থ নাই । আমাদের যে সকল কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাঁই আমাদের প্রকৃতি- 
দৃস্ত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে আমাদের ত্যাগ করিতে হয়। মানুষের লোভ 
প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত ; কিন্ত নীতির ইঙ্গিত অনুসারে উহা আমরা পোষণ ন! করিয়া বর্জন 
করিয়া থাকি! প্রাচীন বৈদিক যুগে এই প্রাকৃতিক নিয়মকে খত আখ্যা দেওয়া! হইয়ুছে। 
এই খত ( কস্মিক্‌ অর্ডার) স্রোতের মত একমুখী হইয়া চলিতেছে। কিন্তু মানবের নৈতিক 
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বুদ্ধি প্রতিলোতরূপে বিপরীতমুখী। প্রাকৃতিক অভিযান কতকগুলি নিয়মের বধ্য 
হইয়| যে দিকে ছুটিতেছে, মামুযের ইতিকর্তব্যত! সে অভিযানের বিরোধী হইয়া প্রকৃতিকে 
ছাঁটিয়া বাছিয়া কোন্‌ অজান! পথে যাইতেছে। অতএব যাহা হইতেছে এবং যাহা অবশ্যস্তাবী, 
তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম এবং যাহ! হওয়া উচিত, তাহাই নৈতিক বিধান বা নিয়ম। 

নৈতিক বিধান সম্বন্ধে ছুই চারিটী কথ! বলা আবশ্যক। প্রাকৃতিক নিয়ম, উহাঁর কার্যা- 
কারণসন্বন্ধ এবং উহার স্থিতি-কাল প্রভৃতি আমাদের বুঝিবার সামর্থ্য আছে। অতএব 
নৈতিক আদর্শসমূহও আমাদের বুবিবার অধিকার না থাকিলে উহার কোনও সার্থকতা 
হইতে পারে না । - অতএব ধরিতে হইবে যে, এরূপ কিছু বৃত্তি বা আভ্যন্তরীণ শক্তি আছে; 
যাহ! দ্বারা আমরা উহা বুঝিতে পারি। কেহ ওঁ শক্তিকে নৈতিক বুদ্ধি বলেন, কেহ নীতি, 
বিবেক ( কনসেন্‌ন্‌ ), কেহ প্রজ্ঞা (রিসন্‌), কেহ স্বতঃ বোধ (ইনটুইসন্‌) ইত্যাদি বিভিন্ন 
নাম দিয়াছেন। 

ধীহাঁরা সুখকেই কারধ্যের নিয়ামক বলেন অর্থাৎ যাহারা নীতির মূল সুথকেই প্রধানত 
দিয়া থাকেন, তীহান্দের কথাই আগে বল! হইবে । ইহাদের মধ্যে তিন চারিটী শ্রেণী আছে। 
তবে সকলের বিষয় উল্লেখ ন! করিয়! দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিব। এই ছুইটি 
সুখবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায় ব্যক্তিগত সুখকেই পুরুষার্থ এবং অপর সম্প্রদায় 
সর্বসাধারণের সুখই? পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। এখন সুখ কি, তাহাই দেখা যাউক। সুখ 
বাহিরের জিনিস নহে অর্থাৎ উহ! বস্তুতে থাকে ন! ; কাজেই উহা! অন্তরের ব্যাপার। যাহাতে 
ইস্ট-নাধন হয় বলিয়া আমর! জানি, তাহাতেই সুখ জড়িত থাকে । যাহাতে ইষ্ট-সাধন হয়, তাহার 
একটা জ্ঞান বা সংস্কার (আইডিয়া! ) আমাদের আছে। সেই সংস্কারের একটা অঙ্গ বা উহার 
সহিত মিলিত আর একটি ভাবকে আমরা সুখ বলিয়া থাকি । কোমলতা অথবা মাধুরী সখ 
নহে; উহাদের জ্ঞানের বা অনুভূতির সঙ্গে যে মানসিক বিকার হয়, তাহাকেই আমরা! সখ বলি। 
হিন্দু দর্শন মতেও সুখ, মন বা আত্মা গ্রা অর্থাৎ উহা বাহিরের বস্তুতে থাকে না, উহা 
অন্তঃকরণদন্ভত। ইউরোপীয় সুখবাদীরা বলেন যে, কাম্য বিষয় ও সুখ একই বস্ত ; এ মতটা 
আজকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী বড় একট! গ্রহণ করেন না। সর্বসাধারণের স্ুখকে 
বাহার! পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, তাহাদের মতও দুষ্ট বলিয়া অভিহিত হুইয়াছে। আর 
একটা সুখবাদ আছে, তাহা স্পেন্সার, আলেকসান্দার প্রভৃতির অভিব্যক্তিমূলক সুখবাদ। 
এই মতটা আজকাল খুব আলোচনার বিষয় হইয়াছে এবং উক্ত মতে যাহাতে জীব- 
সমূহের পরিপুষ্ট ও উন্নতি, তাহারই সহিত সুখ জড়িত থাকে। অভিব্যক্তি-বাদীর 
মূলমন্ত্র জীবনসংগ্রাম, প্রান্তিক নির্বাচন ও জীব-সমূহের অবস্থানের উপযোগিতা | এই 
কয়টি উপায়ে জীবন-প্রবাহ উন্নতির দিকে, এমন কি, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। অতএব 
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৫৪ - সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [অসংখ্যা 
যাহ! ভাল, তাহাই জীবের উপযোগী অথবা যাহা জীবের পক্ষে উপযোগী, তাহাই ভাল। 
জীবের পক্ষে কি উপযোগী, তাহা কি করিয়া জানা যাইতে পারে, তাহার উত্তর অঁভিব্যক্তি- 
বাদীদের নিকট পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভাল মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ, বিধি অবিধি, ইহা- 
দের অনুভূতি কোথা হইতে হয়, সে সম্বন্ধে অভিব্যক্তিবাদীর! নিরুত্তর। আবার জীবের পক্ষে 
যাহা উপযোগী, তাহাই উহার পক্ষে সুখ এবং সুখই জীবের কল্যাণ । অভিব্যঞ্জি-বাদীব 
মৃত এতটা 'স্থান অধিকার করিয়াছে যে, ছুই চারি কথায় তাহার শেষ হয় না । তবে মোটামুটি 
যেমন মানব-প্রকৃতির ও জীবনের অপরাপর বিষয়ের পরিপুষ্টি হইতেছে অথবা! উহার ভ্রমোন্নতি 
হইতেছে, সেইরূপ মানুষের নৈতিক জীবনেরও ক্রম-পরিবর্তন হইতেছে। সুখই জীবের 
পক্ষে কুশল; কাজেই সুখই জীবের নীতির পরিমাপক । অভিব্যক্তি-বাঁদীর চক্ষে নীতির 
অন্ত কোনও মুল্য নাই। প্রকৃতি যাহাতে সুখের ইঙ্দিত করে, তাহাই জীবের পক্ষে কুশল 
ও কল্যাণপ্র্ণ ৷ 

পূর্বে যাহ! বলা হইল, তাহা কেবল সুখবাদীদের মত। তাঁহার! সুখকেই পুরুষার্থ বলিয়া 
ধরিয়া. থাকেন।. নীতি-বুদ্ধি অথবা নীতির শ্বতঃপ্রামাণ্য তাহারা স্বীকার করেন না। যাহারা 
নীতি-বুদ্ধি অথবা যুক্তি-আশ্রিত-নীতি-বাঁদ স্বীকার করেন, তাহাদের মধ্যে. কএকটি সম্প্রদায় 
আছে। ক্যান্টের মত এই শ্রেণীর অন্তর্গত । ক্যাপ্ট সুখ-সুলক-নীতিবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যা- 
খ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানব-নীতি সুখের ছার! অনুশাসিত হইতে পারে না। 
মানবের নীতি. বাঁ কর্তব্যবুদ্ধি আপন! হইতেই হইয়া থাকে এবং “কনসেন্দ্‌” বা ইতি- 
কর্তবাতা-বুদ্ধি অন্রাস্ত ; .ইহার কখনও ভূল হইতে পারে না। মানুষ সুখের অন্বেষণে 
কর্তব্য প্রতিপালন করে না) কর্তব্যের অনুরোধেই কর্তব্য- প্রতিপালন করিয়া থাকে৷ 
ভাল মন্দ মার কিছুই নহে-_প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা ভাল হইলেই ভাল এবং মন্দ হইলেই মন্দ । 
ক্যান্টের মত অনেকট! গীতার সঙ্গে মিলে । 

পাশ্চাত্য মতের বিষয় অনেক বল! -হইল। মোটামুটি দে দেখা ধাইতেছে নিহত 
ছইটি প্রবল সম্প্রদায় আছে; একটি সুখবাদী ও অপরটি যুক্তিবাদী । - ইহা ছাড়া আর একটি 
তৃতীয় বাদ আছে এবং উহাকে আঁমরা আত্মবোধ১ বলিব। ইহার উৎপত্তি হেগেল হইতে 
এবং পাজি নিত এ মতটি - নব্যতন্ত্রের দুই একটি লেখক মাত্র 
গ্রহণ টিসি 

(ক্রমশঃ ) 
শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 
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ৃ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


রাম বলেন ভাই জক্ষন তুমি এথা! আইস। 
সিংহামন ছাড়িলাম যানি তুমি পাটে বৈষ্য ॥ 
রাজত্ত করহ তুমি বৈশ্্যা রাঞপাটে। 
রাজটিক্যা দিব দামি তোমার লল্ল্যাটে ॥ 
য়নেক দুখ পাইলে ভাই তুমি হয় রাজ]। 
তিন ভাই জানকি সহিত করি পুজা ॥ 


(পৃঃ ১০২) 


দক্ষ বলে দেখিলে সভার জত লোক । 
জামতা সামার হিদে দিল বড় সোক॥ 
সুরে দেখিয়া সিব না হুয়াইল মাথা । 
এই সে ভাঙ্গড় নিব যামার জামতা ॥ 
ধিক ধিক নারদে বলিব য়ার কি। 

তার বার্কে য়পাত্রে দিলাম রাশি ঝি ॥ 

না জানিলাম মহেসের কিবা জাতি কুল। 
ত্ৰিভুবনে জাহার নাই পাইলাম মুল ॥ 
না জানিলাম উহার কেবা বটে মাতা পিত্যা। 
হেন জনে দান দিলাম আপন হুহিতা ॥ 
দিলাম দুহিত্য! দান দিগাস্বর পাপে । 
দিনে দিনে তন্ন সুখাইল এই তাপে ॥ 
না বুঝিলাম হেন ছার আমি মন্দমতি ; 
না জানিয়া য়নলে পেলিলাম কন্যা সতি ॥ 
পাই দে পরম লর্জ্জা বলিতে জামতা। 
সভা মাঝে সন্তাপে রামার হেট মাথা ॥ 
বৃদব বাহন জার উত্তরি ভুপন। 

দেববুদ্ধি ইহারে বলয়ে কোন জন ॥ 
প্রেত পিচাঁস লয়্য] সদাই করে খেল! । 
মঙ্গল ভূলন গলায় হাড়ের মাল! ॥ 
গুনহিন দে।স জত য়ূদগলধাঘ। 

মহাদেব বলিয়। রাখিল কেবা নাম॥ 
ভূত প্রেত নয়্যা জার স্ন ডে।জন। 
দেবকুলে হৈল কেবল রমার গঞ্জন॥ 


পিতা য়ারন্তিল কির্ভ 


৬৫ 


সদা পিয়া! ধুতুর! সির্ঘের ঘড়! সাঁত। 
সভা মাঝে জে জনাকে না জুড়িল হাথ॥ 
(পৃঃ ১৮১) 
ইসত হানিয়া সতি গিবেরে করএ স্তুতি 
সুন প্রভূ দেব ভ্রিলোচন ! 
রুলি করিয়া ভূজে বল মুখসরসিজে 
জাইবারে দক্ষর ভূবন ৷ 
উৎসব দেখিবা হেতু 
চলিলা ভুবনে জত লোক । 
জতেক ভগিনিগনে - সভে গেল নিমন্ত্রনে 
য়ামার রিদয়ে বড় সোঁক ॥ 
প্রাননাথ পন্থুপতি দেহ মোরে রন্ুমতি 
জাবয়ামি পিতার য়ালয়। 
বহু দিবসের য়ানে জাইব জনক পাসে 
কহিতে মনেতে বাদি ভয় (পৃঃ ১৪1১২) 
য়াছেন সিবের জটায় গঙ্গ! ঠাকুরানি। 
দুগ্রা মাগে কহেন নারদ মহামুনি ॥ 
সুনিয়া রাইল দেবি সঙ্করের পাসে! 
হর পানে হেরি হৈমবতি ঘন হাসে॥ 
দেবি বলে দেখি হুর বদন মোলিন। 
দিন ছুই দেখিয়ে মারে ভাব ভিন ॥ 
জটায় জার্নবি ছিল! অয়ঙ্করি জান্য! | 
জটে ধরি ভ্রগত্গননি যানে টান্যা ॥ 
দুর্গ {তে গঙ্গাতে বহু দন্দ বাল! জায়। 
দেখিয়! নরদ রিসি দুই কক্ষ বাজায় | 
লানি লো জানি লে! গঙ্গা তোর জেই কাঁজ। 
পতির মস্তকে থাক নাই বাদ লান॥ 
গল বলে রপনার ছিদ্র নাহি জান। 
যাগুছিড্র না জানিয়! মোরে বল কেন ॥ 
না জান সপন ‘ছিদ্র গনেসের ম।। 


তুমি কেন পতির বুকে দিগ্নাছিলে পা॥ 
পৃ* ৩৩1২-৩৪৯) 


৬৬ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 


সর্ববরি প্রভাত হৈল ররূন উদর । তবে পড়িবারে গেল! ভার্গবের স্থানে । 
মৃগয়! করিতে জাব লঙ্কেম্বর কয় ॥ চারি সান্ত্র বেদ পড়িলেন চারি দিনে ॥ 
সািল সকল রথ রথের সারথী। গুরু পড়াইতে নারে গুর ঢোল করে। 
ঠাট কটক সাদি সেনা সাজে সিম্রগতি ॥ কুপিয়া ভার্গব মুনি সাপ দিল তারে ॥ 
সাজিল সকল সেন! রাবনের সাথে। বানর হইয়! বেটা গুরকে করিস স্বনা। | 
বেসে সুবেসে রাবন উঠিলেন, রথে ॥ বল বুদ্ধি বিক্ৰম পাসরিবে রাঁপনা ॥ 
বাদ্যকরগনে তবে বাজায় বাজন! । গুরুর সাগে হনুমান যাপন! পাঁদরে। 
ববাবন কাননে গেল সঙ্গে নয়া সেনা ॥ , তেঞী পালাইল হন্থু বালী রাজার ডরে ॥ 
মৃগয়া করিতে হৈল দ্বিতিয গ্রহর। হনুমান বির জদি রাপনাকে জানে। 
তেষ্টার কারনে গেলা ময়?ানবের ঘর ব্রিভুবনের জিনিতে পারে এক bl রনে k 
প্রবেস করিলা ময় দানবের পুরি । সচল 
একাফিলি বরে রাহে Fa i ভাক দিয়া বলে লবের তরে কুস॥ 
রাবন বলে কিবা নাম কহ দেখি হনি। সর্ব লোক বলে তোমায় ধান্মিক শ্রীরাম। 
কাহার নন্দীনি তুমি কাহার রমনি ॥ OT! 
কুমারি মন্দদরি নাম ময় দানব পিতা। “ EEE CT 3 
কি নাম তোমার বটে তুমি থাক কোথা ধন্মে নাহি গহে তারে মরে যাপন দোসে ॥ 7 
বিহলবার পুত্র রামি পৌলতের নাতি । হস্তি ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংক্গা। . ্ 
রাবন য়ামার নাম সংসারের পতি ॥ 81 ত ভেলা গাং কাও 

লব কুসের কথা স্থনি শ্রীরাম লর্জ্বিত। 
রো ই ত বুল ন উচ 
নে রাজ! করি! বন্য রহিল মোড় করে। প্বথিবিমণ্ডলে য়ামি রাজচক্রবত্তী ৷ 
করিবে য়াঁদারে বিভা পতা রন ঘরে।॥ TRE CE ORO 
রা EE VEE তে কারনে ঠাট কটক য়াইল মোর সনে । 
রদ কলেৰে কহিল ন মানত "_. তোমার তরে নাঁঞী সাজি সুন ছুই জনে ॥ 

আমারে জিনিতে বির নাঞা ব্রিভূবনে। 


ol i কষ! করিল জোড় হাথ। আমার পুত্র বিনে সার কেহো নাঞী জিনে ॥ 
তামারে দেখিতে এস্যাছেন লক্ষানাথ॥ , পুত্রের ঠাঞী বাপের ছে পরায় 


তারে বিভা দেহ মোরে লাজ খায়্যা বলি। বাপ জিনিতে পুত্বে সান্ডে হেন কষ ॥ 
সুনিয়! দানব তবে হৈল কুতুহলী | যাপন আকার দেখি তোমরা ছুই জন। 
টা (পৃং ৪৭1২-৪৮১) পরিচয় দেহ তোনরা বাহার নন্দন ॥ 
মণয় পর্বত উপর রহে হনুম!ন লব কুদ বলি তোমরা ছুই জন। 
মা বাপের কাছে য়াছে পর্বত উপর । আমার পুত্র জদি হয় না করহ রন॥ 


নানা বিদ্যা মল নুর্ধ সিখল বিস্তর | i (পৃ* ১২৯৷১-২ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ ই ৬৭ 


শেষ, ২... ৭ 
সংসার ছাড়িয়া রাম চলিল! হ্বর্থবাসে। 
প্রিখিবির লোক র্াইসে স্ত্রী যার পুরূসে ॥ 
সুগ্রিব রদ ফাইল জত বানরগন। 
তিন কুটা রাক্ষসে আইল! বিভিসন ॥ 
প্রথিবির লোক ফাইল মুজধ্যানগরি ৷ 


ছোট বড় চলে জত কানা খোঁড়া যাদি করি? 


পরথিবির লোক অত করে জোড় হাথ। , 

একে একে সভাকারে বলেন রঘুনাথ ॥ 

রাম বলেন সুন রাক্ষণ বিভিসন। 

আমার সনে নাহি তোর স্বর্গের গমন ॥ 

এই মত সকলে রাম বিদায় করিল। 

ভরথ সক্তত্বন সহ স্বর্গ চলি গেল ॥ 

[ই]তি উত্তরাকাও সমাগত হইল জথা! দিষ্ং"*. 

০ ( পঠনাৰ্থে ) শ্রীমত্যা! মহারানি আনন্দ- 
কুমারি ঠাকুরানি তন্ত পিত্য! শীজভুত গোপাল- 
চন্দ বাঁবুজি মহাশয়ের বাটীতে লেখা জায় 
শীমুক্তারাম ঘোসাল সাকিম; সেনাই পর্গনে 
জাহানাবাদ_। 


অপর পি 


১৩৮ । রামায়ণ কিক্ষিন্ধ্যাকাণু। 
রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার, 

১৫৫২৫২ ইঞ্চি । পর্রসংখ্যা, ১--১৮। 

এক এক পৃষ্ঠায় ৯_-১৯ পড.ক্তি। লিপিকাল, 


¥ সন ১২৬৬ সাল। সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া । 


আরম্ত,-- | 

“ছুই ভাই উঠিলেন পর্বত শেখরে। 

ভয় পায়ে বানরগণ পলাইল ভরে ॥ 
সুগ্রিক বলেন দেখ আসিছে ধানুকী। 
এ পর্বত ছাড়ি অন্য পর্ববতেতে থাকি! 


হমমান বলে এখন কি ভাব অন্তর । 
বালি রাজা নাহি আইসে কারে তোমার ডর ॥ 
হইলে চঞ্চল অতি লোক উপহানে। 
না জানি করিলে কর্ম্ম হুঃখ পায় শেষে ॥ 
ভালো মন্দ জানি আমি না হও অস্থির। 
স্থির হও রানা জানি কেবা ছুই বীর ॥ 
সুগ্রিব বলে ধনু করে দেখিতে তপস্থী। 
* তপস্বীর হস্তে ধনু মনে ভয় বাসি ॥ 
তপস্বীর বেশ ধরে কাহার কুমার। 
শীপ্র করি হমুমান জান সমাঁচাঁর ॥ 
কর্তবাষ পণ্ডিতের মধুর বচন। 
মন দিয়ে গুন সবে গীত রামারণ ॥ * ॥ 
মধ্য,_ 
এথা! সীতা সীত! বলি রাম করেন ধ্যান। 
বরিযা গোঙাইতেঃগেলেন পর্বত “মাল্যবান ॥ 
ছুই ক্রোশ পথ রাম করিলে গদন। 
স্থগদ্ধ.সহিত বায়ু বহে খনে ঘন ॥ 
বাস করি রৈলেন রাম পর্বত উপর। 
স্থানে স্থানে আছে তথ! উত্তম সরবর ॥ 
শয়ন ভোঁনন রামের কিছু নাহি মন। 
ক্ৰন্দন করিয়ে করেন রাত্রি াগরণ ॥ 
আমার বচন লক্ষ্মণ কর অবগতি। , 
দুরন্ত বরিষ! কাল স্থির নাহি মতি ॥ 
আমি কোথা কোথা আছেন জনকনদ্দিনী। 
কিরূপে রাখেছে রাবন কিছুই না জানি ॥ 
বরিষার মধ্যেতে হুগ্রীবে কি কব। 
এ সময় বানর কটক কোথা পাব ॥ 
নদীর জল সুখাইলে হবে উপকার । 
তত দিন আমার হবে অস্তি চর্ম সার! 
ক্রন্দন করিতে, রামের গেল ভাদ্র মাঁস। 
বিবরিয়ে কহেন তা পণ্ডিত কর্তবাষ॥ *॥ 


(পুঃ) 


৬৮ বাঙ্গাল৷ প্রাচীন পুথির বিবরণ 


শেষ, 

সম্পাতি আছয়ে এই কথোপকথনে 
হেন কালে ক্ষপারস আইল সে স্থানে ॥ 
পক্ষের পাঁথের সাঠে ঘোর বায়ু বহে । 
ত্রাস পায়ে বাঁনরগণ সম্পাতিরে চাহে | 
ছুই ওঠ মেলিয়ে আইসে গিলিবারে। 
সম্পাতির আঁড়ে গিয়ে রহিলেক ডরে ॥ 
সম্পাতি বলেন শুন বচন আমার | 

পৃষ্ঠে বরি বানরে সাগব কর পার! 
লজ্বিতে না পারে সে পিতার বচন। 

মম পৃষ্ঠে আইস তবে সকল বানরগণ॥ 
অদদ বলে পক্ষরাজ শুনহ বচন। 

এক বানর নহে কেনে এত আকিঞ্চন। 
দেব দানবের পুত্র দেব অবতার । 

কোন কার্যে) দিব তোমারে এত ভার ॥ 
সম্পাতি বলেন শুন এত বানরগণ। 
এক চিত্তে রাম নাম কর উচ্চারণ ॥ 

পক্ষ বলে বাহু তুলিয়ে নৃত্য করি। 

রাম নাম বলিতে হইল পাঁখাঁসারি ॥ 
মুতন ছুই পাখা হইল দেখিতে সুন্দর ) 
রাম জঘ বলি ডাকে সকল বানব ॥ 
দেখিয়ে সকল বানর আনন্দে অপাঁর। 
ভাবিল শ্রীরাম নামে সাগর হব পার & 
বানর সম্তাষি পক্ষ উড়িল আকাশে। 
আনন্দিত হয়ে জায় আপনার দেশে ॥ 
পিতা পুত্ৰে পক্ষরাঁজ গেলেন উত্তর । 
কটক লয়ে অঙ্গদ চলে দক্ষিন সাগর ॥ 
কৃত্তবাষ কহিলেন অমৃতের ভাণ্ড । _ 
এত দুরে সাঙ্গ হৈল কিন্কিন্দাকাণ্ড | * ॥ 


শেপ শীট 


১৩৯। রামারণ-সুন্দরাকাণ্। 
রচয়িতা কৃতিবাস। 


বাদা”' তুলোট কাগন। আকার, 


১৫৯ ২৫% ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,--১--৩৪। 
প্রতি পৃষ্ঠার ১০ পড.ক্তি। লিপিকাঁল, সন 
১২৩৬ সাল। সমন্পূর্ণ। প্রান্তিস্থান, নদীয়া । 
আরম্ভ,_ 
চারি কাও পুস্তক গাইলাম রামায়ণ ভিতর। 
পঞ্চমে নুন্দরাকাণ্ড শুনতে সুন্দর ॥ 
পিতা পূত্রে পক্ষরা্জ গেলেন উত্তর। 
বানর সব চলি গেল দক্ষিন সাগর ॥ 
তর্ল্মন গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ। 
সাগর দেখিয়ে বানর গণিল গ্রমাদ ॥ 
দিগাদ্বিগ বোধ নহে আকাশমণ্ডল। 
কলরব করে সব:সাগরের জল ॥ 
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্বত গ্রমাণ। 
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ ॥ 
বিষাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান । 
এইরূগে দিবারাজ হইল অবসান ॥ 
মধ্য, 
রাক্ষস সব বলে বানর সবে জাই ঘরে। 
অমৃতান্ন আনি দিব তো তোমারে ॥ 
হু বলে রক্ষক হৈলাম বনের ভিতরে। 
এক গুটি ফল আমি না দিব কাহারে ॥ 
এত শুনি রাক্ষদের আনন্দিত মন। 
হরষিতে ঘরে সবে করিল গমন ॥ 
বৃক্ষের অগ্রে উঠি হস্থ এক দৃষ্টে চায়। 
অনেক দূর গেল আর দেখিতে না পায় ॥ 
পত্রের ঠোঙ্গা করিয়ে পাকা ফল পূরে। 
ধ্যান করি দেয় বীর আপন ঠাকুরে ॥ 
হনুমান ফল দেয় লঙ্ক। ভবণে। 
ফলের স্বাদ পাইলেন এথা শ্রীরাম বদনে ॥ 
রাম বলেন গুনহ লক্ষণ গুনের ভাই। 
এমন অুস্বাহু ফল কোথায় না থাই ॥ * 
লক্ষণ বলেন ত্রৈলক্ষের কর্তা স্নাপনি। 


ক 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিব বিবরণ ৬৯ 


কোন ভক্ত কোথায় দিছে এমনি? 
ধ্যান করি হস্থ ভাবে রামের চরণ। 
বিস্তর ভোজন কৈলেন রাম নারায়ণ ॥ 
এক ফল লাগি হুঃখ দিলেন নারায়ণ। 
উতসর্থ করিয়ে ছিলাম অমৃতের বন ॥ 
ভোজন অন্তেতে রাম কৈলেন আচমন ' 
কপূর তাম্বূল লৈলেন মুখের সোধন ॥ 
লক্ষণের উরে শির দিয়ে নারায়ণ ৷ 
নিপ্রেগত হৈলেন।ক'ম কমললোচন ॥ 
প্রসাদ পাইতে আজ্ঞা হযুক হম্মাঁনে। 
এত বলি ফল দেয় আপন বদনে ॥ 
হেন কাঁলে দৈববাণী হইল সপ্ুথে। 
খাও খাও হান বলি ঘন ডাকে ॥ 
পাঁকা পাঁকা ফল৷ বীর করিল ভক্ষণ। 
মনের সাধে ফল থাইল পবননন্দন ॥ 
পাতা চুচিয়ে বীর: করিল ভক্ষণ । 

কচি কচি ডালগুলি খাইল তখন ॥ 

বড় বড় ডাল খায়ে গাছ কৈল মৃডা। 
ভূমে জানু দিয়ে বীর চাবাইল গোডা ॥ 
গোঁড়া সুদ্ধা খাইল বীব পবনকুমার। 
গড়াগড়ি দিয়ে মাটি করিল খোঁশর॥ 


আনন্দে বসিল বীঁব প্রাচীর উপর। 

হস্ত পদ পসারিয়ে হরিষ অস্তর ॥ 

নিত্বে হৈতে উঠি বয় জত নিশাচরে। 
দেখি গিরে চগ বানর কোন কর্ম করে & 
ধায়িয়া আইল তধা জত রাক্ষদগণ। 

কেহ বলে এখানেতে ছিল মধুবন ॥ 

কেহ বলে দিশাতুল লাগিল তোমারে। 
পাতা লতা চিহ্ন কিছু না পাই দেখিব!রে 
কেছ বলে বানর আইল কোন রূপ ধরি। 
মায়! করি বন ভাঙ্গি গেল নিজ পুরী ॥ 


1 
€কহ বলে হেন রী কহ বা কেমনে । 


কোথায় মরিল বানর গাঁছের চাঁপনে ॥ 

ধুলায় পড়িয়ে কাদে জত নিশাচর । 

কি বলিয়ে ভাগ্ডাইব রাজা লক্বেশ্বর ॥ 
পাশমোড়া দিয়ে উঠে পবনকুমারে। 

পিতা মাতা মৈল কিব! তোমারদিগের ঘরে ॥ 
রাক্ষল সব বলে এই পাইলাম ধানর | 
কোন জন ভাঙ্গিল বন কহত সত্বর ॥ 


হু বলে চাকর তুমি রাখিল! আমারে। 


দকলগুলি খাইলাম আর দিব কারে ॥ 

রাক্ষস বলে বানর কিবা বলিস বচন। 

নিকড় সহিত কেমতে পাইলি মধুবন ॥ 

হনু বলে সত্য কথা বলিব তোমারে। 

চারি ভাগের এক ভাগ পেট নাহি ভরে ॥ 
(পৃ* ১২২-১৬১) 


নল বলে প্রভু রাম কমললোচন। 
পর্বতিয়ে বাঁশ আমায় দেহ নারায়ণ ॥ 

রাম বলেন সে বাশ থাকে কোথাকারে। 
নল বলে থাকে তিন সাগরের পারে ॥ 
দশ 'আজন ব্যাপি তাঁর মুল আঁয়াতন। 
দীঘেতে হয় সে ত্রিশ জোজন।॥ 

ইহার কতকগুলিন বাশ দেনতো আমারে। 
তবে সে সাগর আঁমি'পারি বাদ্ধিবারে ॥ 
এত শুনি রখুনাথ ভাবেন চমতকার । 
বুঝলেন জানকী মম নহিল উদ্ধার ॥ 
এমন বীর কেবা আছে পৃথিবী ভিতরে। 
তিন সগরের পার কেবা জাইতে পারে ॥ 
হস্থ বলে আজ্ঞা করেন কমললোচন। 
সেই বাঁশ আনিতে আমি করিব গমণ ॥ 
রাম বলেন জাও বাপু পবনকুমার। 
তোমার বিক্রমে হবে সীতার উদ্ধার ॥ 
রাম জয় শব্দ করি পবনকুমারে | 

চক্ষুর নিনিষে গেল তিন সাগর পারে ॥ 


৭০ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কতকগুলিন বাঁশের কারন বলিল বচন। 
জড় সুদ্ধা উঠাইল পবননন্দন 

রামজয় করি হৈল মাথার উপরে । 

বাশ লয়ে থুইল বীর রামের গোচরে । 


(পূণ ৩০1১ ) 


শেষ, 
ব্ৰহ্মা বলেন রাম বলি যুক্তি সাঁর। 
নবমী পূজা তৰে করেন ছুগর্জার ॥ 
ব্রহ্মার বচনে নখমী পুজা কৈলেন। 
তুষ্ট হয়ে ভগবতী চাতে হাতে লৈলেন ॥ 
চুর্গী বলেন সবংশে বধহ্‌ রাবণ । 
আর কোন চিন্তা নাহি শুনহ ব্চন॥ 
অস্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে। 
নৃত্য গীতে মগ্ন হৈল সবল বানবে ॥ 
নবমী পুজা করি মনের সস্তোঁযে। 
দশমী দিবসে ছুগর্জী গেলেন কৈলাশে ॥ 
হেন কালে নারদ মুনি করিয়ে গমন। 
দেবীর কথা কহিলেন যথায় রাবণ | 
গিরিস্ুতা ছুগর্গা রাম পুজিলেন চরণ। 
বর দিলেন দেবী বধ করিবে রাবণ। 
এন যদি কহিপেন নারদ মহামুনি । 
মহামা্ন! স্তব রাবণ করয় আপনি ॥ 
কোঁথ! গেলে ছুগর্গ। মা গোঁ হরের ঘরণী। 
তোমার বিহনে রাবণ মরিবে এখনি ॥ 
আর বার রাবণ অকালে বোধন তৈল! 
রাবন স্বরণে দেবীর পর্বাঙ্গ কাপিল॥ 
হর বলেন গৌরী বড় দেখি উচাটন। 
পুনর্বার নে বুঝি পড়িল রাবণ ॥ 
এত পুজ! তোমার করিলেন নারায়ণ। ' 
ইহাতে সম্ভে।ষ তোমার না হইল মন 
হবের বচনে গৌরী শাগুন! পাইল। 
আপনার স্থানে মাত! আনন্দে রাহিল॥ 


কৃতবাষ পণ্ডিতের অমৃত বচন। 
সুন্দরাক্কাণ্ডের শেষ হইল এখন ॥ 





১৪০ রামায়ণ- লঙ্কাকাশু। 
রচয়িতা-_কৃত্তিবাস। 
বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । 


সাগর বন্ধ করি বাম হৈলেন যদি পাঁর। 
দেখিয়ে রাবণ রাজা সভয় অন্তর ॥ 
হেরিয়ে রাবণ রাজা ভাবি মনে মনে। 


সুক শারণ দুই রাক্ষস ডাঁক দিয়ে আনে | ' 


গুন বলি গুক শারণ সৈন্যের গ্রধান। 
রামের কটক যদি আইল বিদ্যমান ॥ 
দূত হয়ে কিবে কাষ কর জঙ্কাপুরে। 
নর বানর আইল আমা বধিঝারে ॥ 
বনপশু বনজস্ত ন! চিনে রাঁবণ। 


- তে কারণে আম! সহ করিবেক রণ ॥ 


যত বানর আদিয়াছে সুগ্রীবের সনে। 
প্রত্যেকে হেরিবে তুমি আপন নয়নে ॥ 
কোন কোন সেনাপতি কার কিবে নাম । 
কটক চর্চিয়ে তুমি আইস মম ধাম ॥ 
রাম লক্ষ্মণ জানিবে সুগ্রীব বিভিষণে। 
জত সৈন্তগণ জানিবে জনে জনে ॥ 

কোন স্থানে বঞ্চে তবে নর আর বানর। 
কিরূপে আসিতে চায় লঙ্কার ভিতর ॥ 
রাজনাাজ্ঞ! দূত তবে বন্দিনেক মাথে + 
রাজাকে প্রণাম করি চলিল ত্ববিতে ॥ 


আকার, 
১৫% ২৫% ইঞ্চি 1 পত্রসংখ্যা,-১--৭১। এক 
এক পৃষ্ঠার ৯.১* পঙ.ক্তি। হিপিকাল, সন ১২৩৬ 
সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া। 
আস্ত, 


নদ 


| Sad 


a 


~~" 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


মধা, 
বলে রাজা লক্কেশ্বর তুমি কেবা বীরবর 
হও তুমি কার অনুচর । 
কি কারণ আইলে বীর বচন অতি গভীর 
বসিলে প্রায় পর্বত শিখর ॥ 
অদদ বলে বচন শুন রে দুষ্ট রাবণ 
এবে তুমি পাসর আপন। 
জানিশ তো বালি রাজন আমি তাহার নন্দন 
জে তোরে করিল বিড়ম্বনা ॥ 
লাঙ্গুলে জড়ায়ে তোরে ডুবাইলেন সাগরে 
লয়ে গেলেন কিস্বিন্দা নগর। 
দশ মুখ দেখি তোর অন্তর হরিষ মোর 
শীত্রগতি গলে দিলাম ডোর ॥ 
তবে লাফায়ে ২ চলে| বানর বনে নাচো ভালো! 
এই মতে ক্ষণেক কাল জায় । 
বানরেতে গালি দেয় ন! দেখি তার উপায় 
শরণ ললে বালিরাজার পায় ॥ 
মিত্র করি বালি সঙ্গে মুক্ত হয়ে আলে রে 
অঙ্গ বঙ্গে হতে জাঁও বিজয়। 
তুমি তো সেই রাবণ আমি বালির নন্দন 
এই কহিলাম পরিচয় ॥ ইত্যাদি 
(পৃঃ ৪1২-৫১) 
বিশ্বামিত্র মহামুনি উপনিত হলেন তিনি 
দশরথ রাজার গোচর। 
ভাগ্য ভাগ্য বলি রাজ। মুনিবরে কৈলেন পূজা 
পাত্র নিত্রে হরিষ অন্তর ॥ 
দশরথ মহাশয় যোগ হস্ত হয়ে কয় 
আগমন কারণ কহেন মুনি। 
রাম লক্ষ্মণ ছুই ভাই মুনি কন ইহাই চাই 
নৃপ দিপেন মুনিবাক্য গুনি ॥ 
মুনির সহিত আসি বধেন তারকা রাক্ষমী 
মারিচের দর্প কৈলেন চুর। 


৭১ 


আনন্দিত মুনিচয় লঙ্গে লইয়ে তোমায় 
গেপেন তবে জনকরাজাপুর ॥ 
(পৃঃ ১০1২) 
শুন প্রভু দেব রাম অতিকা আমার নাম 
-হই আমি রাঁবণনন্দন। 
যুদ্ধ করিতে মোরে- পাঠাইলেন লক্ষেশ্ববে 
অন্য আমায় করেন নিধন ॥ 
ক্লে বুঝে তোমার মায়া সিংহ্মুখ নরকায়া 
সেই অতি অদ্ভুত রূপ। 
করকমল ফুল্প করনথ বস্ত্র তুল্য 
বিনাশিলে হিরণ্য কশ্ঠাপ॥ 
তব তত্ব কহেন প্রবিন বামন চরণে তিন 
আতসাদিয়ে ছিলেন তিন লোক। 
হরিলে রাজ্য সম্পদ বাড়াইলে ইন্দ্রপদ 
বলি তাহে না ভাবিল শোক ॥ 
হয়ে ভ্রগুপতি রূপ নাশিল! সকল ভূপ 
ক্ষত্রি বধিলে ধরি চাঁপ। 
হত জ্জ্ঞ হত তাপ পৃথিবীর সন্তাপ 
ধণ্ডাইলে বিষম বীরদাপ ॥ ইত্যদি 


(পৃঃ ২৩২) 
রাঁব ! বলে অদ্য আমি জাঁপিলাম কাঁরণ। 
অবতার হয়েছেন সাক্ষাত নারায়ণ * 
তুমি ব্ৰহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। 
কুবের বক্মপ ভূমি দেব পুরন্দর ৷ 
তুনি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রান্রি। 
অন্ধ জনের চক্ষু তুমি নিগুণের গতি ॥ 
পাঁতালেতে কুম্রপি দ্বর্গে দেবগণ। 
তোমার মহিমা দেব ন! যায় কথন ॥ 
দবণ ব্ৰহ্মশাপে তোমার না জানিলাম মর্ম | 
এই মতে বৃথা আমার গেল ছুই জন্ম 
যুন্ধ করি দুঃখ প্রভু পাইলাম অপার। 
আর জন্মে এত যুদ্ধ না করিব আর 


৭২ 


রাবণের স্তব শুনি'হাঁসেন দেবগণ। 
মরণকালে আপনারে জানিল রাবণ | 
স্তব শুনি সন্তোষ হইলেন রখুনাথ । 

হেন জনের এমন মন হৈল অকস্মাত ॥ 
ভালো ভালো ভক্ত বটে বধ উচিত নয়। 
তোমার লঙ্কা তোমায় দিয়ে যাই অযোধ্যা 
দেবগণ বলে ভালে| বিপত্তি ঘটিল। 
রাবণের স্তব শুনি রামের কৃপা হৈল ॥ 
সরস্বতী কন্ধে যায়ে কেন আরোহন 
পুনর্ববার রামে রাবণ কহে দুর্বচন ॥ 
কোথাকার মানুষ তুই জটাল তপস্বী । 
সর্বনাশ কৈলি আমার লঙ্কাপুরে আসি ॥ 
এত বলি ঘন করে বাণ বরিযণ। 

হেরিয়ে ক্রোধিত হৈলেন কমললোচন 


(পৃঃ 2৮২) 


এইরূপে হনুমানে বিদায় করিলেন। 
পুষ্পক রথের প্রতি ডাকিয়ে কহিলেন ॥ 
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্বজন । 

যুদ্ধে জিনিয়ে তোমায় আনিল রাবণ॥ 
কুবেরের হও যাও কুবের নিকট । 
কুবেরে কহিবে আমি ছাড়াইল।ম শঙ্কট ॥ 
আজ্ঞা পায়ে রথ চলিল শুন্তভরে। 
উপনিত হৈল রথ কুবেরের দ্বারে ॥ 

রথ হেরিয়ে কুবের কহিলেন তথন। 
কেনে তুমি এথা আইলে তেজি নারায়ণ।॥. 
যাবত পৃথিবীতে থাকেন রঘুনাথ। 

ভাবত থাকিবে তুমি রানের সাক্ষাত ॥ 
আজ্ঞা পায়ে রথ আইল অযোধ্যা নগর। 
হেরি রঘুনাঁথ হৈলেন হরিষঅস্তর | 
ত্রিভুবণের মুনিগণ একত্র হইলেন। 
রঘুনাথ দরশনে অযোধ্যা চলিলেন॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কৃত্তিবাঁস পণ্ডিত কহেন করেন অবধান। 
এত দূরে লঙ্কাকাণ্ড হৈল সমাধান ॥ 


১৪১। রামারণ-উত্তরাকাণ্ড। 
রচয়িতা--কবত্তিবাস। 
বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ। আকার ১৫৯ ২ ৫$ 


ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৭৩। প্রতি পৃষ্ঠায় 
১০ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ 
সাল। সম্পূর্ণ | প্রাধিস্থান, নদীয়া। 
আরম্ত,-- 


ত্ৰৈলোক্য বিজয়ী রাম দুর্জয় ধহুদ্ধর। 
চুর্জ্জয় রাক্ষস মারি খণ্ডাইলেন ডর ॥ 
মুনি সব বলেন রাম কৈলেন পরিত্রান। 
অযোধ্যায় গিয়ে রামে করিব কল্যান ॥ 
মুনি সব গেলেন যদি রাম বরানরে । 
ছারী সত্তরে পিয়ে রামের গোঁচরে ॥ 
মধ্য, 
বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হুইতে প্রকাশিত 


রমারণের সহিত স্থানে স্থানে সুন্দর মিল 


আছে। 

শেষ, 
বৃক্ষে পক্ষী নাহি রয় পন্থ না রয় বন । 
এক দৃষ্টে চায়ে চলে রামের জীচরণ ॥ 
উৰ্দ্শ্বামে চলি জায় নারী গর্ততৃবতী। 
লজ্জা ভয় তেজি ধায় কুলের যুবতী ॥ 
সরজুর কুলে সবে করিলেন গমন। 
চাহিয়ে রছিলেন রঘুনাথের গ্রব্দন ॥ 
এইরূপে রঘুনাথ সরু কুলে । 
কোটি কোটি রথ তবে আইল হেন কাঁলে। 
লব কুশ ছুই ভাই কান্দিরে বিকল। 
ধারা শ্রাবন প্রায় চক্ষে পড়ে জল ॥ * 
অল্পকালে মাতৃহীন হৈলাম দুই জন। 


৭৯৯, 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ দত 


জীবন ধারন করি হেরে ও চরণ ॥ 
আপনি তেজিয়ে গেলে সকলি উদাস । 
জীয়ন্ত থাকিব আর কিসের অস্বাস॥ 
কাতর হইয়ে রাম পুত্র লৈলেন কোগে। 
প্রবোধ বচন রাম কন নেই কালে 
শাত কাণ্ড রামায়ণ হুজনার অভ্যাস । 
সকলি জানহ তাহা মুনির আভাস ॥ 
মুনিবাঁক্য রক্ষে করি জাই স্বর্মপুরে । 
গৃহে বাস কর দোহে হুরিষ অত্রে॥ 
মম আশীর্বাদে সকল মঙ্গল হবে। 
অন্তকালে ছুই ভাই আমারে পাইবে ॥ 
প্রবোধিয়ে দুই পুত্র পাঠাইলেন ঘর। 
স্বৰ্গ হৈতে আইল রথ দেখেন রঘুবর ॥ 
রথখানার তেন জেন সুর্যের কিরণ। 
সেই রথারোহন হৈলেন দেব নারায়ণ ॥ 
আর জত লোক ছিলেন সরভুর কৃলে। 
শরীর তেদিল তাঁরা পড়ি সেই জলে ॥ 
গন্ধড় বাহনে হরি জান নারায়ণ। 
ব্রহ্মা আদি দেব আপি করেন স্তবন ॥ 
চারি অংশ ছিলেন প্রভু হইলেন একজন । 
বড় কর্ম কৈলেন প্রভু বধিয়ে রাবন ॥ 
বিষ্ণু বলেন ব্রহ্মা শুন আমার বচন। 
আমার পশ্চাতে সব আসিছে এখন ॥ 
রাম নাম কহিছে আর তেজিছে জীবণ। 
অক্ষয় ব্বর্গতোগী হবে সেই জন। 
সন্তাপন নামে স্বর্গ বৈকু& সমান। 
পৃথিবীর লোকে আমি তাহা দিলাম দান ॥ 
রথ লয়ে গেলেন রঙ্গ প্রভুর বচনে। 
বর্ণবাদী হয় লোক শ্রীরাম স্বরণে ।॥ 
দিব্য রথে জায় লোক স্বরিয়ে শ্রীহরি। 
রামের প্রদানে লোক গেল স্বর্গপুরী ॥ 
মর্ণকাঁলে রাম নাম করে জেই জন। 
৬৩ 


আপনার মুর্তি তারে দেন নারায়ণ ॥ 
ভক্ত ননুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার । 
ভজিলে গোবিন্দপঘ পায় তো নিস্তার ॥ 
স্বর্গে জাঁয়ে সকল লোকের পুরি আশ্বাস । 
উত্তরাকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কীত্তবাস 851 
দীনহীন রাধামাধব দাসের নিবেদন । 
শাতকাঁও রামায়ন ভাষায় ব্রন ॥ 
বের্িয়াছেন বহুকাল পণ্ডিত কীর্ডবান। 
পৃথিবীর লোক শুনে পুরায়েছেন আশ ॥ 
বিরুদ্ধ ছন্দ রশাভাষ পয়ার লিখন। 
ভাবী হয়ে ভাব অর্থ করিলে গ্রহন ॥ 
ভক্তি ভাবে ব্যাঘাত হয় ভাবিলাম হৃদয়। 
পণ্ডীতের ভাব জাহা ভাবিপাম নিশ্চয় ॥ 
সতস্তর পয়ার আর করিয়ে রচন | 
গ্রন্থের আভাস লয়ে লিখিলাম এখন ॥ 
পণ্ডিতের যে পরার পাইলাম সারৎসার ৷ 
পণ্ডিতের মত লয়ে লিখন আমার ॥ 

সব শ্রোতাগণে আমি করি নিবেদন। 
অন্ত গ্রন্থের সহিত করিলে মিলন | 
ভাঁবেতে বুঝিবেন ডাব কিরূপ হয়েছে। 
অধিক লিখনে সার কি গুণ আছে ॥ 


ইতি সন ১২৩৫ ম’ল তারিখ ২৬ মাধ।, 


১৪২। রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। 


রচয়িতা_ ক্ৃত্তিবাস ! 
বাঙ্গাল! ভুলোট কাগজ | আঁকার, ১৫৪ ২ 


৫$ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা,_-১--৩২ । প্রতি পৃষ্ঠায় 
১০ পঙক্তি। সন্পুর্ণ। ২১1২ পত্রে প্রসাদ- 
দাসের ভণিতা আছে। 

আরস্ত,-- 


সদূত আনন্দময় অযোধ্যা নগরি। 
ইান্জর অমরাবতি তাহ! তিরস্কারি? 


৭8 বাঙ্গাল| প্রাচীন পুথির বিবরণ 


রাঙ্গা প্রন পুরজন সুখি নিরস্তর । 

এক তিল সম জায় শতেক বৎসর ॥ 
ত্রিদশ ঈশ্বর রাম জুবরা্ হৈয়া। 
প্রজার পালন করেন পৃথিবী সা:সরা ॥ 
পুরবাঁপি গ্রজাগন ইষ্ট মিত্র সনে। 

রাম প্রতি অনুরক্ত অন্য নাহি জানে ॥ 
সত্যবাদী জিতেন্সিয় গুনের আ.'য়। 
মধুমর রামচন্দ্র করুণাহদয় ॥ 

অন্ভুত লক্ষণ রামের অন্তত চরিত্র । 
দয়াবন্ত সত্যবস্ত পরম পবিত্র ॥ 

গুণের মহিম! জত কে কহিতে পারে। 
রুপের তুলনা নাহি এ তিন সংসারে ॥ 
ভুবনমোহন রূপ প্রথম জৌবন। 

সান্ত্র বিদ্যা জত আছে সকল জ্ঞাপন ॥ 
জোগ্য পুত্ৰ দেখি রাজা! আনন্দ হৃদয়। 
বামে রাজ! করিবেক ভাবিল নিশ্চয় ॥ 
বশিষ্ঠ আনিতে দূত পাঠালে আপনে । 
সত্তরে লিখিলা পত্র ইষ্ট মিত্র স্থানে ॥ 
মনেতে ভাবয়ে রাজা রাম অভিষেক । 
ভাবয়ে কেমন দান করিব কতেক ॥ 
সর্বভূতকর্তী প্রভূ রাম নারায়ণ। 

রাম রাজ! হইবেক ভাবে সর্বজন ॥ 


ম ধা১- 


রাম বলেন গুন বলি প্রাণের লক্ষ্মণ । 
বিপাকেতে হয় পাছে প্রতিজ্ঞা লজ্বন ॥ 
বিদায় হইতে জাব পিতার সাক্ষাতে । 
পুত্রত্মেহে ছাড়িয়। না দিবে কদাচিতে ॥ 
তবে তাহার ভঙ্গ হবে গ্রতিন্ঞ।! পালন। 
কোন প্ররজন তবে মামার, জীবন ॥ 
অতএব না জাইব পিতার সাক্ষাতে । 
উদ্দেশে প্রণাম করি চণ্িল(ব) বনেতে ॥ 


করজোডে সসম্ত্রমে কহিল জন্্ণ। 
জরে কথা কহিল| গৌসাই সত্য বিবরণ ॥ 
কিন্তু ছুখপাগরে মজেছেন মহাবাজ। 
ন! কহিয়| গেলে পুন হইবে অকাজ ॥ 
(পৃঃ ১৪১) 
তবে গেলা তিন জন বশিষ্ঠ সদনে। 
বিদীয় হইতে তিনে পড়িলা চরণে ॥ 
আশীর্বাদ করি মুনি দুঃখিত হইলা। 
সর্কতত্ত জানে মুনি প্রকাশ না কৈলা॥ 
বনবাদ ব্রত শিক্ষা হৈলা মুনি স্থানে। 
রাজবস্ত্র অলঙ্কার দিলাত ব্রাহ্মণে॥ 
সীতার সহিত রাম চলিলা তখন। 
পাছে ধনুর্বান লইয়া চলিল লক্ষণ ॥ 
সীতা দেবীর দুঃখ দেখি মনে ছুখ পাইয়!। 
সুমন্তেরে কহে মুনি আক্ষেপ করিয়! ॥ 
স্ত্রীর বস রা! তোর বৃদ্ধ বুদ্ধিহিন। 
জোগ্য পাত্র তুমি সব হৃদয় কঠিন ॥ 
রাজার কুমারি সীতা দুঃখ নাহি জানে। 
দশরথপুত্রবধূ হৈয়া জায় বনে ॥ 
বনে গেল কৰ্ম্মফলে জে হউক পশ্চাতে । 
নগর বাজার দিয়! হাঁটিবে কেমতে ॥ 
সন্তরে আনহ রথ না ভাব সঙ্কট। 
তিন জন রাখ লৈয় বনের নিকট ॥ 
শুনিয়া আনিল রথ সুমন্ত সারধি। 
তিন জন রথে চড়ি চলে শীগ্রঙ্গতি ॥ 
(পৃঃ ১৫৷১-২ ) 
নাঁচাড়ি॥ 
শ্রীরাঁম পাঠাইয়া বনে ঘর মুহ হৈতে নারি। 
জয় রঘুনন্দন অজোধ্যার প্রানধন 
তিল আঁধ না দেখিলে মরি ॥ 
আমি জদি জানি বৈরি মোরে কেকৈ রানি 
তবে কেন জাইব বিশ্বাস। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৭৫ 


প্রকারে সত্য করাইল ধন প্রান সব নিল 
তোমারে পাঠায়ে বনবাস ॥ 
তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে 
রাজা খণ্ড কোন প্রয়োজন। 
আহ| মরি বাছা রাম উড়, উড়, করে প্রান 
তোমা বিনা ন! রহে জীবন ॥ 
শ্রীরাম পাঠায়া বনে কান্দে, রাজা রাত্রি দিনে 
__ গ্রবোধ না মানে কার বোলে। 
কৌশল্যা স্থমিত্রা হুই বাজারে তুলিয়া! লই 
মোছাইল নেত্রের আঁচলে | 
পূর্বে না চিন্তিলা ধর্ম কইল! অতি পাপ কৰ্ম্ম 
এখন কাঁন্দহ্‌ কি কারণে। 
কীর্তিবাস বিজ কয় দৈবের নিবন্ধ হয় 
বনে গেলা বধিতে রাবণে॥ * ॥ 
(পৃঃ ১৭1১-২) 
শেষ, 
লজাযুক্ত হইলেন জনকবিয়ারি। 
আর সাক্ষি কে আছে বলেন শ্রীহরি।1 
সীতা বলেন আর সাক্ষি নাহি প্রয়োজন। 
সকলে আসিয়! মিথা বলেন বচন ॥ 
ছুঃখ ভাবিয়া কন অনকবিয়ারি। 
বটবৃক্ষ আছে সাক্ষি শুনহ শ্রীহরি ॥ 
এ কথা শুনিয়া কহেন.কমললোচন । 
, বটবৃক্ষে জিজ্ঞাসা কবেন ততক্ষণ ॥ 
বটবৃক্ষ কহেন শুনহ রঘুবর। 
তিনজন মিখা কহিল সভার ভিতর ॥ 
দিথা কথ! ইহারা?কহিল সর্বজন । 
আঁসিয়াছিল! মহারাজা দশরথ রাজন ॥ 
আসিয়াছিলা তোমার বাপ দশরথে । 
পিওদান সীতার রাজ! নিলা দক্ষিণ হাথে ॥ 
সত্যকথ! কহিল বৃক্ষ রামের গোঁচরে | 
এ কথা শুনিয়া সীতার ভুড়ায় কলেবরে ॥ - 


তুষ্ট হইলা সীতা বটবৃক্ষে দিলা বর। 
আমার বরে হইও তুমি অক্ষয় অমর ॥ 
কীত্তিবাস পণ্ডিতে গীত অমৃতের ভাগ ' 
এত দুরে সমাপ্ত হইল অযোধ্যাকাঁও ॥ *॥ 





১৪৩। রামায়ণ-কিঞ্চিন্ধ্যাকাণ্ড। 
রচয়িতা--ক্কৃতিবাঁস | 


বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার, ১৫২ 
X৫4 ইঞ্চি । পত্রসংখ্য|, ১--৩২। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১০ পঙ ক্তি। সম্পূর্ণ। 
আরস্তঃ-- 

আগ্ভকাঁণে রাঁমজন্ম সীতা দেবীর বিভা । 
অজোধ্যাকাঁণ্ডে গেল! রাম ভরথে রাজ্য দিয়া৷ 
ছত্ৰ দণ্ড হারাইলা অজোধ]াকাণ্ডে। 
অরণ্যেতে সীতা হরে লৈল দশমুণ্ডে ॥ 
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথ পাইল! অপচয়। 
কিন্কি্ধাকাণ্ডে মিত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥ 
অনাথ হইয়া হুই ভাই ভ্রমেণ দণ্ডকে। 
সহায় করিতে জান বানরকটকে ॥ 

দুই ভাই উঠিলেন গিয়া পর্বতশিখরে। 

সম্ রম পাইয়া গলায় কটক বানরে ॥ 

শুগ্রীব বলেন এথা আইসে দুইজন ধাঁনুকী। 
এই পর্বত এড়িয়া চল আর পর্বতে থাকি ॥ 
বুদ্ধির সাগর বানর নানা বুদ্ধি সঞ্চে। 
আমারে মারিতে রাজা ছুই বির পাচে ॥ 
শুগ্রীব বলেন কেহ বুক নাহি বান্দে। 
লাঁফে লাফে পড়িয়া গেল বড় গাছের কান্দে ॥ 
কোন গাছে সহিতে নারে বানরের আক্ষাল। 
ডালে মুলে ডাদিয়া পড়ে শাল পেয়াল ॥ 
বলবন্ত আছে অত পর্বতশিথরে | 

মহিষি ব্যাগ্র সকল পলায় উচ্চস্বরে 


৭৬ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


মধ্য, 

সাগরপার রাবণ রাজার ঘর 
শুনিতে বিষম কাহিনি । 

একেশ্বর পরবাস জীবনের কিবা আস 


চারি মাস বার্তা নাহি জানি ॥ 
অহে বানররাজ সাধ্যা দেহ রামের কাজ 
বড় ধৰ্ম্ম পরউপগার। 
ধৰ্ম্ম দেখি কর কাজ শুন হে বানররাঁজ 
তোমার রক জসভার ॥ * 
দ্বাত্ি দিবা ক্রন্দন আহার পানি বর্জন 
কেমতে র€িবে ,ভীবন। 
চক্ষুর জল নাহি রহে গ্রবোধে ভাই স্থির নহে 
" দেশে ভাই না করিলা গমন ॥ 
শোকসগরে কর পার তুমি কর প্রতিকার 
সীতা দেবীর করছ উদ্ধার! 


তিন জন দেশান্তরি তুমি মিত্র দ্রঢ় করি 
সব হুঃখ নাস হে তাহার ॥ 


(পৃঃ ১৭১) 
শেষ, 
সম্পাতি বলে বাহু তুলিয়া নৃত্য আমি করি। 
রাম রাম বলিতে হইল পাখাঁসারি | 
মুতন হুই পাঁথা হইল দেখিতে সুন্দর। 
রাম ভয় বলি ডাকে সকল বানর ॥ 
দেখিয়া সকল বানর আনন্দ অপার। 
রাম রাম বলিয়! সাগরে হইব পার ॥ 
বানর সম্ভাসিয়। পক্ষ উঠিল আকাশে। 
ছুই পাখ সারির! জায় আপনার দেশে ॥ 
পিতা পুত্ৰ পক্ষরাঁজজ গেলেন উত্তর। 
কটক ₹ইয়া গেল! অঙ্গদ দক্ষিণ সাগর ॥ 
কীত্তিবাস কবি করিল! অমৃতের ডাণ্ড ৷ 
এত দুরে সমাপ্ত হইল কিন্কিদাকাণ্ড | * ॥ 


বুলসের 
Bee 


১৪৪। রামায়ণ-সুন্দরাকাণ্ড | 


রচয়িতা--ক্বৃত্তিবাস । 
বাঙ্গীল। তুলোট কাগজ। আঁকার, 
১৫২৮ } ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১--৪৫। 


প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ গঙ্ক্কি। বিপিকাল, সন 


১২৩৫ সাল। অন্পূর্ণ। 
আরস্ত,-- 
চারি কাঁগ পোতা গাইলাম রামায়ণ ভীতর। 
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড সুনিতে সুন্দব॥ 
পিতা পুত্ৰে পক্ষরাঁজ গেলেন উত্তর । 
কটক লইর়! গেল অঙ্গদ দক্ষিনসাগর ॥ 
তর্জে গর্জে বানরকটক ছাড়ে সিংহনাদ। 
সাগর দেখিয়া বানর গনিল প্রমাদ ॥ 
দিগ বিদিগ নাহি দেখে আকাষমণ্ডল। 
কলরব করে সব সাগরের জল ॥ ইত্যাদি 


মধ্য, 


হূর্যযাস্ত জায় জখন বেল! অবসাঁন। 
লঙ্ক! গ্রাবে]সিল তখন বির হনুমান ॥ 
আলো করি উঠে চন্দ্র গগনমগুলে। 
ভালোমতে হনুমান লঙ্কা নেহালে॥ 
রাঁজার দুয়ারে দেখে দুয়ারি গ্রহরি। 
দুৰ্জ্জয় রাক্ষস সব বিনম অন্ত্রধাৰি ॥ 
সেল সুল শক্তি জাঁট মুসল মুদনর। 
থাড ভামুধ টাঙ্গি ছরি ভয়ঙ্কর ॥ 
পর্বত প্রমান হস্তি কনকে রচিত। 
নান] বন্ধে ঘোড়া দেখে রত্ে বিভূষিত ॥ 
লঙ্কাপুরের সোভা দেখে পবননন্দন |" 
ফল ফুল বৃক্ষ দেখে অতি সুসোভন॥ 
পরম শুন্দর ঘর দেখিতে কূপস। 
ঘরের উপর সোভে বত্বের কলস ॥ * 
নানা! বন্ধে”ঘর সব হিন্বুন হরি [ল। 


নে 


এ 


বাঙ্গাল! প্রাচী ন পুথির বিবরণ ৭৭ 


মনি মানিক বান্ধ! মেব্যের সান কাঁচঢাঁল ॥ 
ঘরের উপর সোঁভা করে সুবর্মে'র বার! । 
চারি ভীতে সোঁতে দেখ গজমুকুতার ঝারা ॥ 
ধবধ পতকা! প্রতি ঘরের চালে উড়্যে । 
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছু নাহি নড়ে ॥ 
ঘরের ভিতর সোভা করে বিচিত্র সিংহাসন। 
শেত নেত বুতর বিচিত্র বসন ॥ ( পৃ্৮১) 
সাগর লঙ্ঘিলাম আমি বড় প্রতিআষে। 
চাহিয়া না পাইল সিতা আওয়াসে আওয়াসে ॥ 
কাঁর সনে যুক্তি করিব নাহিক দোঁসর। 
চিত্তে গুনে হনুমান রাত্রি বিস্তর ॥ 

কান্দে বির ৪্মুসান লঙ্কা য় বসিয়া 

রামের কার্য্য না করিলাম লঙ্কায় আসিয়া ॥ 
কোন কোন জ্্রির মুখ ন! কৈলাম নিরক্ষন। 
অর্ধ রাত্রি সিতা চাহি কৈলাঁম জাগরণ ॥ 
অর্ধ রাত্রি গেল আমার আছে অর্ধ রাতি। 
তবু না পাইলাম আমি সীতা লক্ষ্মীষৃতি॥ 

বল বুদ্ধি বিক্রম আমার গ্রভূর ভঞ্চুতি। 
সকল নষ্ট কৈল পক্ষরা[জ] সম্পাতি ॥ 


* তার বোলে ভর করিয়। লক্বিলাম সাগর । 


এতো দুঃখ পাইলাম আসি দেশ দেশাস্তর ॥ 
সিতা অদি জিতেন অবস্য আমি দেখি। 
রাক্ষশের ভয়ে প্রাণ ছাড়িল। জ।ম্থকি ॥ 
দিত! না দেখিয়! জাই রঘুনাথের পাস। 
সিভাঁর বার্তা না পাইলে রামের বিনাস & 
রামের মরনে মরিবেক রাজ! লুগ্রিবে। 
তাঁর উমা প্রান দিবে সুগ্রিবের ভাবে ॥ 
অঙ্গদ যুবরাঁজ মরিবে বাঁলির নন্দন । 
কিচকিল্দা নগরে মরিবে জতো! থানরগন ॥ 
লক্ষন বির প্রান দিবে রামের মরণে। 

দেসে বার্তা পাইয়া মরিবে ভরথ সক্রঘনে ॥ 
তাকত মন্ধিবে অগ্নি করিয়া প্রেবেস্‌। 


পাত্র দিব্র মরিবেক ব্রঘুবংশের দেশ | 

লঙ্ক! হইতে আমি নাহি করিব গমন। 

লঙ্কার ভীতর আমি তেজিব জিবণ ॥ 

হাতে দণ্ড করি আমি হইব সন্যামি। 

সাঁপ দিয়া রাবনে করিব ভন্মরাসি । 

চন্দনকাষ্ঠের করিব সি(চি)তা৷ সাগরের কুলে। 

আগ্নকার্য্য করিব আমি কি কাঁজ শরিরে ॥ 

রাম লক্ষ্মণ সীতা শাছেন বড় পৃত আসে। 
" মুন্রাকাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কিত্তিবাষে 1৬1 

(পৃ ১০১২) 

শেষ 

ব্ৰহ্মা বলেন:সুন রাম জগত ঈশ্বর। 

আবি হতে শেতু হইণ রামেন্বব ॥ 

জ।ঙগালেব উপর বসিবে জতো| লোঁক। 

পরম সুখে বসিবেক নাহি রোগ সোক॥ 

উত্তর কুলে সান করিল! রাম নারায়ণ । 

নেই জল স্পর্শ করিল! যত দেবগন ॥ 

অগ্রে স্পর্শ করিলেন দেব পঞ্চানন। 

তৎপরে ব্রহ্মা করিল! পরষন ॥ 

ইন্দ্র চন্দ্র বাইউ বরুণ যত দেবগন! 

মতে পরধিলা জলা হয়া। ভক্তিমন ॥ 

জেই স্থানে দান করিশেন প্রভু নারায়ণ। 

সেই হতে পুন্য[ক্ষত্ৰ হইল ততক্ষর্ণ ॥ 

শেতবন্দ রামেস্বর যেই জন সুনে । 

শরীরের পাঁপ ভষ্য হয় ততক্ষনে ॥ 

ব্হ্ধা শিব বিদায় হইল! দুই জন। 

সবংশেতে মার গীয়া লঙ্কার রাবণ।। 

এত বলি বিদায় হইল! দেবগন। 

লঙ্কা প্রেবেসি তবে চলেন নারায়ণ ॥ 

অগ্রে পার হইল জতেক বাঁনরগন। 

তার পশ্চাতে গুগ্রিব বিভিষন ॥ 

তার পশ্চাতে পাব হইল! শ্রীরাম লক্ষ্মন। 


৭৮ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


তবে পার হৈল! সব সেনাঁপতিগন ॥ 

রাম লক্ষন পার হৈলা! জগত অধিপতি। 
পশ্চাতে হইলা পাঁর সৰ সেনাপতি ॥ ' 

জেই কুলে সীতা আছেন সেই কুলে রাম। 
দুরে ছিল! ছুই অন হইল! এক গ্রাম ॥ ' 
কিন্তিবাষ পণ্ভীত জীবের করিতে হিত। 
জগত তাঁরণ হেতু রামায়ন গীত ॥ 

রামায়ন গীত ইহা অতি মুধাখণ্ড। 

এত হরে সমাধান শুন্দরাকাও '* 





১৪৫। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
রচয়িতা কৃতিবাস। 


বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার,১৫ ২ 

৫8 ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১--১১৯। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১০ পডক্তি। লিপিকাল সন ১২৩৬ 
মাল। সম্পূর্ণ। 
আরম, 

বন্দ গেল সিন্দু রামচন্দ্র হইল! পার! 

দেখিয়া রাবণ রাজার সতয় অস্তর ॥ 

চিন্তয়ে রাবণ রাজা গুণে মনে মনে । 

শুধ শারণ ছুই চরকে ডাক দিয়া আনে ॥ 

তোরে বলি সুখ শারণ সেনার প্রধান। 

রামের কটক আইল কতো দেখ বিদ্বামান॥ 
দুত হয়া কি কৰ্ম্ম করহ লঙ্কাপুরে। 

নর বানর আসিয়াছে আমা মারিবারে ॥ 
বনপধু বনজস্ত না চিনে রাবণ। 

তে কারণে আমা সহ করিবেক রণ ॥ 

কতো বানর ছিপিয়াছে সুগ্রীবের সনে। 
গ্রতন্্য জানিহ তুমি প্রতি,জনে জনে ॥ 
রাঁজছত্রি হই আমি না জানে বোন জনা । 
লঙ্কা আসিয়া কেব! অগ্রে দিবে হানা ॥ 


কোন কোন দেনাপতি কার কিবা নাম। 
সকল কটক চিনিবে হয়্যা সাবধান ॥ 
রাম লক্ষন জানিহ শ্ুগ্রিব বিভিষনে। 
প্রতক্ষ্য জানিহ তুমি প্রতি জনে জনে ॥ 
কোনখানে বঞ্চে তারা কিরূপ ছাউনি । 
কোন পথে বানরগুল] করিবে উঠানি ॥ 
রাজার] আজ্ঞা! দুত বন্দিলেক মাতে। 
রাজাকে প্রণাম করি চলিল তুরিতে ॥ 
মধ্য, 


রাম তোয় অত অন্তর সুন বে রাবণ। 
যত দুর গনি রাবণ পঙ্ক চন্দন ॥ 
শ্রগাল ব্যাত্রতে রাবণ যত দুর গনি। 
যত ছর গনি রাবণ তৃণ আর আঁগুনি ॥ 
সিংহ ব্যাপ্রতে যদি উপমা দিতে পারি। 
রামকে তোকে রাবণ তবে প্রতিজোগি করি 
মক্ষিক! হয়্যা সহিতে চাঁহ পর্বতের ভার । 
খুত্র হইয়! নিন্দা করিস পুর্ন সশোধর || 

(পৃ ১০২) 
ধন্ত মাল্যানি বলে করিতে জাবে রণ। 
মাএর এক গত্য তুমি করীহ পালন ॥ 
বৈকুণের নাথ সেই প্রভু গদাধরে। 
বানাঘাত কর পাছে রামের শরিরে ॥ 
অতিকা বলেন মাতা করি নিবেদন। 
্থায় জুর্ধ করিব কেবল লইয় লক্ষ্মণ 
অধমে কৃতাৰ্থ যদি করেন গণ্দাধরে। 
প্রাণ সমর্পণ করিব রাম বরাবরে ॥ 
অতঃপর বিদার মাতা তোমার চরণে। 
এ জনমের মত আর নাহি দরসনে | 
মায়েরে প্রণাম করি রাবণকোডর | 
রামজয় শব্দ করি ডাকে উচ্চন্বর || 
আনন্দিত হই ভখন চারি বির সাঁজে। 
রুশিয়া প্রেবেস কৈপ সংগ্রামের মাকে ॥ 


1 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ণ৯ 


ছয় সেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষহিনী। 
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেছুনী ॥ 
ধুলার অন্দকাব করি জায় রাক্ষন বির। 
ঠেঙগাঠেলি হইল গীয়া গড়ের বাহির '। 
(পৃঃ ৩৬১ ১ 
তিন ভাই পড়িল ছুই খুড়া জোর্ধাপতি। 
অনুমান করিছে অতিকা মহামতি ॥ 
বানরের সনে জুপ্ধ কোন প্রয়োজন । 
নয়ান ভরি দেখি গীয়! রাজীবলোচন ॥ 
আনন্দে অতিকা জায় বাম দরশন। 
মার মার করি আইসে জত বানরগণ ॥ 
দেখিয়া বানরের রঙ্গ অতিকার হাঁষ। 
বিনা ভয় পৃত নাহি বুঝিলামাভীষ ॥ 
হাসিয়! অতিকা দিল! ধন্থুকে টঙ্কার। 
সর্গ মত্ত পাঁতালে লাগিল চমৎকার ॥ 
ভয় পায়্যা বানর সব পড়িল শঙ্কটে। 
পলায় বানরগন না রহে নিকটে ॥ 
ডর পাইয়া আত বানর করে পলায়ন। 
বলিতে লাগাল তবে রাবণনন্দন ॥ 
আমার রোপণের জোগ্য নহ বানরগন। 
কেন পলাইয়! জাহ লইয়া জিবন || 
পাইয়া কথার পৃত বানর সকল। 
আপনা আপনি বলে পথ ছাড়ি চণ॥ 
রিপু সম নাহি দেখে বলে বলাধিন। 
কপি পথ ছাড়ে রামের আরতি বিহিন ॥ 
জেথানে বশীর! আছেন কমললোচন। 
সেইখানে অতিকা বির দিল দর্শন ॥ 
সভা করি বসিয়াছেন কমললোচন। 
বামেতে শুগ্রিব রাজা দক্ষিনে লক্ষন।। 
পদতপে বণিয়াছে ধার্মিক বিভিষন। 
জানুবান আদি সভে করিছে স্তবণ ॥ 
একদৃষ্টে দেখে বির শ্ীর।ম লক্ষন । 


কপ দেখি মোহ পাইল রাঁবননন্বন || 

রথে হৈতে অতিকা নামিল ভূদিতলে । 

সঙ্গণ নয়নে প্রনান রামপদূতলে ॥ 

কিত্তিবাষ পণ্ডীতের কবিতা বিচক্ষণ! 

লঙ্কাকাণ্ডে গাইল অপূর্ব রামায়ণ ॥ *॥ 
(পৃঃ ৩৭৷২ ) 


সুন হে গোসাঞি তুমি কিছ যে বলিয়ে আমি 

= আমারে রাখিলে কি কারন। 

আমি রঘুনাথের দান মোরে করিণে নৈরাস 
আবি হইল হক্নের মরন | 

ভরথ আমার নাম সুন বাপু হনুমান 
আমি হই রঘুনাথের ভাই। 

চৌদি বৎসরের সুখ রাম বিনে পাইল দুখ 

আদি রামনাম সুনিল তোমার ঠাঞি।। 

এতো কহি ভরথ রাঁজ! তবে কহে বানর তেজ! 
সুন রাম লক্ষ্মনের কল্যান । 

তোমার কঠিন হিয্ন তিলেকে নাহিক দয়া 
বনবাসে দিয়! প্রভু রাম।। 

বিষ্ণু অংশে তোমার জন্ম করিলে দারূন কর্ম্ম 
রামচন্দ্র বনবাস করি! 

রার্য্যখণ্ড পাইনা মোনে বসি রাজসিংহাসনে 
রামচন্দ্র হইলেন ভিকারি॥ , 


বনব|[]স শ্রীহরি থর ছুষন মারি 
সিতা চুরি করিল রাবন। 
সুগ্রীবেরে করি মিত খণ্ডিল রামের ভিত 


সেতবন্ধ করিল! বন্ধন | 

গিয়া রাম লঙ্কাপুরি কুস্তক্ আদি করি 
জত বির করিল নিধন। 

বৃনে আইলা রাবন করিলা বিস্তর রন 
সৃক্তিস্লে পড়িল লক্ষন ॥ 

রামের ক্রন্দন সুনি আুসেন বেজ বলে বানি 
জাহ হন গন্ধমাদন। 


৮০ 


ওসধি আনিবে জবে লক্ষন জিবেন তবে 
প্রাত[:] কালে লক্ষ্নের মরন ॥ 


অপরাধ নাহি করি আমারে বাটুল মারি 
কেনে রামের না চিন্ত কুল । 
তুমি লইলে বার্য্য ধন বামচন্্র গেলা বন 


সৌকে রাম হইয়াছেন দুর্বল ॥ 
সুনি হনুমানের কথা ভরথে লাগিল বেথা 
শ্রীরাম বলিয়া ভরথ কান্দে । , 
কোথা গ্যেলে পাব রাম ত্রিভুবনে অন্গপা 
কিন্তিবাসের নচাড়ি প্রবন্ধে ॥% ॥ 
পে৮১১২) 
শেষ, 
রতু সিংহাষনে বলিল! রাম নারায়ন। 
পুত্র হেন পালেন জতেক প্রন্নাগন॥ 
দুরস্ত রাক্ষষ মারি রাম গেলেন ঘরে। 
ত্রিভুবনের মুনি মিলে একোত্র জুক্তি করে ॥ 
সর্গবাসি পাতালবাসি আর মর্তঁবাসি। 
একোত্রেতে হইল জত ত্রিভুবনের রিসি ॥ 
মুনি সব বলে রাম রাখিলে ত্রিভুবন। 
অজোধ্যায় জাইয়া চল দেখি নারায়ন ॥ 
ইন্দ্ৰজিতে দারিলেন জেই বির লক্ষন । 
তার তরে পুষ্প লহ জত মুনিগন ॥ 
ব্রিভূবনজজই বির ইন্ত্রজিতে মারে । 
পুষ্পমাল্য দিব গলে লক্ষ্মনের তরে ॥ 
দেবরিসি ব্রন্মরিসি রাজরিসিগন। 
ত্রিভুবনের ঘুনি হইল! একোত্রে মিলন | 
ত্রিভুবনের মুনিগন হইল! একত্রে । 
রামধ্বনি করি জার অজে|ধ্যানগবে ॥ 
সর্ধ মুনি মনে মনে করেন তখন। 
আমাদিগের এমন দস! করিবেন নাবাইন | 
এই জুক্তি মনে করি চলিল। মুনিগন । 
অন্তর্জামি ভগবান জানিলা কারন ॥ 


বাঙ্গাল| প্রাচীন পুথির বিবর্ণ 


সকল মুনি উপস্থিত অঙ্জোধ্যা নগরে । 
রাননাম মন্ত্র পেন ধিরে ধিরে ॥ 
কিণ্িবাষ পণ্ডিত লোকের কৈলা হিত। 
লগতে করিলা তিহো রামারন গিত ॥ 
রামারন গিত করিল! অমৃতের ভাঁগু। 
এত ছরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাও || *॥ 





১৪৬। রামায়ণ-_অযোধ্যাকাণ্ড। 


রচয়িত1_কৃত্তিবাস। 
বাঙ্গালা তুলোট কাঁগল্গ ! আঁকার, ১৪ ২ 


৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ২৯--৪২। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ৯ পঙ ক্রি । খণ্ডিত। ৪১ সংখ্যক পাতা- 
খানি অপর পুথির। 

আরম্ত,-- 


পাত্র মিত্ৰ অন্রধ্যায় দাস দাঁসি জেবা। 
সভারে বলিয় জেন করে মহা রাজার খেবা। 
যুনিয়! যুমস্ত হল জিয়স্তেতে মর1। 

বদন বাহিয়| পড়ে নয়ানের ধার] 

লক্ষন বলেন বুমন্ত ন! কর্য বিশীঁদ । 
কেকৈ মাএরে কয়ো আমার সংবাদ ॥ 
তার বাড়া ্রিভূবনে নাহি কঠিন হিয়া । 
বনচারি করিলেন জটা বাঁকল দিয়! ॥ 
অজধ্যার কণ্টক তাঁর ঘুচিলাঁম জঞ্জাণ। 
ভরথে লইয়া জেন করেন ঠাঁকুরাল ॥ 
আজি হৈতে রামনামে দেন জপাঞ্জলি। 
ভরথে লইয়া জেন করেন ঠাকুরাঁলি ॥ 
ভরথে লইয়া করন অজধ্যার যুখ। 
অন্রধ্যার যুথে আমাদিগ্যে বিধাতা বৈমুখ ॥ 
যুনিঞ। যুমস্ত কান্দে সিরে মারি ঘা। 

জন ছাড়। মিন জেন মাছাড়য়ে গা & 
যুমস্তকে দেখ্যা রাম তুলে নিল কোলে। 


রী 


প্রথম মাসিক অধিবেশন 


১৫ই ভাদ্র ১৩৩১, ৩১এ আগষ্ট ১৯২৪, রবিবার, সন্ধ্যা ৭০ টা 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম্‌ এ, বি এল্‌--সভাপতি। 


আলোচ্য বিষয়--১। গত কয়েকটি অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ । ২। সাধারণ 
সন্বন্ত নির্বাচন । ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতুগণকে ক্কতজ্ঞত! ভ্ঞাপন। ৪। পরিষদের 
পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ব-পাঠ- শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ 
মহাশয়লিখিত “নাথধৰ্ম্মে স্বষ্টতত্ব 1” ৬। শোক-প্রকাশ (ক) দ্াশরথি হালদার 
(কালীঘাট ) এবং (খে) কৃষ্ণলাল সাধু এম্‌ এ, বিটি (বাচা) মহাঁশয়ঘয়ের পরলোকগমনে। 
৭। বিবিধ। 

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য সমাপ্ত হইলে এই অধিবেশনের কার্ধ্য আরম্ত হয়। 
, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরদ্ব এম্‌ এ, বি এল্‌ 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১1 গত ১ম হইতে ৪র্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 

২। ক-_পরিশিষ্টে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমধিত হইলে পর 
পরিষদের সাধারণ সদস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন । 

৩। খ-_পরিশিষ্টে উল্লিখিত উপহার্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিত 
বাঙ্গালা এবং ইংরেজি পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করা হইল। 

৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল। . 

৫। সভাপতি মহাশষের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ডা: বেণীমাধব বড়ুযা এম্‌ এ, ডি লিট, 
মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয়-লিখিত “নাথধর্ম্মে সৃষ্টি-তত্ব" প্রবন্ধের সার মৰ্ম্ম জ্ঞাপন 
করিলেন এবং প্রবন্ধলেখক মহাঁশয়কে ধন্তবাদ দিয়া, প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি তাহার মন্তব্য 
প্রকাশ করিলেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদ।স বন্্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্ধাভূষণ 
এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের আলোচনা করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাঁশয়কে 
ধন্যবাদ দিলেন। ( এই সকল আলোচনা পরিষৎপত্রিকা য় প্রকাশিত হইবে। ) 

৬। শোক-প্রকাশ-_ সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, "পরিষদের নিয়োক্ত দুই জন 
সদস্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন! 


৪২ বঙগীর-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


(ক) দাঁশরধি হালদার (কালীঘাট )। 

(খ) ক্ব্চলাল সাধু এম্‌ এ, বি টি (রাঁচী)। 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ 
দানের পর সভাভঙ্গ হইল। 


জী্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্বীঅয়কুমার গুহ 
- সহকারী সম্পাদক ।' , ' সভাপতি । 


" ক- পরিশিষ্ট 
প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্ত ৷ 

রস্তাবক- শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব, সমর্থক--শ্রীযুক্ত বাণীলাথ নন্দী 
সাহিত্যানন্দ, সংস্ত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, “বস্থমতী*র স্বত্বাধিকারী, ১৬৬ বহুবাঁজাঁর 
ইট । প্রঃ প্রীযুক্ত যতীন্দরনাথ বহু, সঃ--ীযু ক হেমচন্দ্ৰ ঘোষ, সদঃ শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ, 
শ্রীযুক্ত নয়েন্রুষ্ণ মিত্র, ৮৩1১ কর্ণওয়ালিস গ্রীট। প্রঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ এ, 
সদঃ-_্রীযুক্ত অজিতকুমার মল্লিক, হাওড়! ৷ প্রঃ জীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, সঃ - 
ওঁ, সদঃ_ প্রযুক্ত প্রসুল্ন্দ্র সেন বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আলিপুর, ২৪পঃ। প্রঃ শ্রীযুক্ত 
মণীন্্রমৌহন বন্ধ এম্‌ এ, সঃ -ী। সদঃ _শ্ীযুক্ত যোড়শীচরণ ঘোষ, সাঁকরাইল+ হাওড়া। 
প্রঃ শ্রীযুক্ত চীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ ও, সঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৩, 
সেন লেন, নাঁথের বাগান। প্রঃ -্্ীবুক্ত রায় ঘোগেশচন্ত্র রায় বাহাদুর বিস্কানিধি এম্‌ এ, 
সঃ ওঁ, সবঃ_শরীযুক্ত অমুল্যচরণ বিশ্বাস, ৮ গৌরীবাড়ী লেন। প্রঃ- শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, 
মঃ-্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ- শ্রীযুক্ত রামচরণ মৈত্র এম্‌ এ, ৬৮]এ বীডন 
সীট । শ্রীযুক্ত কৃষ্চলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ৪ লাঁটুবাবু লেন। প্রঃ--শরীযুক্ত 
যতীন্নাথ দত্ত, সঃ, সদঃ -শীযুক্ত গ্ধ্যকুম।র নায়েক, ৫ দিমতল! ফ্রী. | শ্রীযুক্ত মোহিনী- 
মোহন ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, ৯ বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরীটোলা। প্রঃ এ, সঃ শ্রীযুক্ত রায় 
চুণীলাল বস্তু বাহাছুর, সঃ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুণী হ্রীট । শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর 
পাল, মেসার্স বট কৃষ্ণ পাল এও কোঁৎ, শোভাবাঁজার স্্রীট | প্রঃ-ীযুক্ত গজেন্দ্রচজ্জ ঘোষ, 
সঃ. শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র' ঘোষ, সদঃ-প্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার মির, ৫৯ মকবুলগঞ্জ রোড, লক্ষৌ। 
প্রঃ- প্রযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সতী, সঃ শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ আঢ্য, ৮ বাবুরাম 
শীল লেন। প্রঃ--শীযুক্ত সুরেন্দ্রফুমার ভড়, সঃ-_শীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সদঃ_-শ্রীযুক্ত 
রামচন্দ্র দত, ১* প্যারীমোহন সুর লেন। প্রঃ__শীযুক্ত রাখালদাস বন্য্যোপ ধ্যায়, সঃ--সীযুক্ত 
ডাঃ বেনীমাধব বড়ুয়া, সদঃ-_শ্রীযুজ সুরেজ্নাথ কুমার, ইন্পীরিয়াল লাইব্রেরী। শ্রীযুক্ত বতীন্্- 
মোহন রায়, ১৬ সাগর ধর লেন্প। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্‌ এ, কিউরেটার-_ঢাঁকা 

_ মিউজিয়াম, রমণা, ঢাকা! শ্রীফুক ডাঃ সুশীলকুমাঁর দে এম্‌ এ, বি এল, ডি লিট, অধ্যাপক 


১ম মাসিক ] কাধ্য-বিবরণ- ৪৩ 


ঢাক! বিশ্ববিস্তালয়। শ্রীযুক্ত গুরুগ্রসর ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, ঠিকানা এঁ। প্রঃ শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সঃ--এ, সদঃ- শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৯ শ্যামানন্দ রোড, 
ভবানীপুর । প্রঃ --্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী দাহিত্যাননা, সঃ-- শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, সদঃ-_ 
শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্ধু, শিক্ষক, ৭ গোপাল বিশ্বাস লেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল চৌখরিয়! বি এ, 
৪২ আরমেনিয়ান হ্রীট, শীযুজ অহরলাল উদয়টাদের বাড়ী । 
খ-_পরিশিষ্ট 
উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক । 

উপহারদাতা-শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য উপহৃত পুত্তক--১। বাঙ্গালীর বল। 
২। .চন্দ্রীলোকে যাত্র।। শ্রীযুক্ত চুণীলাল. বস্থ রায় বাহাঁছর-_৩। খাস্ ( ৪র্থ সংস্করণ )। 
শীুক্ত শ্রীশচন্ত্র গপ্_-৪ | উপদেশরত্বমালা -। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাঁজপেয়ী-_৫ | রামেন্ত্র- 
সুনার-জীবন-কথা। শ্রীযুক্ত এককড়ি দে--৬। শ্বদেশী-শিল্পা। শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ বন্-_ 
৭। সুপ্রভাত, ৮। লিপিকা। ৯। নারীর প্রাণ, ১০1 গরীব, ১১। দাঁবীদাওয়া। 
শ্রীযুক্ত প্রফুলকুমার মণ্ডল--১২)। ঝড়ের আলো! । শ্রীযুক্ত বিধুতৃষণ সরকার--১৩। আসলে 
মেকি শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্তী _-১৪। প্রাচীনা স্ত্রীকবি । শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় 
--১৫। বাঙ্গালাঁর ইতিহাস, ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ )। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী_-১৬। 
দিশ্লী-অধিকাঁর। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়--১৭। মাণিক-ঝোড়। শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্ 
লাহিড়ী--১৮। ম্যাটসিনি ও মানবের কর্তব্য। শ্রীযুক্ত স্ধাংগুকুমার মুস্তফী-_.১৯। 
অরসিকের রসোড্ভব, ২০। পথের ডাক, ২১। স্বপ্ন ভঙ্গ; ২২। পরিত্যক্ত। শ্রীযুক্ত 
চারচন্ত্র ব্যোপাধ্যায়--২৩। জোড়-বিজোড়। 

Le Editeur, Librairie Ancienne Honore Champion. 1. Bulletin de 
la Societe’ de Linguistique de Paris, Nos. 74, & 75. The Officer-in-charge 
Bengal sectt. Book Depot. 2. Report 02 the Operations of the Department 
of Agriculture, Bengal for the year 1922-28. 8. Annual Report on the 
Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs for the 
year 1923. 4. Report on Public ‘Instruction in. Bengal for 1922-23. 
5. Supplement to the Progress of Education in Bengal, 1917-18 to 
1921-22. 6. Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative 
Council, 7th July, 1924. 7. Index to the Proceedings, VoL I, Nos. 2. 8. 4, 
5. 6. ‘The Secretary, Vivekananda Society. 8. Report of the 
Vivekananda Society for the year 1928. ীযুক্তা | বীণাপানি বস্ু--:9. The 
Law of Mortgage and other Securities upon property, Yol.1L 10. Do 
Vol. Il. 11. A Digest of Law Cases containing C. P. and Nagptir Law ও 
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Reports (1862—1910); ০1, 0], 12. The Law of Crimes. 13. Phatak’s 
‘Digest (1862-1912). 14. A Treatise on the Law of Fraud and Mistake. . 
15. Estoppel by Representation and Res Judicata in British India, 16. 
Desai’s Point Noted-Index of cases (1811— 1912). 17. A Treatise on Inter- 
national Law. 18. The Institutes of Justinian. 19. A Treatise on the Law 
and Practice relating to infants. 20. The Trial of Muluk Chand for the 
murder of his own childor A Romance of Criminal Administration 
in Bengal. 21. ‘The Indian Limitation Act being Act IX of 1908. 22. 
A Selection of Legal Maxims, 28. A Treatiseon the Principles of the 
Law of Evidence. 24. The Great Barada Trial. 25. The Civil Procedure 
Code being Act V of 1908. 26. A Selection of the leading Cases in 
Equity, Vol. 1. 27. Do. Vol. II. 27. The Central Provinces Revenue 
Manual. 29. The Code of Criminal Procedure (Act V of 1898). ৪০, 
‘Table of Cases cited. 81. Lectures on Jurisprudence. 82. The New Civil 
Court Manual. Vol 1. 88. Do. Vol Il. 84. Do. Vol HI. 85, Full Reports 
of Decisions of Indian cases, Vol XUI, 1912. 86. Do. Vol, XY. 1912. 
87. Do. Vol XVI 1912. 88. Do. Vol XVII 1912. 89. Do. Vol. XVII 
1913. 40.. Do. Vol. XIX 1918. 41. Do. Vol. XX 1913. 42. Do. Vol. 
XXI, 1914. 43. Do. Vol. XXII, 1914, 44. Do. Vol. XXII, 1914, 
45. Do. Vol. XXIV, 1914, 46. Do. Vol. XXV, 1914. 47. The Central 
Provinces Land Revenue Act, 1917. 48. The Co-operative Societies Act. 
. 08৫৮ ILof 1912) 49. The Land Acquisition Act (Act I of 1894). 
50. ‘The Code of Criminal Procedure being Act V of 1898. ‘The Secretary, 
Shiromtani Gurdwara Parbandhak Commitee. 51. The struggle for 
Freedom of religious worship in Jaito. 52. Do. Do. The Director, Geological 
Survey of India, 58. Records of the Geological Survey of India, Vol LV. 
Part 4. 1924. 54. Geological Map of Behar and Orissa. 


দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন 
৫ই আশ্বিন ১৩৩১, ২১এ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫1*টা 
ডাঃ শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ--সভাপতি । 
আঁলোঁচা বিষয়--১। গত অধিবেশনের কাঁধ্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ সদন্ত নির্বাচন { ৩। 
_ পুস্ডকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ- শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ 
বি এ মহাশর-লিখিত “জৈনদিগের দৈনিক যটুকৰ্ম্ম নামক প্রবন্ধ [হিন্দু দ্বিনাতির পক্ষে প্রতিদিন 
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পাঁচটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে-_অধ্যাপন ( ব্রহ্মযজ্ঞ }; তর্পণ ( পিতৃষজ্ঞ ), 
হোম ( দেবযজ্ঞ ), বলি ( ভূতষজ্ঞ ) এবং অতিথি-পৃজন ( নৃষজ্ঞ)। জৈনগণ, হিন্দুগণের এই 
পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুরূপ, প্রতিদিন ষট কর্ণের দেবপুজা, গুরুর উপাসনা, স্বাধ্যায়, সংযম, তগস্তা 
ও দান অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । এই প্রবন্ধে জৈনদের উক্ত ফট কর্ণের বিষয় আলোচনা কর! 
হইয়াছে]। ৫। শৌকপ্রকাশ-_-(ক) গিরীন্ত্রমোহিনী দাসী, ( খ) মহামহোপাধ্যায় 
পঙ্ডিতরাঁজ যাদবেশখ্বর তর্করতু। (গ) চারুচন্দ্র মিত্র এবং (ঘ) রাখালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়গণের পরলোকগমনে । ৬। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুধির বিবরণ 
পাঠ। ৭1 বিবিধ। , 

শ্রীযুক্ত বসত্তরঞ্জন রায় বিদ্ধদ্বল্পভ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পরিষদের সম্পাদক সত্ীযুক্ত অমূল্য- 
চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় গত ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঁঠ করিলেন। এই কার্য) 
বিবরণ গ্রহণ কর! সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিলেন 
যে, কার্যবিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, “শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, 
অদ্যকার ( ত্রিংশ বাঁধিক ) অধিবেশন স্থগিত থাকুক ; এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় 
প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার (ত্রিংশ বার্ষিক ) অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া, কোনই উদ্দেশ্য 
সাধিত হইবে না; বরং ইহা দ্বার! পরিষদের ক্ষতি হইবে; কাঁজেই এই অধিবেশন 
স্থগিত রাখ কোন মতেই সমীচীন নহে। এই অধিবেশনেই পরিষদের অবস্থা আলোচিত 
হইবার উপযুক্ত সময় ও ম্বান। পরে সভাপতি মহাশয় এই উভয় প্রস্তাব উপস্থিত 
সদস্যগণের ভোটে দিলেন ইত্যাদি ।” কিন্ত এই দিন অধিবেশনের কাঁর্য্যাদি (Proceedings) 
পর্বপ হয় নাই। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কোন নূতন প্রস্তাব করেন নহি, 
তিনি মাত্র আমার (জ্যোতিষ বাবুর) প্রস্তাবই সংশোধন (amendment) করিতে 
চাহিয়াছিলেন। আর একই সময় দুইটি প্রস্তাব কি করিয়া ভোটে দেওয়া যাইতে পারে? 
কোন প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয় তখন, যখন ঠিক একই প্রস্তাব সম্বন্ধে ছুই মত হয়্-_ 
একটি স্বপক্ষে, অপরটি বিপক্ষে । এখানেও তজ্রপ--“অধিবেশন স্থগিত থাকুক” এই প্রস্তাবের 
স্বপক্ষে এক মত, আবার ইহারই বিরুদ্ধে এক মত। কাজেই শ্রীযুক্ত হীরেন্ বাবু কোন 
নূতন প্রস্তাব করেন নাই; এবিষয়ে আমার আপত্তি রহিল ;--কার্য্যবিবরণের অন্যান্য 
অংশ গৃহীত হইতে পারে। 

এই আপত্তির উত্তরে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্্র বাবু, দাড়াইয়া 
থে এই নূতন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; এ বিষয়ে তাহা (সম্পাদক 
মহাশয়ের ) স্থতির কোনরূপ অপলাপ হয় নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, এই কার্ধ্য- 
বিবরণ যে খসড়া হইতে লিখিত হইয়াছে, সেই খসড়া সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত । ফাজেই 
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এ বিষয়ে কি করিয়! সন্দেহ থাকিতে পারে, বুঝিলাম না। তৎপরে সম্পাদক মহাশয় সভাপতি 
মহাশয়ের স্বাক্ষরিত সেই খসড়া সভাস্থলে আনাইয়া অগ্কার সভাপতি মহাঁশয়কে, শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিষ বাবুকে এবং উপস্থিত অন্তান্ত ভদ্রমহোদয়কে দেখাইলেন। শ্রীযুক্ত সুধীরলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, বিষয় ত একই ; তবে ভাষার (technicalities) তফাৎ। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্্র বাবু 80677071676 করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু এ খসড়া 
নিজে হাতে নিয়া দেখিলেন; কিন্ত তথাপি তিনি তাহার সেই আপত্তি প্রত্যাখ্যান 
করিলেন না । 
তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ‘'জীযুক্ত হীরেজ্নাথ দত্ত মহাশয় সংশোধক 
প্রস্তাব করিলেন যে.....-......... » এইরূপ ভাবে কাধ্যবিবরণ লিখিত হইলে উহা! গ্রহণে 
"আপনাদের কোন আপত্তি আছে কি? 
শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, এইরূপ “সংশোধক প্রস্তাব” লিখিত হইলে উক্ত 
কার্য্যবিবরণ গ্রহণে আমার কোন আপত্তি নাই। 
পরে কার্য্যবিবরণে “সংশোধক প্রস্তাব” লিখিত হুইলে পর উক্ত কার্য্যবিবরণ গৃহীত 
হইল। তৎপরে বিশেষ ও মাসিক কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 
২। “ক”- পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর 
পরিষদের সাধাঁবণ সদশ্তরূপে নির্বাচিত হইলেন । 
৩। উপহারন্বরূপ প্রাণ্ড “খ”'-__পরিশিষ্টে উল্লিখিত ইংরেজী ও বাঙ্গলা পুস্তকগুণি 
প্রদর্শিত হইল এবং উপহাঁরঘাতৃগণকে ক্কতজ্ঞত জ্ঞাপন করা হইল। 
৪। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ বি এ মহাশয় তাঁহার “বৈনদিগের দৈনিক 
যট্ক্ম্ম” শীর্দক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 
সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হরিমে|হন ভট্টাচার্য্য সাঙ্যতীর্থ এম্‌ এ মহাশয় উক্ত 
প্রবন্ধ স্বনন্ধে আলোচন! করিয়৷ বলিলেন যে, “প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় আদ অনেক নূতন 
বিষয় আমাদিগকে শুনাইলেন। জৈন-ধর্মের আলোচনা আমাদের দেশে অল্প দিন যাবৎ 
মাত্র আরম্ত হইয়াছে। জৈনদিগের দৈনিক কর্তব্য বিষয় প্রবন্ধে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহা যদি ঠিক হয়, অবপ্য এ বিষয়ে আমার কিছু জান নাই, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও 
প্রশংসার বিষয় প্রবন্ধকার মহাশয় অন্তধর্ম্মাবলস্বী হইয়াও যেরূপ পরিশ্রম করিয়া দৈন শা 
আলোচনা করিয়৷ গবেষণার সহিত এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সুহিত 
ইহার তুলনা করিযাছেন, তজ্জন্ত তিনি ধন্তবাদার্হ ৷” 
তৎপবে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। 
৫। সভাপতি মহাশয় অ$নাইলেন যে, নিয়োক্ত মহাত্মগণ পরলোক গমন করিয়াছেন। 
_ তন্জন্ত পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। " 
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(ক) গিরীন্রমোহিনী দাসী--তিনি সুকবি ছিলেন। 
€খ) মহামহোঁপাধ্যায় পত্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব। 
(গঁ) চারুচন্দ্র মিত্র ! 
(ঘ.)__বাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
এই প্রদঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৬ভৃপেন্্রনাথ বঙ্গ মহাশয়ের পরলোকগমনে 
পরিষদের শোক প্রকাশ কর! উচিত । 
যুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ মহাশয় পরলোকগতা সুকবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ম মহোঁদয়া 
সম্বন্ধে বলিলেন বে, বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার অত্যন্ত অঙ্গুরাগ ছিল) তাহার প্রমাণ এই যে, 
স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর দিন যখন তীহাঁর মৃত দেহ কেওড়াতল! শ্বশান- 
খাটে গঙ্গা্লে ধৌত করা হইতেছিল, তখন'তিনি দূর হইতে তাঁহাকে ( সুকবিকে ) একখানি 
গাড়ীর ভিতরে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট গেপেন। তিনি তাহাকে স্তর আতশুতোষের 
মৃত দেহ দেখাইবার জন্ত শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে অনুরোধ করিলেন। ততুত্তরে শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিষবাবু বলিলেন যে, অত্যন্ত লেকের ভিড়, এত জনতার ভিতর দিয়া আপনাকে তাহার 
মৃত দেহ দেখান অত্যন্ত কঠিন। আর আপনি এক্সপ প্রবীণ! হইয়াও তাহার মৃত দেহ দেখিতে 
এত উদ্বিগ্ন কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, “আমি তাঁহার মৃত দেহ দেখিতে কেন থে 
এত উদ্বিগ্ন, তাহা আর কি বলিব! তিনি ভগবত্তল্য লোক ছিলেন, আর বঙ্গসাহিত্যের 
উন্নতির অন্য, বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে বাঙ্গাল! ভাষায় এম্‌ এ উপাধির সৃষ্টি করিয়া 
তিনি বাঙ্গাল! ভাষার ভবিষ্যৎ যে কি ভাবে খুলিয়! দিয়াছেন; তাহ! ভাষায় প্রকাশ কর! 
যায় না|” 
শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, এই সভার অধিবেশনের নিমন্ত্রণ-পত্র বাহির হইবার 
পর ভুপেন্দ বাবু পরলোক গমন করেন। দে অন্ত অগ্কক|র আলোচ্য বিষয়ের ভিতর উহার 
নাম দেওয়! হয় নাই। ভভৃপেন্্নাথ বসু ও মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহ।শয়দ্বয়ের 
পরলোকগমনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার বিষয় কার্য্য-নির্ববাহক-সমিতিতে 
উপস্থিত করা হইবে এবং সমিতির নির্দেশ-মত কাধ কর৷ হইবে | 
শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন বে, অগ্যকার সভাপতি মহাঁশয়কে আমরা পরিষদের 
মধো পাইবার অন্ত অনেক দিন যাবৎই আকাজ্ষ! করিতেছি । মস্ত আমর! তাঁহাকে পাইয়! 
অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম । পরিষদে পঠিত হইবার জন্ত প্রবন্ধ লিখিতে ও বক্তৃতা দিবার জন্ত 
সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন । 
শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর স্তাভগ্ষ 
হ্য়। 
শ্রীধারকানাথ মুখোপাধ্যায় * শ্রীহীরেন্দ্নাথ দন্ত 
* সহকারী সম্পাদক । - সভাপতি । 
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প্রস্তাবিত সাধারণ-সবস্ত ৷ 


প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক- শ্রীধুক্ত ঘারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সদস্য__ 
শ্রীযুক্ত ডাঃ ইন্দভূষণ রায়, সহকারী সম্পা্ক-_বঙ্গীয় বিধবাবিবাহ সমিতি, ১২৬ রাঘা দবীনেন্দ 
হীট। প্রঃ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সঃ, সদঃ-_শ্রীযুক্ত রমেশচন্্র ভট্টাচার্য্য ২৯ রতন 
বাবুর ঘাট রোড, কাশীপুর । প্র: শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ, সঃ-এ, সদঃ শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাঁথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় অএ রতন নিয়োগী লেন। প্রঃ-_শ্রীবুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্ব, সঃ-_-এ, 
সদঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাঁগচি। ৬৮২ সিকদারবাগান স্ট্রীট, । প্রঃ শীযুক্ত অমূল্যচরণ 
বিস্তাভূষণ, সঃ-_ এ, সদঃ- শ্রীযুক্ত বীরেন্্রনাথ বিশ্বাস, ২৩ মোহনবাগান রো। মহম্মদ 
হিদায়েদ হোসেন, ণা১ রামশঙ্কর রায়ের লেন। শ্রীযুক্ত যতীশগোবিন্দ সেন পি এইচ. 
ডি ( লণ্ডন ), প্যালেল হোটেল, ১৩৪বি, বৈঠকথানা রোড। প্রঃ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় 
বিব্বল্লভ, সঃ শ্রীযুক্ত ডাঃ অভয়কুমার গুহ, সদঃ__্রীযুক্ত ডাঃ অবিনাশচন্ত্র দাস এম এ, 
পি-এচ ডি, অধ্যাপক-_কলিকাতা৷ বিশ্ববিস্তালয়, ৭৫1১ হ্যারিসন রোড । শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন 


সেনগুপ্ত এম্‌ এ, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়, প্লট নং ৪, কাঁলীঘাট। শ্রীযুক্ত মোহিত- - 


মোহন ঘোষ এম্‌ এ, অধ্যাপক কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়, ১০:২ রমানাথ মজুমদার স্্রীট। প্রঃ. 
ভীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সঃ-_শরীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সদঃ-_জীযুক্ত ধরেন্দ্রনাথ 


বন্থু জমিদার, সৈদপুর, টাকী, ২৪ পরগণ! | শ্রীযুক্ত স্ুশীলচন্দ্র বস্থ, ৩ করিস চার্চ লেন। 


শীযুক্ত প্রতুলচন্্র বঙ্গ, Goods charitable Dispensary. কু্রপুরঃ ২৪ পঃ। 
শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্ৰ বসু, ৩ প্রিয় মল্লিক রোড। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু ঘোষ, ১৩ জীবনক্বষ্ণ মিত্র 
রোড !. শ্রীযুক্ত হরিহর দাস চৌধুরী, রাঁসবাঁটী, ৯১ চিংরীহাঁটা রোড. । শ্রীযুক্ত ব্রমোহন দাস 
চৌধুরী, ঠিকান। এ । শ্রীযুক্ত নরেন্্নাথ লাহিড়ী, ৪৩ পদ্মপুকুর রোড । প্রঃ- প্রযুক্ত স্থধীরলাল 
বন্যোপাধনয়। সঃ শ্রীযুক্ত বমস্তরঞ্জন রায়, সদঃ--শরীযুক্ত সত্যতৃষণ - সিংহ, হেড, ক্লার্ক, 
দেক্রেটারীর 'আফিস, কলিকাতা ইম্্‌ঞ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, ৩৫ ক্লাইভ গ্রীট। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্নাথ 
বন্যোপাধ্যায়, ১*২ আছিরীটোল! হ্ীট । শ্রীযুক্ত জগদ্ন্ধু দাস, চিত্রকর, ঠিকানা_-ঁ। 
শীযুক্ত ভোলানাথ বন্যোপাধ্যায়, ঠিকানা--এঁ । শ্রীযুক্ত সরোজফুমার মুখোপাধ্যায়, ঠিকাঁনা-__ 
এঁ। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন সিংহ, ঠিকানা এ । শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু সরস্বতী, Vice Principal 
37019 School of Accountancy, Associate Editor, Success-Post Box-2020, 
Calcutta. যুক্ত ধীরেন্নাথ বন্যোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার এবং কণ্টাকৃটর, ১০২ আহিরী- 
টোলা ষ্্রী্‌_। শ্রীযুক্ত জীবনকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১*১ আহিরীটোলা ষ্্রী। শ্রীযুক্ত যতীশচন্ত 
চট্টোপাধ্যায়, ১৬ নিবেদিত! লেন+ শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ঘোষ, ৪ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় গলি, গ্রে 
ঈট। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ, ও বীরচাদ গোস্বামীর গলি। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বস্থ এম এস সি 
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৩ নীলমণি সরকার লেন। শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ ঘোষ, 18115 section, চ 9. Ry. 
কয়নাঘাট। শ্রীযুক্ত ্যামসুন্দর বস্তু, ,মোক্তার হাওড়া কোর্ট, ৩ নীলমণি সরকারের লেন। 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, ৮৫ বীডন স্ট্রীট । শ্রীযুক্ত বিনয়ফুমার সরকার, ৬৭ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। 
প্র₹ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সঃ_আযুক্ত স্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সদঃ--শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মিত্র, ৭০:১ স্ুকিয়া ষ্রীট । প্রঃ শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সঃ--এ, সদঃ- শ্রীযুক্ত মণীন্ত্র- 
মোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, বি টি, গভর্ণমেণ্ট স্কুল, শিলং! প্রঃ- শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহিন চক্রবর্তী, 
সং--এ, সদঃ_ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য আই এস ও, রায় সাহেব, ২এ শিবশঙ্কর মল্লিক 
লেন, স্তামপুকুর। 


খ-পরিশিষ্ট 
উপহ্ৃত পুস্তক 


উপহারদাতা-_ শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ বন্, উপহৃত পুস্তক-_১। শ্রীমন্থগবদগীতা-রহস্ত 
(টিলক), ২। শ্ৰীমন্তগবদগীতা (পদ্ধ), সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, ৩। বোদ্ধ-ধর্ম্ম, ৪। নিবেদিতা, 
৫ | গীতি-কুনুমাঞ্জলি, ৬। ইঙ্গিতকুনুমঞজলি, ৭। উক্তিকুস্ুমাঞ্জলি, ৮। আকাশ-বাণী। 
৯। গাৰ্হস্থ্য চিকিৎসা। ১০। কাঁরাকািনী, ১১। সেতুবন্ধ যাত্রা, ১২। সিদ্ধজীবনী। 
শ্রীযুক্ত জগদা'নন্দ রায়--১৩। পাখী । শ্রীবুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার,--১৪ | নসিরুদ্দিন, ১৫। 
জ্যোতিষপ্রস্গ বা আকাঁশরহস্ত। শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা,_-১৬। বৌদ্ধ-নাঁহিত্যে 
প্রেততব্ব। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি;--১৭ । বোলশেভিকবাঁদ ৷ শ্রীযুক্ত ডাঃ অভয়কুমার গুহ, 
১৮। বৈষ্ঠবদর্শনে জীবতত্ব। ১৯। এ । 

The Chief Inspector of Explosives in India. 1. Twenty fifth Annu- 
al Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual 
Report for the year ending 275 March, 1924. The Supdt, Govt, 
Printing, India— 2. Memoirs of the Archeological Survey of Iudia. 
No. 18. ( Hindu Astronomy ) শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার 3. The Lure of the 
01095. শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ বআ্4. Talk of the Town 5. Outlines of 
the Hindu Metaphysics. 6. Sri Krishna : lhe Saviour of Humanity. 7. 
Haridasi. 8. My Confession. 9. Siva and Buddha. 10. Sadhu and 
other lives. 11. English Seamen. The officer-in-charge, Bengal Sectt. 
Book-depot.—12. Resolution Reviewing the Reports on the working of 
Municipalities in Bengal during the year 1922-23. শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ 
সান্যাল_!3. Vegetable Drugs of India, | নি 

৭ 


তৃতীয় মাসিক অধিবেশন 


২২এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১১ ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্‌ এ, বি এল্‌--সভাপতি। 


" আলোচ্য বিষয়-_-১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঁঠ। ২। সাধারণ-সদস্ত 
নির্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে রতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষদের 
পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। *৫। প্রবন্ধ-পাঠ--অধ্যাপক শ্রীধুক্ত নারায়ণ- 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয়ের “অর্থপান্ত্রে সমাজ-তব্” শীর্ষক প্রবন্ধ ( ইহা শ্রীযুক্ত নার য়ণ 
বাবুর লিখিত মোর্য্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের পঞ্চমাংশ ।) ৬। শোক-প্রকাশ--(ক) 
যোড়শীচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ ও (খ) চৈতন্ত লাইব্রেরীর সম্পাদক গৌরহরি সেন মহাশয়বয়ের 
পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ। 


পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিলেন। 


১। বিগত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কাঁধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
২। ক-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ 
সদন্তরূপে নির্বাচিত হইলেন । 


৩। থ-_পরিশিষ্টে লিখিত উপহীরস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন পুথি ও পুস্তক গুলি উপস্থিত 
করিয়! সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, ৯৩ খানি ইংরেজী ও 
বাঙ্গালা পুস্তক এবং ২০ খানি প্রাচীন পুথি উপহার পাওয়! গিয়াছে। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট 
বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে ৭২* খানি (ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্র ), শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাঁথ 
বসু এটর্শি'মহ1শয়ের নিকট ৪৫ খানি, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রাম মহাশয়ের নিকট ৫১ খনি, 
আৰ্য্য পাবলিশিং হাউস হইতে ২১ খানি এবং অবশিষ্ট অন্তান্ত হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট পাওয়া 
গিয়াছে । এ সকল দানের জন্য প্রদাতৃগণ পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদ্ভাজন | পুস্তকগুলির 
মধ্যে অনেক বহুমূল্য হণ্রাপ্য গ্রন্থ আছে। 

৪। প্রস্তুত না থাকায় পরিষদের পুথিশীলায় রঙ্গিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ 
স্থগিত রহিল। . | 

৫ 1 অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় “অর্থ-শাঙ্তরে 
সমা্-তত্ব* শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক 
মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয়! বলিলেন যে, লেখক মহাশয় এ কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
“এ দেশের ছুই হাজার বৎসর পূর্বের অবস্থার চিত্র দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিয়ের 
সমাবেশ রহিয়াছে। প্রবন্ধটি পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত হুইবে। 


[| 

ওয় মাসিক ] কার্ধ্য-বিবরণ ৫১ 

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ববিশারদ মহাশয় বলিলেন, এক 
শ্রেণীর লোকে প্রাচীন যুগের ইতিহাসকে বিশ্বাস করেন না, এই জন্য তাহার আলোচনাও হয় 
না। তাহা ঠিক নহে। অঅস্তকার প্রবন্ধ'লেখক মহাশয় যে ওঁ যুগের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, ইহা অতি আনন্দের বিষয় । পুরাকালেও ইতিহাসের অলোচন! হৃইত। কেবল 
যে রাজ! ও রাজ্যের ইতিহাস আলোচিত হইত, তাহ! নহে- নান৷ শাস্ত্রের, দর্শন বিজ্ঞানেরও 
আলোচন! হইত। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার দ্বারা যাহাতে আর্ধ্যগণের গৌরব প্রকাশ 
পায়, তাহ! সকলেরই করা কর্তব্য । চন্দ্রের প্রতি পক্ষের হ্রাস বৃদ্ধির মূলে যে পৌর।ণিক 
ইতিহাস রহিয়াছে, বক্তা মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে তাহা বিবৃত করিলেন! তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক 
মহাঁশয়কে তিনি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিলেন । 

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ রসায়ন|চার্য্য সি আই ট, আই এস ও এম্‌ বি, এফ. 
সি এম্‌ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক তাহার বিশেষ স্েহ-ভাজ্জন--তীহার পিতা স্বগীয় 
রাজ্েন্দ্চন্দ্র শাস্ত্রী এম্‌ এ মহাশয় তীহার সহপাঠী ও সহকর্ম্মা ছিলেন। তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক 
মহাশরকে ধন্যবাঁদ দিয়! প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু আলোঁচনা করিলেন। (এই আলোচন! 
প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইবে )। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে পুনরায় ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, 
এই বিষয়ে লেখক মহাশয়ের চারিটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং আরও 
হইবে। পরিষৎ তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ পাইবার আশা করেন । 

৬। সম্পাদক মহাশয় জান|ইলেন যে, [ক] চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি 
সেন ও !খ] ৬সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতা ফোড়শীচরণ মিত্র এস্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় 
পরলোক গমন করিয়াছেন। ৬গৌরহরি বাবুর চেষ্টাতেই চৈতন্য লাইব্রেরী কলিকাতায় 
অন্যতম প্রধান লাইব্রেরীরূপে আজ বিরাজ করিতেছে। সরকারী লাইব্রেরী ছাড়! এই 
লাইব্রেরীকে কলিক।তার শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী বল! যাইতে পাঁরে। ৮যোড়শী বাবু মোটর গাড়ীতে 
আঘাত লাগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন । তিনি পরিষদের একজন অতি পুরাতন সদ্য 
ছিলেন। ইহারা উভয়েই পরিষদের পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন । 


অতঃপর এই অধিবেশনের কায শেষ হয়। 
শ্রাহেমচন্দ্র ঘোষ শ্রীচুণীলাল বন্থ 


সহকারী সম্পাদক। সভাপতি । 


৫২ বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 
| ক--পরিশিষ্ট 
প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্ত | 


্রস্তাঁবক- শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক শ্রীযুক্ত দবারকানাথ মুখোপাধ্যায়, 
সদ্বস্ত--শীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় Mc, Ligan Engineering College, লাহোর ? 
প্রঃ_ জীযুক্ত ব্রমকিশোর রায়, সঃ--এ, সঘঃ শ্রীযুক্ত সিন্ধুকুমার সরকার, ৭৯ কর্ণওয়ালিস 
১ হেলথ, অফিস, 1015 N০. 1. প্র+ শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, সঃ 
খী, সঃ_-শ্ৰীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন আই সি এস্‌, সাবডিবিশনাল অফিসার, লালবাগ, 
মুর্শিদাবাদ । প্রঃ শ্রীযুক্ত অনিলফুমার ঘোষ,.লঃ-_এঁ, সদঃ--শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দত্ত, 
১৪১বি কারবালা! ট্যাঙ্ক লেন। প্রঃ শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঃ, 
মরঃ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ ঘটক, সিনেট হাঁউস, কপিকাত। | প্রঃ-_যুক্ত রমেশচন্ত্র বসু, 
মঃ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সবঃ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এম্‌ সি, 
৪১ মির্জাপুর স্ত্রী । রঃ মৌলবী মুহম্মদ শহীহুল্লাহ। সঃ--এঁ, সদঃ_শ্ীযুক্ত হিমাংগুচন্্র 
চৌধুরী, “সেরপুর হাউস”, টীকাটুলী, পোঃ উয়ারী, ঢাক1। প্রঃ- শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন, 
সঃ, সঃ" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ কর এম্‌ এ, সিটি কলেজ, আমহাষ্ট সর, | প্রঃ 
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ_ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাতৃষণ, সদঃ-_শ্রীযুক্ত শরচন্দর 
ঘোষ, ১৫ কলেজ ষ্রীট্‌_। প্রঃ-_শ্রীষুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, স:-_এ, সদ: অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
উপেন্দচন্্র নাগ চৌধুরী এম্‌ এ, ৪২ নীলখেত রোড, রমণা, ঢাঁক| শ্রীযুক্ত সত্যেন্মমোহন 
চৌধুরী বি এ, বি এম্‌ সি, জমিদার, সহর সেরপুর, ময়মনসিংহ ; শ্রীযুক্ত হেমস্তচন্্র চৌধুরী, 
ঠিকান! এ । 


খ-_পরিশিষ্ট 
উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক । 


উপহারদাতা-_শ্রীযুক্ত মুনীন্ত্রন্্র ঘোষ, উপনৃত পুস্তক--১। ভাঁরতোচ্ছাস 
( পঞ্চম জর্জের সাম্রাজ্যাভিষেক ), ২। শ্রী ( সপ্তম এডওয়াডের স্বর্গারোহণ ), 
৩। এ, ্রী। শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ বন্থু-_৪ | শ্রীমন্তগবদশীত! (হিন্দী), ৫। শ্রীকুষ্ণলীলা, 
৬। দৌহাবলী, ৭। বাঙ্গালার প্রতাপ। শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ দত্ত-- ৮। ভারতেশ্বরী ও 
ভারত-সম্রাটঠ ৯। সচিত্র প্রেমপত্রাবলী, ১০। সনাতন ধর্শা-সঙ্গীত, ১১। আনন্দোচ্ছাস- 
সঙ্গীত। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্ষোপাধ্যায়”_-১২। ইলেকটিক পাখা, ১৩। ইলেক্‌টিক্‌ 
মেসিন প্রভৃতির দোষ ও প্রতিকার ৷ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ । ব্যতিক্রম । 
১৫। অনীম। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত--১৬। ভার্ত-ললনা | শ্রীযুক্ত রায় নিবারণচন্দ্র দাশ 
গুশ্ত বাহাছর--১৭.। . ভারত-রাষ্্নীতি ৷ শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 


"মাড় 


৩য় মাসিক ] কার্য্য-বিবরণ | ‘৫৩ 


১৮। ভাস্করানন্দ-চরিত। শ্রীযুক্ত ইন্দীবরক্বষ্ণ বিদ্ধাভুষণ--১৯। শীরাধা-পরিদ্েবনম্‌। শ্রীযুক্ত 
ডাঃ প্রভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায--২০। গো-জীবন। শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় 
২১। অস্তিমে-“মা” । শ্রীযুক্ত বক্কিমচন্ত্র লাহিড়ী- ২২ । মহাঁভারত-মঞ্জরী । শ্রীযুক্ত নৃপেন্্রকুমার 
বন্থ--২৩। ভারে, ২৪। মালসা-ভোগ। ২৫। সখের সয়তানী। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনীথ 
দাস ঘোষ-২৬ | যোগশান্্র । শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ--২৭ | ছন্নছাড়া, ২৮। 
সুহাস, ২৯। মণ্টর মা। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রাম ভাগব্তভূষণ--৩* | উদ্বোধন, 
১০ম বর্ষ, ৩১ । ওঁ ১১শ বর্ষ, ৩২। -১২শ বর্ষ, ৩৩1 ওঁ ১৩শ বর্ষ, ৩৪1 এ ১৪শ বর্ষ, 
৫ । ওঁ ১৫শ বর্ষ, ৩৬ । ও ১৬শ বর্ষ, ৩৭। তরী ১৭শ বর্ষ, ৩৮-৩৯ । পন্থা (১২শ ও ১৩শ বর্ষ), 
৪০। শঁচৈতন্তচন্দ্ৰোদ্য়নাটকং। ৪১। ললিতমাধবনাটকং | ৪২ | বিদঞগ্ধমাধবনাটকং। 
৪৩ | অলঙ্কার-কৌস্তভঃ ] ৪৪ | প্রেমবিলাস, ৪৫ | শন্রীহরিভক্তিতরঙ্গিণী | 
৪৬। 'সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতং, ৪৭ । দানকেলিকৌমুদী, ৪৮। মানবের আদি অন্সভূমি ( ৩য় 
ভাগ)। ৪৯। শ্রীমতাঁগবত (অনুবাদ), ৫০-৫১। ওঁ (১ম ও ২র খণ্ড) (মূল ৫২ | সচিত্র রাজস্থান, 
৫৩ | -রামপ্রসাদের গ্রস্থাবলী, ৫৪ । সিদ্ধাস্তচন্দরে দয়, ৫৫ । শ্রীক্ষ্চসাধুরী, ৫৬। মধুর মিলন, 
৫৭। সাধন-সংগ্রহ, ৫৮ | -শ্রীশ্রীবৈষব-বন্দনা, ৫৯। শ্রীরুষ্ণলীলামুত ( পুর্বভাগ ), ৬৪ । 
ওঁ (উত্তরভগ ), ৬১। অআচৈতন্তমনগলগ্রস্থ ৬২। ললিত মাধব, ৬৩। বিদগ্ধ মাধব, 
৩৪। দৃঢ় রসিক অনন্ত বৈষণবধর্মা, ৬৫| বরদার প্রাথনা, ৬৬। সহজ ব্রহ্ম-তত্ব-জ্ঞান- 
লহরী, ৬৭। গীতি-পুষ্পহার,। ৬৮। শ্রীগৌরার্চন প্রয়োগঃ, ৬৯ | মহাযজ্ঞ, ৭*। 
শরীক্ষ্ককর্ণামৃতং, ৭১। পুর্ববপক্ষ-নিরসন, ৭২। অন্ধের চক্ষুঃঘানি। ৭৩। অক্‌, ৭৪ 
বীণা, ৭৫। সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, ৭৬। প্রেমের ডালি, ৭৭। - ভক্তজীবন, ৭৮। শ্রীনামরত্ব- 
চিন্তামণি, ৭৯। সহুক্তি-সংগ্রহ, ৮০ | শ্রীবিষুসহত্রনাম স্তোত্ৰ, ৮১। হাঁরা*্ণ 
গীতাবলী, ৮২। গুরুদক্ষিণা। সম্পাদক, বর্গ-বিহার অহিংশা-ধর্ম্ম-পরিষৎ-_৮৩ | দ্দৈন 
ত্রিরদ্র (২ খানি ) ৮৪। জৈন পন্রপুরাঁণ। সম্পাদক, গুজরাট পুরাতত্ব-মন্দির ৮৫। 
সন্মতিতর্কপ্রকরণং | রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা যুনিভাসিটী--৮৬ ৷ রচনা-সংগ্রহ (15161 


- mediate Bengali Selection ) | শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর রায়--৮৭ | শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণানন্দতত্বামৃত ৷ 


সম্পাদক, কাশীধাঁম ব্রান্মণ-সভা--৮৮ | রামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ। আৰ্য্য পারিশিং 
হাউসের কার্য্যাধ্যক্ষ--৮৯। ইরাণী উপকথা, ৯০। দ্বীপ৷স্তরের কথা, ৯১। উড়ে চিঠি, 
৯২। কারা-জীবনী, ৯৩। নিগৃহীত, ৯৪। গল্পের আর্ত, ৯৫। সাহিতাকা, ৯৬। 
ধর্ম, »৭| বাঙালীর ব্যবসাদারী | ৯৮। মায়ের কথা, ৯৯। পণ্ডিচারীর পত্র । শ্রীযুক্ত 
নরন্দ্রনাথ বস্থু ১৭০1 থাস্ত-কথা, ১*১। যড়-অবতার | শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায়, 
১০২। নানা কথা । শ্রীযুক্ত জ্ঞানমণ্ডলের সম্পাদক, কাশী--১*৩। অনস্তারাষ্্রীয় বিধান, 
(হিন্দী :। বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ, বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট_-১৪1 ক্বৃপণের কর্ণমর্দন, ১৯৫ | 
মৃতের পুনর্জীবন, ১০৬ । তক্কর-তনয়, ১০৭। বিলাতী বণিকের কীর্তি, ১০৮। ফিরিঙ্গীর - 





৫8 - - - বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 
প্রতিহিংসা, ১:৯ । অপুর্ক সহযোগ, ১১: । রাজকীয় গুপ্তকথা। ১১১ । লেডী ডাক্তারের 
লেড়কা। ১১২। প্রসাদ, ১১৩। অঞ্জলি, ১১৪ । মনীষা, ১১৫। মলয়, ১১৩! 
তারা ও রামঞ-সঙ্গীত, ১১৭ । অবসর-সঙ্গিনী, ১১৮ । উপেক্ষিতা, ১১৯। কারবার, 
১২০ | সরল কৃষিবিজ্ঞানঃ ১২১ | শ্রীভগবৎকথ!, ১২২। শ্রীব্রঙ্গানন্দ বচন, ১২৩ 
বেঙ্গল পুলিশ কার্যযবিধি, ১২৪। আইন ও আর্ধালত, ১২৫। প্ৰস্তাবিত বঙ্গীয় প্ররদধান্বত্ব- 
বিষয়ক আইনের সরল মর্মান্থবাদ, ১২৬. শৈতানী লীলা ( হিন্দী ), ১২৭। নমাজ শিক্ষা, 
১২৮। ফকবাষ পুথি, ১২৯। অসমীয়া ধন্বস্তরী নিদ্ধান বা বৃহৎ বৈস্যসার। ১৩০। 
পৌরাণিক কথা, ১৩১1 উড়ে! জীহাঁজ, ১৩২। ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ, ১৩৩। গীতা, 
১৩৪ | সর্বসৎকর্খপদ্ধতি, ১৩৫1 যখেরু আমল, ১৩৬। বিশ্বাসঘাতক, ১৩৭। তঙ্কর 
ও ডাকাত, ১৩৮। ঘরের টেকি,-১৩৯। বিভীষিকা, ১৪০। শয়তান, ১৪১। পাপনিধি, 
১৪২। ঠাকুরদাার গল্পের ঝুলি, ১৪৩ | প্রাথমিক শিক্ষা সহচর (হিন্দী), ১৪৪। 
শ্লোক-মালা, ১৪৫। মহাবিদ্া স্তোত্ৰম্‌, ১৪৬। পাবলিক ত্যাঁক্সিনেটার্স গাইড, ১৪৭। 
ভিষক্সহচর, ১৪৮। ভৈষজ্যসার, ১৪৯। শ্রীমন্তাগবত (পঞ্চ ), ১৫*। ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ, 
১৫১। গোলে হররোজ। ১৫২ । সুন্দরী বেলওয়! মানিকের কেচ্ছা, ১৫৩। ছহি আহকাম- 
চ্ছালত, ১৫৪ । চাহার দরবেশ, ১৫৫। লায়লি মজনু, ১৫৬। মুরেনেহার সাহাজামি, 
. ১৫৭। তুতিনামার পুথি, ১৫৮। ধর্ম্ম মিহির, ১৫৯ । ছেরাঁজোল হক (২য় খওড)। ১৩০। 
গাজিকালু ও চম্পাৰতি, ১৬১। চোরহানোল বা মজাহাঁর মীমাংসা, ১৬২1 আদি পুস্তক, 
(Holy Bible), ১৬৩। পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম (ও, ১৬৪। বুহৎ সপ্চকাণ্ত 
রামায়ণ, ১৬৫। চৈতন্তলীলা নাটক, ১৬৬ । যুগল মিলন, ১৬৭ । নিমাই সন্ন্যাস, ১৬৮। 
চৈতন্তচন্দ্োদয় নাটক, ১৬৯। যোগিনীতন্্রমূত ১৭০ । শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, ১৭১ । বঙ্গের 
জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১মাংশ, ১৭২ । কাস আবাদ, ১৭৩৬. গানওয়ালী, ১৭৪ । 
বালচিকিৎসা। ১৭৫ | জরচিকিৎসা, ১৭৬। শিক্ষাপ্রচার, ১৭৭ ! songs of Service 
( তিব্বৃতীয় ), ১৭৮। গন্ধবণিক্‌ মাসিক পত্রিকা, ২য় ভাগ, ৫--১২ সংখ্যা, অয ভাগ, ১1২ 
সংখ্যা, ১৭৯। শ্রীগৌরার্সেবক? ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮*। স্থাস্থ্য-সমাঁচারঃ ১ম বর্ষ, ১--৮১ 
১১১২ সংখ্যা) ২য় বর্ষ, ১, ২, ৩, ৯, ১ম সংখ্যা, ১৮১ । সাহিত্য-সংবাঘ, ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্যাঃ 
১৮২। শাশ্বতী, ১ম খণ্ড, ১ম, ২য় সংখ্যাঃ ১৮৩ গল্পলহরী, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ, ৫-৬, ৭-৮, ৯-১০, 
১১-১২ সংখ্যা, ৫ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ৬ঠ সম্পূর্ণ, ৭ম বর্ষ, ১--৮ম সংখ্যা, ১৮৪ । গৃহস্থ, ৪র্থ বর্ষ, 
৮, ৯১ ১০ম সংখ্যা, ৮ম বর্ষ, ১--১০ম সংখ্যা, ১৮৫। সন্মিলনী, ১১শ বর্ষ সম্পুর্ণ, ১২শ বর্ষ 
সম্পূৰ্ণ, ১৬শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৪শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৮৬ । সম্মিলন, ২য় বর্ষ, ১ম পণ্ড, ১৮৭ । শিক্ষা- 
সমবায়, ২য় বর্ষ, ১-৩ সংখ্যা, ১৮৮ । সৌরভ, ১ম বর্ষ, ৫--১০ সংখ্যা, ১৮৯:। সমাজ্র-চিত্ত, 
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯০ । স্ন্দেশ, ১ম বর্ষ, ১ন, ২য়, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯১ । সুপ্রভাত, শুষ্ঠ বর্ষ, ১২শ 
সংখ্যা, ১৯২। হিন্দুপত্রিকা, ২৪শ বৰ্ষ, ১, ২, ৩ সংখ্য, ১৯৩। স্বাস্থ্য, ১ম বৰ্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 
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১৯৪। ঈরণী, ১ম বর্ষ, ১১১ সংখ্যা, ১৯৫1 সোপান, ৪র্ঘ ভাগ, ১ম) ২য়, ওয় ভাগ, 
১১ ও ১২ সংখ্যা, ১৯৬ । গল্লীবাণী, ২য় বর্ষ সম্পূর্ণ, ওয় বর্ষ, ১ম-৪র্থ, ৬্-১১শ সংখ্যা, ৪র্থ 
সম্পূর্ণ, ৫ম বর্ষ, ১--৪ সংখ্যাঃ ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৯৭। যোগবল, ২য় বর্ষ, ওয়-৪র্থ, ৫-৬ঠ, ৭ম-৮ম 
সংখ্যা, ১৯৮ | যুবক, ১৭শ ভাগ, ১ম, ২য়, ১৯৯ | যমুনা €র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৫ম বর্ষ, ১-৪ 
সংখ্যা, ২০০ ॥ যোঁগীস্থা, ১৬শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৭শ বর্ষ, ৬-১২ সংখ্যা, ১৮শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ২০১। 
তিলিসমাচার, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যাঃ ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ২০২। দীপালি, ১ম বর্ষ, ১) ২,৩, ৪, ৭ 
২, ২০৩। ক্রবতারা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২৯৪ । বাহী, ৪র্থ বছর, ৭, ৮, ৯ সংখ্যা, ৮ম বছর, 
১--৯ সংখ্যা, ২০৫ । বঙ্গদর্শন, ১৩শ বৰ্ষ, ২য় ওয় সংখ্যা, ২:৬। বিজুলী, ২য় ভাগ, ১২শ 
সংখ্যা, ২০৭ । তিলিবাদ্বব, ২য় বর্ষ, ২য় ওয় ৪র্থ সংখ্যা, ২০৮1 তোষিণী, ৪র্থ বর্ষ, ১ম, ২য়, 
ওয় সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ২০৯ | তারা, ৫ম বর্ষ, ২য় ৩য় সংখা, ৪--১২শ 
সংখ্যা, ২১০ | বৈশ্যপত্রিকা, ওয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ২১১ | ব্যবসায়ী, ২য় বর্ষ, ৭ম 
সংখ্যাঃ ২১২ বিকাশ, ১ম বর্ষ, ৩য়-_€৫ম সংখ্যা, ২১৩ | বিজ্ঞান, ২য় বর্ষ, ৩য় 
সংখ্যা, ২১৪ । বৈষ্ণবসমাজ, ওয় ভাগ, ১মংয়, ওয় ৪র্থ সংখ্যা ৪র্থ ভাগ, ২য় 
ওয়, ২১৫ । বামাবোধিনী পত্রিকা, ৫* বর্ষ, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯ সংখ্যা, ২১৬। বাণী, ১ম বর্ষ, 
৪র্থ সংখ্যা, ২১৭।' ভারতমহিলা, ৮ম ভাগ, ১*ম, ১১শ সংখ্যা, ৯ম ভাগ, ১ম, ২য় সংখ্যা, 
' ২১৮। আয়র্ধেদবিকাশ; ১ম বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা, ২১৯। আফুর্কেদপত্রিকা, ১ম ভাগ, নম ১*ম 
সংখ্যা, ২২০। আমুর্কেদিহিতৈধী, ২য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২২১। অঞ্জলি, ১ম বর্ষ, ১-৬, ১০ম 
সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১ম ২য় সংখ্যা, ২২২। অবসর, নম ভাগ, ১০ম স'খ্যা, ২২৩। আর্ধ) কায়স্থ- 
প্রতিভা, ৬ বর্ষ, ১ম ২য় ৩য় সংখ্যা, ২২৪। কায়স্থসমাঁজ ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, ১-৬ সংখ্যা, 
২য় ভাগ, ১৬ সংখ্যাঃ ২য় বর্ষ, ১-৭ সংখ্যা, ১১শ, ১২, ওয় বর্ষ সম্পূর্ণ, ২২৫। কুশদহ, ৫ম 
বর্ষ, ২য় ওয় ৪র্থ সংখ্যা, নবপর্য্যায়, ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ২২৬। চিকিৎসাদর্পণ, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য়, 
ওয় সংখ্যা) ২২৭ । কৃষিসম্পদ্‌ ওয় বর্ষ সম্পূর্ণ, ২২৮। কাজের লোক, ১১শ সম্পূর্ণ ১২শ 
সম্পূর্ণ, ১৩শ সম্পূর্ণ, ১৪শ ১ম--৮ম, ১১শ--১২শ সংখ্যা, ১৫শ সম্পূর্ণ, ১৬শ সম্পূর্ণ, ১৭শ 
১ম--৫ম সংখ), ২২৯ | হাকিম, ১ম বর্ষ, ওয়, ৪র্থ, ৫ম, শু্ঠ সংখ), ২৩০ | বৌন্রপাঁলগ্বোধিনী, 
১ম সংখ্যা, ২৩১। উপাসনা, ৯ম বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, ২৩২। নববাণী, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা, 
২৩৩ | নাট্য পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ২৩৪। প্রতিভা, ২য় বর্য,১১ ১২শ সংখ্যা, ২৩৫। 
প্ীশ্রীগৌরা-বিফুপ্রিয়া, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৩৬। প্রভাত, ১ম ভাগ, ১ম ২য় সংখ্যা, 
২৩৭। শ্রীজৈনসিদধান্তভাঙ্কর, ১ম ভাগ, ১ম কিরণ, ২৩৮। প্রবাসী, ১৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ওয় 
৪র্থ সংখ্যা, ২৩৮। ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ, ১ম. ২য় সংখ্যা, ২৩৯। ভারতী, ৩৭শ বর্ম, ওয় চর্থ 
সংখ্যা, ২৪* | ইসলাম আভা, ১ম বর্ষ, ২য়-ওয় সংখ্যা, ২৪১। “মহাজনবন্ধু, ১৩শ বর্ষ, ১ম ২য় 
ংখ্যা। 
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The Secretary, Smithsonian Institution=—1, Exploration azd Field- 
york of the Smithsonian Institution in 1923. 2. Additional Designs 
on Prehistoric Mimbers Pottery. 3. The. Brightness of Lunar Eclipses 
1860-1922. 4. Opinions rendered by the International commission on 
Zoological Nomenclature. 6, Cambrian and Ozarkian and Brachiopoda, 
Ozarkian Copholopodia and Notostraca. 6. Geological Formations of 
Beaverfoot-Brisco-standford Range, British Columbia, Canada. Sj. 
ভরীযুক্ত দ্রিতেন্দ্র নাথ বস্তু 7. Left her home; 8. The Intellectual Life; 9. 
A Book of Remarkable criminals; 10. Sacrifice and other plays. 11. 
Bengal Fairy Tales; I2 Hungry Stones. 13. The Wreck, 14, Life 
aud Work of Romesh Chandra Dutt. C. I. E, 15. Studies in Barly 
Indian thought. 16. The Soul of Germany. 17. William of Germany 
18. Indian Nation Builders, part I. 19. Do, part IL. 20. Do, part II. 
2:1. The Masterpiece Library of short stories, Vol. XIV ( American) 
22. The Life of Swami Vivekananda, Vol. IL. 23. Do, Vol. II. 256. 
Do. Vol. ITI, 25. Do, Vol. IV. 26. Inspired Talks. 27. The Treasure 
of the Humble. 28. Bulls: Ancient and Modern, 29. Mashi and other 
Stories. 80. The Conduct of Life and Society and solitude 831. Macaulay’s 
History of England (Chapter I.) 82 Macaulay’s Essays on Addison 83. 
The Heroes. 84. De Quincey’s Revolt of the Tortars and the Enghish Mail- 
coach. 35 A short History of the great war. 86. Visions and Judgments.37. 
The warden. £838. Letters of William Cowper. The Life of William Ewart 
Gladstone. 39. A Book of Golden Deeds. 40. The Speeches and Table-talk of 
the "Prophet Mahammad. 41. The Golden Sayings of Epictetus. 42. 
‘Thoughts are Things. 43. Jack’s Reference Book for Home & Office. 44. Ins- 
titutes of Musalman Law. 45. ‘The Code of Criminal Procedure being Act, 
1882. 45. Digest of cases; 47, The Unrepealed Acts of the Governor General 
in Council from 1889 to 1898 48. Indian Penal Code ( Act. XLV of 
1860). 49. The Indian Evidence Act. 1872 and Indian oaths Acts, 
18738. 560. Calcutta University Calender. 1910. 51. Full notes on 
Dicken’s Tale of two cities. 652. Code 0311 Procedure, 1908. The 
officer-in-charge, Bengal Sectt., Book Depot. 58. Statistical Returns 
with a brief note of the Registration Department in Bengal, 1923. 54 
Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the 
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year, 19238. 56. Council Proceedings of the Bengal Legislative Council 
sixteenth session, 1924, Vol. XVi. The Supdt. Naval Observatory. 
Washington D. C. 56. ‘The American Ephemeries nnd Nautical 
| Almanac for - the year 1926, The Manager, Central Publi- 
cation Branch, Govt. of India, 57. Indian Education in 1922-23 
58, Annual Return of Statistics relating to Forest .:!dministration in 
British India for the year, 1922-28. শীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত-59. শাহ 
Economy of Human Life. The Supdt. Govt. Printing, Rangoon, Burma 
60. Report of the Superintendent Archeological Survey, Burma for the 
year ending 915 March 1924. The Director of Industriec, Bengal. 61. 
Improvement on the Manufacture of slellac (গালা! প্রস্তুত পদ্ধতব হৃন্নত সাধন ) 
The Manager, Arya Publishing House. 62. Twelve years of Prison 
Life ; 63. The Coming Race. 64, Baji Probhu. 685. A system of National 
Education 66. Evolution. 67. The Supern:an; 68. Thoughts and 
Glipmses. 69. Yogic Sadhan. 69, Songs to Myrtilla 79 Speeches of 
Sri Aurobindo ‘Ghosh. কুমার শীযুক্ত ডাঃ নরেন্্রনাথ লাতা-_71 Pet Birds 
of Bengal Vol, I. The Manager, Oxford University Press. 72 Cata- 
logue of the Bengali and Assamese Manuscripts in the Library of the 
India, Office. 73. Catalogue of the Oriya Manuscripts in the library 
of the India office The Supdt. Govt Printing, India, 74, Memors of 
the Archeological Survey of Indian, No 16, (Ths Temple of Siva at 
Bhumara ) 76. Memoirs of the Archeological Survey of India. No. 17 
( Pallava. Architecture ) The Snpdt Govt. Press, Madras. 76. A 
Descriptivy Catalogue of the Sanskrit Manuscripts, in, the 
Govt. Oriental Mess Library Madras, Vol. XXV. Suplemental. 
‘The Hony. Secretary, Watson Museum of Antiquities, Rajkot 
‘77. Annual Report of the Watson Museum of Antiquities, Rajkot, 
1928-24. The Asst. Secy. to the Govt of India, Deptt. of Education 
and Health (Books Distribution) —78. Proceedings of meetings of the Indian 
Historical Records Commission, Vol. Vl, Madras, 1924, The Director, 
Geological Survey of India—79. Records of the Geological Survey of 
India," Vol LVI. Part 2, 1924, The Librarian, Bengal Library Govt, 
of Bengal.—80. Records of the Indian Museum. 39 Copies. 8I. Memoirs 
of the Indian Museum, Vol, VIL. No. 4, 82. Memoirs of the Jndian ০ 
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Meteordlogical Deptt. Vol XXIV, Part Ill. 88. Transactions of the 
Mining and Geological Institute of India, 6 copies 84. Journal of the 
Photography Society of India, 26 Copies. 84 The Presidency College 
Magazine, 17 Cupies. 86. The Hindu School Magazine, 20 Copies. 
87. The Hare School Magazine, 19 Copies. 88. The Hooghly College 
Magaziue, 9 Copies. 89. The Modern Review, 2 Copies 90 East and 
West ; July, Augt , Sspt., Ott. 1920 ; 4 Copies. 91. The Calcutta Review, 
No 291 Jan. 1918, 92 Indo-Portuguesz: Review, Vol V 1922-23 983 The 
Dawn Vol. XVI. No. 4 & 5 94. The Dacca Review, 6 copies. 95. The Dacca, 
Collegiate School Magazine, 8 Copies. 99. Patna College Magazine, 7Copies 
97 Edward Coliege Magazine, 2 Copies. 98. Rajshahi College Magazine, 
4 Copies. 99. Pirojpur Govt. H. E. School Magazine, 10 Copies. 100, Ripon 
College Magazine, 18 Copies. 101. Krishuagore College Magazine, 14 
Copies. 102. Krishnagore Collegiate School Magazine, 17 Copies. 103 
Bangabasi College Magazine, 18 Copies. 104. Welfare, Vol I Nos. 1,2 105. 
Bethune College Magazine, Vol. I. No. 7. 106. Bengal Agricultural Journal, - 
Vol. IL. No. 8. 107. The College Magazine { Chittagong ) 8 Copies 108, 
Cooch Bebar College Magazine, 2 Copies 109. Carmich#l College Maga- 
Zine, 5 Copies. 110. Scottish Churches College Magazine, 11 Copies. 111. 
St. Paul’s College Magazine, 10 Copies. 112. Midnapur College Maga- 
Zine, 10 Copies. 113. Metropolitan Institute Magazine, 3 Copies 114. Pro- 
ceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol 
VII, Part II & IV. No. 115. Echoes. 116. Denizens of the Jungles 





যষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন 


মহাগছোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব কবিগত্রাট্‌ মধাঁশষের 
পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহুত। 
২২এ অগ্রহাঁধণ ১৩৩১, ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, সন্ধ্যা ৫1০ টা । 
শৰীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্‌ এ, বি এল্‌ --সভাপতি। 
সভাপতি মহাশয় এই অধিবেশনের উদ্দেপ্ত জ্ঞাপন করিয়া কবিশেখর শীযুক্ত নগেন্্র- 


নাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ঁকে পরলোকগত পণ্ডিতরাঁজের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
স্অন্ুরোধ করিলেন। 


bl 
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কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন,_“মহামহোঁপাধ্যায 
পত্ডিতরাজ যাঁদবেশ্বর তর্করত্ব কবিসম।ট. মহাঁশয়কে 'ভারতবর্ষ, কার্য্যালয়ে প্রশ্ন দর্শন 
করি। “ভারতবর্ষ”-সম্পা্ক মহাশয় তাঁহাকে আমার সামান্য পরিচয় দেওয়ামাত্র তিনি 
একেবারে প্রসন্ন-হাস্যে আমাকে আলিঙ্গন-পাঁশে বন্ধ করিলেন। তাহার বিপুল সহদয়তা, 
অপূর্ব সরগত! ও মহাঁন্‌ উদার হৃদয়ের সেই জীবন্ত চিত্রটি আজিও ভুলিতে পারি নাই। 
এক হিসাবে পণ্ডিতরাজ সে কালের লোক ছিলেন। কিন্ত তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সম্প্রদায়- 
ভুক্ত হইলেও বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ অনুকুলতা প্রকাশ করিতেন। মাইকেল 
মধুস্থদনের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং মধুহদনেব আদর্শে তিনি “দ্রৌপদী!” নামে 
একখানি কাব্য রচনা করেন। মধুসূদনের, প্রতি তাহার এতদুর অনুরাগ ছিল যে, তিনি 
মুক্তকণ্ঠে আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন, “মধুন্থদন খৃষ্টধর্ম্মের আবরণে একজন পূর্ণ হিন্দু 
ছিলেন।” ইহাতে মধুসদনের প্রতি তীঁহার হৃদয়ের গভীরতা প্রকাশ পাঁয়। বর্তমান 
সাহিত্যে সঙ্গীবন-রসের অভাব, প্রাণহীনত। ও নিজ্জবিতার বিষয় তিনি ১৩২* সালে 
কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণে ব্যক্ত করিয়া দুঃখ 
প্রকাশ করেন। এ 'অভিভাষণে তিনি মধুহুদ্রনের ভাষা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, 
তাহ! নিয়ে উদ্ধ ত হইল, 

“একদিন উত্তর -গোঁগৃহের মহাসমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীম রি বিরাটপুজ উত্তর 
বীর হইয়াও চেতন! হারাইয়াছিলেন ; প্রতিপক্ষ বীরগণ যুদ্ধজয়ের আশা নাই অবধরণ 
করিয়াছিল; একদিন মধুন্দনের মুখমারুতে প্রপুরিত হইয়া দেবদত্ত শঙ্ঘের সহিত পার্চ- 
জন্য শঙ্খ প্রলয়-পয়েনিধির ধোরগঞ্জনে দিখ্িজরী মহারথদিগকে পর্য্যন্ত ভীত, স্তম্ভিত, 
রোমাঞ্চিত, স্বেদখির ও বিপৰ্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে গম্ভীর গর্জন কি আর কবির 
মুখে শুনিব না ? চিরদিনই কি বীণার নিষ্কণ, বেণুধবনি ও নৃপুর-শিঞ্জিত শুনিব? 
বাঙ্গালীর শক্তি নাই; বলিতে পারি ন!। সে দিনও মেঘন|দবধে বাঙ্গালীর মেঘমন্্র গভীর 
ভেরীনিনাদ শুনিয়াছি। আর গুনি ন। কেন - এই জন্য দুঃখ হয়।” তিনি কবি এবং 
পণ্ডিত ছিলেন। সকল সাহিত্যিককেই উৎসাহিত করিতেন ।” 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখাঁর 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় “পণ্ডিতরাজ যাঁদবেশ্বর” শীর্ষক প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। নিয়ে প্রবন্ধের সার মর্ম প্রদত্ত হইল, 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাঁজ যাঁদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের তিরে।ভ!বে উত্তরবঙ্গের ও 
সমগ্র - দেশের অপূরণীর ক্ষতি হুইয়াছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজের একটী উজ্জল 
* বত্বের লোপ হুইয়াছে। তিনি রর্নপুর জেলার ইটাকুমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ 
গ্রামে পূর্বে বহু পণ্ডিতের আবাস ছিল এবং অসংখ্য টোল ছিল । বঙ্বিশ্ৰুত পণ্ডিত 
ফ্্রমঙ্গল ন্যায়ালক্কার তাহার পূর্বপুরুষ । কৈশোরে তিনি বারাণসীধানে শিক্ষার জন্য 


[] 
৬০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণের [ ৩১শ বর্ষের 
গমন করেন। তথায় ৮কৈলাসচন্ত্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ন্যায় -ও বৈশেধিকদর্শন 
এবং স্বামী বিশুন্ধানন্দের নিকট বেদান্ত ও যোগদর্শন অধ্যয়ন করেন। তাহার জ্ঞানের 
গভীরতা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া কুইন্স কলেজের প্রধানাধ্যাপক গ্রিফিথ.স্‌ সাহেব 
তাঁহাকে উক্ত কলেজে আহ্বান করেন। সে সমস্ে উক্ত কথেজে প্রত্বতত্ববিৎ ডাঃ ভিনিস্ও 
পাঠ রুরিতেন। বারাণসী হইত শিক্ষা সমাপনাস্তে তিনি রঙ্গপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
ও পরে এ বিদ্যালয় রঙ্গপুর কলেছে পরিণত হইলে তথায় অধ্যাপনা করেন। নানা কারণে, 
বিশেষতঃ স্থানটী অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় কলেজটা উঠিয়! যায়! তখন নানা স্থান হইতে 
অধ্যাপকত। করিবার জন্য অহুত হইলেও তিনি বেশে থাকিয়া রঙ্গপুরকে নানা শাস্রালোচনার 
কেন্দ্র করিবার জন্যই রঙ্গপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। দেশীয় জমিদারগণ ও কর্তৃপক্ষগণ, 


বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘে.ষ মহাশয়ের স্বগীয় পিল! কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় তাহাকে ' 


বিশেষ সাহাব্য করিয়াছিলেন 1 'রঙ্গপুব চতুষ্পাঠীতে ( পাকা টোলে) দেশবিদেশ হইতে বহু 
বিদ্যাণী সমবেত হইত। তীহার একটা বিশেষত্ব ছি যে, তিনি বে কেন শাস্ত্র অধ্য।পনায় তুল্য 
ক্ষমতা'গ্রকাঁশ করিতেন । তিনি প্রাচ্য ও প্রতী;্য দর্শনের তুলনাপূর্বক সমালোচনা করিতে, 
শ্বৃতিশাস্ত্রের বিচারে ও ভাগবত ব্যাখ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ' কাকিনাধিপাত রাজ! শম্ভুচন্্র- এক 
সময় বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে তীহ।র রাজধানীতে নবরবের সমাবেশ করেন । পণ্ডিতরাঁজের 
জোষ্ঠ ভ্রাতা হেমোদ্বাহকব্য ও 'ধিক্রয়িনী কাব্য 'গ্রণেতা শ্রীণচন্্র বিদ্যারঙ্কার মহাশয় 
উক্ত নবরদ্ধের অন্ততম ছিলেন। স্তর জভগ্ধ গ্রিয়াসন উক্ত বিস্তালঙ্কার্‌ ম£1শয়ের নিকট বাঙ্গালা 
ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন । পণ্ডিতর।জ বাদবেশ্বর, খ্রির/সন পাহেবের' L'nquistic Survey 
০f I॥dia রচনায় যথেষ্ট সাহাব্য করেন | উক্ত নবরত্রের অন্যতম ত্র তাঁরাশঙ্করের বংশধর 
হরশফ্র-প্রবর্তিত “রঙগপুর্র-বার্াবহ' পত্রিকা ' গাজ। শল্তুচন্দ্রের পরিচালনে কাকিন! হইতে 
যখন “রঙগপুর-দিক্‌-প্রকাঁশ* নামে গুকাশিত হয়, তখন পত্ডিতরাজ এই পত্রিকাঁয্ন এবং 
রাজসাহী হইতে এাকাণিত * হিন্দু:রঞ্জিকা”য় বহু সন্দর্ত প্রকাশ করেন। কাশীতে শিক্ষা 
সনাপনাস্তে তাহার অধ্যাপক ৬ক্লোসচন্ত্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট তিনি “তর্করত্র”, 
নবন্ধীপ পঞ্ডিত-সমাজের নিকট “পণ্ডিতর|জ+, বারাণসীতে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-মগ্তলীর নিকট 
“কবিসম্রাট* এবং ভারত-ধর্্মমহষগুলের নিকট "পণ্ডিতকেশরী” উপাধি পাইয়াছিলেন | তিনি 
রায় সাহেব অযুক্ত নগেম্্রনাথ বসু মহাশয়কে “প্র।চ্যবিদ্ঞমহার্ণব' এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী নহাশয়কে 'ভ্রীকঠ, জীযু্ত ললিতকুম!র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 'বিস্তারত্ব». শীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে 'পঞ্চ।নন+, মহামহোপাধ্যায় শ্ীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিস্তা- 
বিনোদ মহাঁশয়কে “তত্বসরন্বতী, পণ্ডিত শধুক্ত রসিকামাহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে "ব্দ্াতৃষণ' 


এবং স্বর্গীয় স্তর আশুতোষ মুঠ্োঁপাধ্যায় মৃহ।শয়কে ‘সরস্বতী’ উপাধি দান করিয়! বিশেষ , 


প্রীতি বোধ করিয়াছিলেন । 
তিনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন । পণ্ডিতা _রমা- 


জা 
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বাঈ ইহার সহিত কবিতায় কথোপকথন. ও সমন্তাপুরণ করিয়া ইহার শিষ্যত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন। “নি্ত্রিগোষ্ঠী,” “বিস্যোদয়'” প্রভৃতি পত্রিকায় ইনি সংস্কৃত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 
“বাণবিজয়” ন|মক একখানি সংস্কৃত গন্ধ গ্রহ্থ তিনি অফম্পূর্ণ রাখিয়৷ গিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্র 
বৃহৎ অনেক গ্রন্থ রচনা করিযাছিলেন। তন্মধ্যে সুভদ্রা-হরণ, চন্জদূত, প্রশাস্তফুস্থুম, অ্রবিন্ধু, 
রাজ্যাভিষেক-ক।ব্য, রত্বকোষক|ব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতত্বযতীত অনপূর্ণান্তোত্রং 
শিবন্তোত্রং, গঙ্গাদর্শনকাঁব্যং, ভারতগাথ। প্রভৃতি বহু কাখ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উপাধি 
পরীক্ষার প্রবর্তনের পর হইতে তিনি দর্শন ও কাব্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হন এবং সংস্কৃত বোর্ডের 
মনিনীয় সদন্তরূপে গৃহীত হন। তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পুত্র 
অধ্যাপক কে।কিলেশ্বর ভট্রাচার্দ্য মহাশয় এক্ষণে, সংস্কৃত বোর্ডের সভাপতি | 

বাঙ্গালা ভাষা এবং তাহার আলোচনা ও প্রসারের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 
বাণালা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্‌ সাহিত্যিক ছিলেন৷ প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে 
রশ্নপুরে বঙ্গীয়-নাহিত্য পরিষদের শ।খা-প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন। এক সময়ে 
তিনি এ শাখার সভাপতি ছিলেন। উত্তরবঙ্গবাসী সাহিত্যিকগণ ওঁ শাখা-পরিষদে তাঁহাকে 
সংবর্ধনা করেন। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের অন্ুঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সন্িলনের বগুড়ার 
অধিবেশনে তিনি সভাপত্তি-পদে বুত হন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে তিনি কলিকাতায় বঙ্গীয়-াহিত্য 
সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে সাহিত্য-শ।খার সভাপতি হইয়াছিল্নে। বাঙ্গালা দেশের 
অধিকাংশ সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। 
তিনি 'মেঘনাদ বধে"র অনুকরণে “দ্রৌপদী” কাব্য রচনা করেন। ভাষা-সাহিত্যে তিনি 
অধিক গ্রন্থ ন! লিখিলেও তাহার “'সংসার-নিরসন", “অশে।ক” ( উপস্থাস ), “এক ।দশীতত্ব”, 
“সদা তব" উল্লেখযোগ্য । এতত্যতীত আশ। কাব্যের সমালোচনা, মৃণালিনীর 
মমালোচন!, বিলাঁতি বিচার, আমি একটি অবতার প্রভৃতি কতকগুলি সমালোচনা ও 
সামাজিক নকৃস!র পুস্তিকা ,লিয়াহিলেন। তিনি বন্ধিম-যুগের লোক হইয়া অক্ষয়চন্র, ইন্দ- 
নাথ, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি সাহিত্যিক বন্ধুর গ্রণালীতেই মাতৃভাষার সেবা করিতেন। 
কবি স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত তিনি বিদ্যাপতির ছন্দে পত্র ব্যবহার করিতেন। 
তাঁহার বৈদেশিক সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে মিঃ এফ এচ ক্রাইন, মিঃ বেভাণি রিজলি, স্তর 
জর্জ গ্রিয়ামন, স্তর উইলিয়ম গেইট প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বর্তমান রঙগপুর 
কারমাইকেল কলেজ গুতিষ্ঠার মুলে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন । জীবনের শেষ 
কয় বৎসর তিনি বারাণসীধামে, বাঁ করিতেন । সেখানেও তিনি তীহা'র বাড়ীতে সাহিত্যি- 
কের বৈঠক জমাইয়া তুলিতেন। 

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় তিনি তাঁহার স্বভাঁবসিদ্ধ স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়, 
বঙ্গভঙ্গের ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া বন্তৃতাি করিয়াছিলেন । তাহার ফলে তিনি রাজপুরুষগণ 
কতৃক 5pecial Constable নিযুক্ত হন। তিনি ইহাতে বিশেষ অপমানিত হন এবং 


|] 
৬২ বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


তাঁহার উপাধি ত্যাগ করিতে কৃতসংকক্স হইয়াছিলেন। তৎপরে রাঁজসরকার এই আদেশ 
প্রত্যাহার করেন } 
তিনি সমগ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজ্জের প্রতিকুলে সমুদ্রযাত্র। শান্ত্রবিরুদ্ধ নহে বলিয়া মত 

প্রকাশ করেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশ)দিগের ত্রাত্যত্ব ইনি প্রমাণ করেন, কিন্তু ব্রাত্য 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বার! দূর হওয়া তাঁহার মতবিকদ্ধ ছিল। কলিতে বাল্যবিবাহ ও গান্ধর্কা বিবাত্ব 
চলিতে পারে, ইহাই তাহার মত ছিল । তাঁহার উদার ধর্মমত ও রাজনৈতিক মতের উল্লেহ 
করিয়া রাজপুরুষগণ তাহাকে 0০1161041 পণ্ডিত আখ্যা দিয়াছিলেন । এই পণ্ডিতরাজের 
মৃত্যুতে বঙ্দদেশ দীন হইয়াছে ও উত্তরবঙ্গ তমসাবৃত হইয়াছে । 

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পঠিত *হইলে পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_“উত্তর- 
বঙ্গের বিবিধ অন্রষ্ঠানের প্রাণশ্বরূপ পণ্ডিতরাজের তিরোধানে দেশের ও বঙ্গসাঁহিত্যের 
যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অদ্য বক্তৃদয়ের বক্তৃতায় সকলেই বুঝিতে পারিলেন। ২* বদর 
পূর্বে বঙ্গতর্দের আন্দোলনের সময় প্রথম তাহার দহিত আমার সাক্ষাৎ হর। পরে 
রাজসাহি ও দিনাজপুরে অমুষ্টিত সাহিত্য-সন্মিলনে তঁহাঁর সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। তাহা 
পাণ্ডিত্য অগাধ এবং কবিত্ব-শক্তি বরণীয় ছিল। সর্ববিধ জাতীয় কার্ধ্যে তিনি অকপট 
যোগদান করিতেন। এরূপ পণ্ডিত ও কবিকে হারাইয়া বঙ্গভাষা দীন! হইয়াছেন । প্রকৃত 
্রাঙ্গণ পঞ্ডিতের ন্তায় তিনি জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে ধর্ম 
জীবন যাপন করিতেছিলেন।» অতঃপর তিনি নিয়োক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, 

“উত্তরবঙ্গের প্রাণস্বরূপ, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ মেবক, সর্ববিধ জাতীর 
কার্যের সহায়ক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের পরলোকগমনে 
বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষ। দীনা হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত 
হইয়া তাহার জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাহার শোকাভিতৃত পরিবারের 
নিকট সমব্দন। জ্ঞাপন করিতেছেন |” 

‘সকলে দণ্ডায়মান হইয়। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বন্থু বাহাদুর সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্তবাদ প্রান করিলেন । 
তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়। 


ক্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ভ্রীচুণীলাল বহু 
সহকারী সম্পাদক । | সভাপতি । 


চতুর্থ মানিক অধিবেশন: 


২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা। 


রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই. আই এস ও, 
এম বি, এফ সি এস__সভাপতি 


আলোচ্য বিষয়_১। গত অধিবেশনের কাঁ্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সঘস্য 
নির্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন । ৪। প্রাচীন 
পুথির বিবরণ পাঁঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঁঠ-_ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাঁগবত- 
রত্ন, এম এ মহাশয়ের প্নীলকণ্ের স্বরচিত জীবনী ও পদাবলী” শীর্ষক প্রবন্ধ ।. ৬। বিবিধ। 

সহকারী সভাপতি--রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, 
এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত অধিবেশন ঢইটির কাঁধ্যবিবরণ পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল। 

২। কোন প্রস্তাব উপস্থিত ন| থাকায় কোন সাধারণ সদস্য নিৰ্বাচন হইল না | 

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দত্র ঘোষ মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত ১৫ খানি 
প্রাচীন পুথি, ২৫ খানি বাঙ্গালা ও ৮ খানি ইংরেজী পুস্তকের তালিকা পাঠ করিলেন 
এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, প্রাচীন পুখি- 
গুলির মধ্যে জীবগোসম্বামীর ভাগবতসন্দর্ভ ( ষট্সদর্ভ ) পুথিখানি দুপ্রাপ্য--এ পুথি 
অন্ত কোন লাইব্রেরীতে নাই। এই পুথি পাইয়া পরিষদের পুথিশালার বিশেষ গৌরব 
বৃদ্ধি হইল। “ক” পরিশিষ্টে পুথি ও পুস্তকের তালিকা প্রদত্ত হইল। 

৪। প্নীলকণ্ের স্বরচিত জীবনী ও পদাবলী” নামক প্রবন্ধলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ব এম এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিঘ্যাতৃষণ মহাশয় গ্রীবন্ধের সার মৰ্ম্ম পাঠ করিলেন । . 

প্রবন্ধ পাঠের পর তিনি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। সভাপতি মহাঁশয়কে 
ধন্যবাদ দানের পর মভাভঙ্গ হইল। 

শীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
ক-_পরিশিষ্ট 
উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা 

উপহারদ[তা-_বরেক্্র রিসার্চ সে!সাইটার সম্পাদক, উপহৃত পুস্তক, 

[১] The Indo-Aryan Races, VoL. 1, [2] A Catalogue of the Archaeo- 
logical Relies in the Museum of the Varendra Research Society. = 


| 


- ৬৪ বঙ্গীর়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বধের 


ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমণ/চরণ লাহা__[৩] Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, VoL, 
IL [8] The Life and Work of Buddhaghosa. [¢] The Buddhist Con- 
ception of Spirits. [৬1 Historical Gleanings. [1] The Law of Gift 
in British India. [7] Rent Acts, মাজু পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক 
(৯) Report of the Maju Public Library for 1r years from 1013~—24. 
‘শ্রীযুক্ত দ্িতেন্্রনাথ বঙ্থ_-(১*) বিদ্তাসাগর, ( ১১) শ্রীরামানুক্স-চরিত, ( ১২) 
শ্ীমন্তগবগীতা, ১ম যট্‌ক, (১৩) গু, ২য় ষট্‌ক, (১৪) আত্ম-চরিত, [ শিবনাথ 
শাস্ত্রী] (১৫) ভারতের সাধনা, [১৬] খদ্ধিঃ [১৭] বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত ও ব্রক্ষ- 
সঙ্গীত, [ ৮] মানসী, ৪র্থ বর্ষ, ১৩১৮--১৯, [১৯] প্র, পঞ্চম বর্ষ, ১৩২* [৮ম 
১২শ সংখ্যা 0 [২০] এ, ৬ ভাগ, [২য-৭ম সংখ্যা?) [২১] ক, এ, - ১৩২১ 
[ বৈশাখ- আশ্বিন 1, [২২ ] এ, ওঁ, ২য় খণ্ড, ওঁ, [কার্তিক-_চৈত্র 2, [২৩] মানসী 
ও মর্দবারী, ১১শ বর্ষ, ১৩:৫--২৬, [২৪] ও, ১২শ বর্ষ, ১৩২৬২৭, [২৫] খু, 
১০শ বর্ষ ১৩২৭--২৮১ [২৬] শ্রীব্রক্গ-বৈবর্ত পুরাণ। বরেন্দ্র-অনুসঙ্ধান-যমিতির সম্পাদক 
[ রাজসাহী 7” [২৭] কাশিক।-বিবরণ পঞ্জিকা, ১ম ভাগ, [২৮] ওঁ, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, 
[২৯] এ, প্রঃ ২য় খণ্ড, [৩৪] ভাষাবৃত্তিঃ [৩১] ধাতুপ্রদীপঃ, [৩২] তারা- 
ভন শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা-_[ ৩৩৩৪] সৌন্দরনন্দ কাব্যঃ [২ খানি ]। 


উপহারপ্রাপ্ত পুথি 


উপহারদাতা--শীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতর্র, এম্‌ এ, উপস্ধত পুন্তক-__. 


১.। লঘুভাগ্ববতামূত, ২। স্তবমাঁলা, ৩। ভাগবতসন্দর্ভ ৪। পদামৃতসমুদ্ৰ, [ খণ্ডিত ], 
৫1 স্তবাঁবলী, ৬1 বিদপ্ধমধব ন।টক, ৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (খণ্ডিত), ৮ | হংসনৃত, 
৯। মুক্তাচরিত। ১০। বেদান্তসাঁর, ১১। ভাবার্থদীপিকাঁদীপন, ১২। গোকিদলীলা- 
মৃত (খণ্ডিত), ১৩। হরিনামামৃত ব্যাকরণ, ১৪। দুল্লভদার খণ্ডিত), ১৫। গীতচিন্তামণি 
[ পূৰ্বাভাগ, সান 


তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের উপহৃত পুথি 
উপহাঁরদাত-শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র সিংহ, ১। কুর্ম্মপুরাণ, ২। পদ্মপুরাণ,৩। বর হ- 
পুরাণ, ৪। পিপুরাঁণ (খণ্ডিত), ৫. অগ্রিপুরাঁণ (খণ্ডিত), ৬। নার্কণ্ডেয় পুরাণ (খণ্ডিত', 
৭। মৎস্তপুরাণ, ৮1 দেবীপুরাণ (খণ্ডিত), ৯। নৃসিংহপুয়াণ, ১০। রামায়ণ - আদি ও 


অযোধ্যা, ৯১। এী- অরণ্য, কিছিদধযা ও সুন্দরাকাণ্ড, ১২ । এ লক্া ও উত্তরাকাঁও, ১৩1, 


ভীমনাগব্ত-_-১-৬্ঠ স্কন্ধ, ১৪.। মহাভারত-_ কর্ণপর্ব, ১৫। ভগবন্তৃক্তিবিলাদ, ১৬। চৈতন্ত 
চরিতাযৃত-_আদিখণ্ড, ১৭1 হ্রী_ মধ্যথও। ১৮। শ্রী-অস্তযথগ, ১৯। মহাভারতু-__ 
আদিপর্ব ( খণ্ডিত ), ২০1, শ্রী--সভাপর্ব ( খণ্ডিত )। 


খাসি 


সপ্তম বিশেষ অধিবেশন 


মহিল| কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকগমনে 
শোক প্রকাশার্থ আহত 
২৯৬ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৪*টা| 


্রীযুক্তা প্রিয়ম্ঘৰা দেবী বি এ__সভানেত্রী 


পরিষদ্দের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাত্তরত্ব এম এ, বি এল মহাঁশর 
ঘলিলেন, “বাঙ্গালার বরেণ্য মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোধয়াধ পরলোকগমনে 
শোকগ্রকাশের জন্য জান আমরা এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়াছি । তিনি 
সুকবি ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতাই আমরা পাঠ করিয়াছি । তাঁহার কবিতা 
বঙ্গ সাহিত্যের সম্প্‌। আজ আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, সেই মহিল! কবির শোক্ক- 
সভায় মানলীয়। বিছ্ষী শ্রীযুক্ত! প্রিয়হদ! দেবী মহোদয়া আজ সভাঁনেত্রীর আসন অলঙ্কৃত 
ক্করিবেন। জামি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতোছ।” 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, 
এফ সি এম্‌ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । 

শ্রীযুক্ত প্রিয়া দেবী মহোদয়! সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া, কবিশেখর শ্রীযুক্ত 
নগেক্সনাথ সোম কবিভূষণ মহাঁশয়কে তাহার কবিতা পাঁঠ করিতে অনুরোধ করিলে 
জীযুক্ত নগেন্ত্ বাবু তাহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন 

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৬গিরীন্ত্রমোহিনী দাঁসী মহাশয়ার সংক্ষিধ 
জীবনী পাঠ করিলেন। 
অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ৰস্থ নাট্যকলাস্ধাকর মহাশয় বলিলেন।__-“নলিনী-লিখিত এই 
হুল্নর হীরামণিমুক্তা-খচিত প্রবন্ধটি শুনিয়া অজ খুব পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম । তার প্রবন্ধ 
অভি শ্রুতিমধুর হয়েছে ও তাহাতে ঘটনার সমাবেশ বেশ আছে। নলিনী আমার চেয়ে 
অল্প বয়সের, এই লন্ত তাঁর স্থৃতিশক্তি এখনও প্রখর আছে। বহু কালের কথা, স্বর্গীরা 
গিরীজমোহিনীর বিষয়ে সব কথ! আমার স্বরণ নাই--যা কিছু বল্ব--তা শী নলিনীর প্রবন্ধ 
হতেই বল্ৰ। আমার স্বতিশক্তির অনেক হাস হয়েছে। স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে একটা অপ্রা- 
সঙ্গিক কথা এখানে বলে নি। বিলাতে কোন এক পল্পা-গির্জ্জায় প্রত্যহ উপাসনাস্তে পুরোহিত 
“মহাশয় গির্জার দ্বারে আসিয়া দ্বাড়াইতেন এবং তাঁহার বর্তৃতায় কি ফল হইতেছে, তাহা কোন 
কোন শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করিতেন । এক দ্বিন এক আশা বছরের বৃদ্ধ কৃষককে তিনি জিজ্ঞাসা 
ফর্লেন,-_“হ্যা হে বাপু, এই যে রোজ রোজ গির্জায় এসে বক্ত,তা শুন্ছ, উপাসনা কর্ছ” 
. 


৬৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩১শ বধের 


এখন বল ত ‘Who created ১০এ--কে তোমায় স্ষ্টি করেছে?” বৃদ্ধ কোন উত্তরই 
কর্তে পার্ল না। পাশেই একটি ৫ বছরের বালক ছিল--তাকেগু- প্রশ্ন করতেই সে 
উত্তর দিল, কেন? 0০৫ (ঈশ্বর )। বৃদ্ধ তখন বল্লে, দেখুন মশায়, এ ছেলেটি অতি অল্প 
দিন জন্মেছে, ওর স্মরণশক্তি ত থাকবেই ; আমি ওর চেয়ে ৭৫ বছর আগে জন্মেছি-_-কি 
করে সব পুরাণ কথা মনে থাকবে বলুন ত? আমারও সেই দশা-তাই নলিনীর কথ! 
হতেই ২18 কথ! মনে করে কিছু বল্ব। ব্যোষকেশের পর নলিনী সাহিত্য-পরিষদে শতদল 
কমলের ন্যায় বিকশিত হয়ে উঠেছে ৷ তাব সৌরভে সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সেবীরা মশ গুল 
হয়ে আছেন । হেম, নবীন, মাইকেলের পূর্বে বাঙ্গালার আর এক শ্রেণীর কবি ছিলেন ।_- 
তাদের পূর্বে বৈষ্ণব-কবির! ছিলেন । হুরু ঠাকুর, রাম বন্থ প্রভৃতি কবি ছিলেন। সে সময়েও 
দেশে নারী কবি ছিলেন। মধুকানের মা ভাল কবিতা! লিখতে পারতেন। অনেক স্ত্রী- 
লোকের পাঁদপুরণের ক্ষমতাও ছিল। এ যুগেব পর গিরীন্দ্রমোহিনী ব্বর্ণফুমারী, -মানকুমারী 
প্রভৃতি শক্তিশালিনী কবির আবির্ভাব হয়। ইহারা সকলেই বিহ্ধী। তখনকার কালেও 
বাঙ্গালার অন্তঃপুরে রীতিমত শিক্ষার প্রচলন ছিল-_পুশিগত বিস্তা অনেকেই -শিখিয়াঁছিলেন। 
নারী শক্তিম্বরূপিণী বলা হ'ত। আক্গকাল অবশ্য অনেকেরই গ্রন্থগত বিত্ত! বেশী হয়েছে। 
গিরীন্দ্রমোহিনীর সময়ে এত স্তরীশিক্ষা ছিল না!। ন্বর্ণকুমারী প্রভৃতি ২৪ জন স্ত্রীকবির খুব 
প্রশংসা তখন হয়েছিল। গিরান্ত্রমোহিনী হিন্দু ঘরের কুলবধূ ছিলেন। বৌবাঁজারের অকুর 
দত্তের বাঁড়ীর বধু । তখনকার কালে অক্রুর দত্তের বাড়ী বলুলে অনেক কথা বলা হ’ত। 
বিদ্যা বুদ্ধি, ধনে মানে এ বাড়ী কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ বাড়ী ছিল। স্রোতের মত 
অর্থ ব্যয় হত-_কত লোক জন ! যেন একটা হাট। এই দত্তবাড়ী হ'তে অনেক বীরের 
উদ্ভব হয়েছিল। রাজেন্দ্র দত্ত আগে এলোপ্য।থি, পরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারীর আলোচনা 
করেন। সাধারণ লোকের মধো এই বিদেশীয় চিকিৎসার ফল প্রচার করবার জন্ত বাড়ী বাড়ী 
বক্ত,ত! ও ওষুধ বিতরণ করে বেড়াতেন । যোগেশ দত্ত একজন লেখক ছিলেন। গিরীন্দরমৌহিনীর 
স্বামী নরেশ দত্ত “রইম ও রায়ত”। নামক ইংরাজী কাগজের প্রবর্তন করেন। তাদের 
বাড়ীর «সাবিত্রী লাইব্রেরী”তে বহু দুপ্রাপ্য বই ছিল এবং বিদ্যা ও সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চ 
হ’ত। অনেক খ্যাতনামা! ব্যক্তি সেখানে বক্ত,তা করতেন । এই সময় এই ঘরের একজন 
কুলবধূ অন্তঃপুরে থাকিয়া তাহার সাহিত্য-চর্চ।র ফলস্বরূপ বঙ্গসাহিত্য-কুঞ্জে তাহার কবিতা 
ও কাব্য উপহার দিলেন । এ বড় কম সাহসের কথ, নয় ।. ম্বর্ণকুমারী, নানকুমারী, গিরীন্র- 
মোহিনী--এঁ'র! সব যুগপরিবর্তনকারী সাহিত্যিক । আমার সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর কুটুষিতা 
ছিল-_সম্পর্কে তাঁহার দেবর ছিলাম । তত্যতীত তাদের বাড়ীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাই -বেশী 
ছিল। একবার তাদের বাড়ী গেলে ৩৪ দিন আস্তে পারতাম না । আমাদের এই সম্পর্বোর 
একটা সুবিধা! এই ছিল যে, আমাদের তখন বেশ £০০93 £01 581৮ চলত-_উভযেই'রয়- 
রচনা করতাঁম--কত রকম ঠাসা ব্যঙ্গ চল্ত। তখন ঠীষ্ট! করুলে গাল দেওয়া হল-" মনে 


৭ম বিশেষ] কার্ধ্-বিবরণ ৬৭. 


কর্তায় না। ঠাট্টা কর! একটা বিদ্যা--সব জিনিযেরই এক একটা ridiculous side 
আছে-_তাই নিয়ে রস. রচনা-ঠাট্টা বিজ্রপ বেশ চলে-_এখন সে সব উঠে গেল। ৪০০৮এর 
সমর. 8101০ নিয়েও ঠাট্টা চল্ত:' গোবিন্দ অধিকারী বৈষ্ণব ছিলেন, অথচ তিনি অপর 
পক্ষকে, গাল দেবার - সময় -বৈষণবের নান! কুৎসা রচনা করে গান বাঁধতেন। সেট! একটা 
ক্ষমতার কাজ। গিরীন্দ্রমেহিনীর সঙ্গে এইকপ সাহিত্যালোচনা 'আমর! সে কালে করেছি। 
তিনি-একট! কবিতায় স্বামীদের নির্দয় বলে অনেক লিখেছেন: এ নির্দয় কথাটায় প্রকৃত 
পক্ষে স্বামীকে complimentary বেওয়! হয়েছে-_গাল দেওয়া বাঁ নিন্দা কর! হয় নি। 
সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রাণস্বরূপ গোবিন্দ তখন ক্রীড়াশীল বালক ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী আদর্শ 
হিন্দু'মহিলা৷ ছিলেন। হিন্বুগৃহের অন্তঃপুর হতে তীর প্রতিভাকে প্রকাশ কর্তে পেরে - 
ছিলেন বলে আজ বঙ্গসাহিত্য তাঁর দ্রানে সমুজ্জল । নলিনীর প্রবন্ধের রচনা, 
উপকরণ-সংগ্রহ সুন্দর" কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর এই গ্রবন্বপাঠ। স্থদ্দর ও সুলিখিত প্রবন্ধ 
এমন সুন্দর করে পড়তে ন! পারুলে হৃদয়গ্রাহী ও মনোজ্ঞ হয় না। আমি তাকে আমার 
প্রণাম-দানাচ্ছি, আর: প্রার্থনা করি, তাঁর-সৌরভে বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাহিত্য-পরিষৎ 
ভরপুর হয়ে উঠুক 7” - ২ - 

। তৎপরে কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ৬গিরীজ্রমোহিনী দাসী 
মহোদয়ার, পরলোকগ্রান্তি উপলক্ষ্যে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী শিবানীবাঁল! ঘোষজায়া যে 
কবিতা লিখিয়।ছিলেন,:তাহা পাঠ করিলেন । 

প্ীযুক্ত রুষ্ণলাল-বন্য্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, য় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়া 
যে-পরিবারের কুলবধু ছিলেন, সেই পরিবারকে তখনকার কালে সাহেবর! We'lin ."০n 
Dutt Family বল্ত__এই সংসার বিশেষ বিখ্যাত ছিল। অনেক সাহিত্যিক, স্থলেথক 
বিত্বান্‌ এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন.। সাবিত্রী লাইব্রেরীতে অনেক বড় বড় লোক বন্তৃতাঁদি 
করিতেন। বিখ্যাত বাণী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এখানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

সর্বসম্মতিক্রমে নিয়লিখিত মন্তব্য ছুইটী গৃহী হইল। 

প্রথম মন্তব্য = - 

“সাহিত্যের বরেণ্যা মহিলা কবি ও “আাহ্ৰী" সম্পাদিকা গিরীন্্রমোহিনী দাসী 
মহোদয়ার পরলোক-প্রাপ্তিতে বঙ্গসাহিত্যেব ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, 
তাহা অপুরণীয় | বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয় 
পরলোকগত! মহিলা কবির অন্ত আস্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত 
হবজনগণের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন 1” 

৮ দ্বিতীয় প্রস্তাব | 
“বঙগীয়-দাহিত্য-পরিষ" মন্দিরে মহিল! কবি গিরীন্্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার উপযুক্ত 
স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জরন্ত কার্য্যনির্কাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক |” 


৬৮ বঙ্গীং-সাহিত্য-পরিষদের [৩১শ ধরের 


অতঃপর সভানেত্রী শরীযুক্তা প্রিয়া দেবী মহোদয় বলিলেন, --“পরলোকগত! গির্ীজ-. 
নোহিনীর-সহিত যখন আমি পরিচিতা হই, তখন আমি বালিকা । বেধুন কলেজে একটা 
শিল্প-মেলায় তাকে দেখি । তখন হইতেই আমি তীর ন্বেহ লাভ করি। .তিনি বদি কোন 
কুলে পড়েন নি, তথাপি তিনি বেশ শিক্ষিত! ছিলেন। তীর কবিতায় যে একটা করুণ সুর 
পাওয়! যার, তাহা আত্তরিকতায় পূর্ণ এবং মনের অকৃত্রিম ভাব প্রকাশ করে। তিনি যা! 
অন্ভব কর্তেন, তাই তাঁর কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন-_সেই অন্তই তাম কবিতা 
বিশ্বহৃদয় স্পর্শ করেছিল। তিনি জীবনে অনেক বেদনা! পেয়েছিলেন-_-এ বেদনা মৰ্ম্মান্তিক 
হলেও তাঁর হৃদয়কে শু করেনি-_ব্লিগ্কতায় পূর্ণ ছিল। তাঁর কবিতা করুণামাখা ও আন্তরি- 
তায় পূর্ণ ছিল বলে বিশ্বের শোকার্তকে তিনি আক্বষ্ট করতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতা! 
জামার হৃদয়কে বাধিত করত বলেই আমি তাঁর প্রতি চিরদিনই শ্রদ্ধাসম্পর ছিণাঁম। 
আজ তাঁর শোকসভায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করবাঁৰ অবকাশ পেয়েছি বলে আমি জা 
ধন 1” 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে সভানেত্রী মহোদয়াকে 
দ্কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, “গিরীন্্রমোহিনী-রচিত ‘অশ্রুকণা’র কথা সকলেই জানেন। 
কিন্ত আমাদের সভানেত্রী মহোদয়া রচিত ‘রেণুর’ কথ! বোধ হয় অনেকেই জানেন না। অঞ্চ- 
ক্ষণার ভিতরে যে ব্যথা ও বেদনার ধার! ওতঃপ্রোত ভাবে প্রবাহিত, পূজনীয়! প্রিয় বীর 
রেণুর ভিতরে সেই ধারা সমভাবে বহমান। নারী-ভীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পন্‌ স্বাদী পুত্র হারিরে 
জন্তরে অন্তরে তিনি গভীর ব্যথ! অনুভব করেছিলেন বলে অশ্রুকণার কবির মর্ম্মৰ্দেনা যত- 
খানি বুঝতে পেরেছিলেন, অত আর কেউ পারে নি বোধ হয়।. এই অন্ত তার প্রতি 
স্ামাদের কৃতজ্ঞতা! জানাচ্ছি। এই শোক সভা উপস্থিত হয়ে তীর হৃদয়ের গভীর রুহ শোক 
আজ জাগরিত হয়েছে। তিনি সে শোকের বেগ সহ করতে পারেন নাই--ঠাহার কণ 
কন্ধ হয়েছে। পুনরাঘ আমরা তাহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা! জানাচ্ছি।” 

তৃৎপরে স্বগ্গগতা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদরার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচজ্র হত মহা 
ব্যক্তিগত ভাবে সভানেত্রী মহোদয়াকে কৃতজ্ঞত। জাঁনাইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি তাহান 
সাতৃদেবীর প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্নাঃ তাহ! তাহার! কৃতজ্ঞতা সহিত অবগত আছেন। 

অতঃপর সভাভঙল হয়। 


শ্রীদ্বারকীনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীহীরেন্্রনথ দত্ত 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি ৷ 


পঞ্চম মাসিক অধিবেশন 


৬ই পৌষ ১৩৩১, ২১এ ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ €টা। 


- রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্তু বাহাদুর রসায়নাচার্য. সি আই ই, জাই 
এস্‌ ও, এম বি, এফ সি এদ্‌,-- সভাপতি । 


আলোচ্য ৰিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্ত 
নির্বাচন । ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন 
পুথির বিবরণ পাঠ । ৫। প্রবন্ধ পাঠ-_ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্‌ 
ডি মহাশয়ের «বঙ্গীয় মৎস্তের তালিকা” শীর্ষক প্রবন্ধ | ৬। নিয়ম পরিবর্তন সম্বন্ধে কাৰ্য্য - 
নির্বাহক সমিতির প্রস্তাব_( ক) ওয় নিয়মের নির্বাচন-প্রণালীর শেষে বসিবে--“কার্য্য- 
নির্কাহক-সমিতি শাখার আহবানকারী স্থির করিয়া দিবেন, এবং সভাপাতি শাখার প্রথম অধি. 
বেশনে স্থির হইবে |” (খ) ওয় নিয়মে যোগ হইবে--“শাখার সভ্যগণের কাজ করিবার 
জন্তু লিখিত সন্মতি প্রয়োজন এবং উপধ্যুপরি চারিটি অধিবেশনে অন্থুপস্থিত হইলে নাম বাদ 
যাইবার ব্যৰস্থা হবে? ৭1 Oriental Conference প্রবন্ধ ও আর্থিক সাহায্য প্রেরণ 
সন্বন্ধে মন্তব্য । ৮। বিবিধ। 

সর্বসম্মতিক্রমে অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রযুক্ত চুণীলাল ৰহতু বাহাদুর সভাপতির 
অ[লন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ খাতায় লিপিবদ্ধ না হওয়ায় পঠিত 
হইল না। i 

২। কোন নূতন নাম সব্ন্তের জন্ত কেহ প্রস্তাব না করায় কেহ সাধারণ সমস্ত 
নির্বাচিত হইলেন ন।। 

৩। ’ক’ পরিশিষ্টে লিখিত পুন্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে 
কৃতজ্ঞত| জ্ঞাপন করা হইল। 

৪ প্রাচীন পুথির বিবরণ সময়াভাবে পঠিত হইল না। 

€। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্্ৰনাথ দাস ঘোষ এম্‌ ডি। এন এস্‌ সি মহাশয় তাহার 
প*যলীয় বতন্তের তালিকা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ'লেখক মহাশয়কে ঘন্তবাদ দিয়! 
বলিলেন যে, শীবুক্ত একেন্জ্র বাবু এই তালিকা প্রস্তুত করিয়া বিজ্ঞানের কৃল্যাপ সাধন” 


৭৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


করিয়াছেন। যিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন, তিনি ইহাতে প্রভূত উপকার 
পাইবেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে । 
| সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে নিষমাবলী পরিবর্তন শাখা-দমিতির আহ্বাঁনকারী / 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বক্স এম্‌ এ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের কতিপয় 
সদস্ত পরিষদ্ধের কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ঘনের ও পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন । কার্য্যনির্বাহক- 
সমিতি সেই সকল প্রস্তাব বিশেষ ভাবে আলোচনার অন্ত একটি শাখা-সমিতি গঠন করেন | না 
এই শাখা-সমিতি উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য দিয়/ছিলেন, কার্য্যনির্কাহক- 
সমিতি তাহা গহণ করিয়া, এই অধিবেশনে অনুমোদনের অন্ত উপস্থিত করিয়াছেন । এই বলিয়া 
তিনি কাৰ্য্যনির্কাহক-সমিতির নিম্নোক্ত প্রস্তার- পাঠ করিলেন এবং তৎসংক্রান্ত প্রে১লিত 
নিয়মাবলী পাঠ করিলেন । র্‌ 
(ক) য় নিয়মের নির্বাচন-গ্রণালীর শেষে বসিবে - 
পকা্ধ্যনির্ববাহক-সমিতি শাখার আহ্বানকা রী স্থির করিয়া দিবেন এবং শাখার সভাপতি 
শাখার প্রথম অধিবেশনে স্থির হবে 1” 
(খ) ওয় নিয়মে যোগ হইবে-_ ৪ 
“শাখার সভ্য নির্বাচিত হইবার পূর্বে প্রস্তাবিত সভোর লিখিত সম্মতি প্রয়োজন এবং 
কোন সভ্য উপযুঢপরি চ।রিটি অধিবেশনে অন্থপস্থিত হইশে তাহার নাম বাদ যাইতে পারিবে ।* 
সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে সদস্তগণের মতামত চাহিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে এই রী 
নিয়ম পরিবর্ধন প্রস্তাব গৃহীত হইল । Y 
৭। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় জানাইল্নে যে, এই ডিসেম্বর মাগে 
মাদ্রালে ওরিয়েণ্টাল কন্ফাবেন্সের তৃতীয় অধিবেশন হইবে । উক্ত কন্‌ফারেন্সের কর্ত,পক্ষ 
' পরিষদের নিকট প্রবন্ধ ও অর্থ সাহায্য চাহিয়! যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তিনি পাঠ 
করিলেন। তৎপরে তিনি কার্যযনির্বাহক-সমিতির নির্দেশ মত প্রবন্ধ ও অর্থ সাহায্য করিবার 
জন্য সমবেত সভ্যগণকে অনুরোধ করিলেন। 
সভাপতি মহাশয়কে ধন্ভবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল । 


শ্রীদধারকানাথ মুখোপাধ্যায় গরীরায় যতীন নাথ চৌধুরী. 


সহকারী সম্পাদক | | সভাপতি, 
ক পরিশিষ্ট . | 


উপহৃত পৃস্তক ! ; 
উপহারদ্াত|-- শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রন। , ঘোষ, উপহৃত পৃস্তক--১ | শ্রীমন্গবদ্গীতা / 
পেস্কান্ুব দ) | শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্তী--২ | লিওনিদাঁদ্‌ | শ্রীযুক্ত চন্দ্রফুমার ১ 
চট্টোপাধ্যায় । ৩) সন্ধ্যাব্ুহস্ত | শ্রীযুক্ত নির্দলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়_৪ । নবাবী 
আঁমল। শ্রীযুক্ত দিজেন্্রনাথ বস্তু -- <! গঙ্গোতরী ও যমুনোত্রী ।  . ৪ ১ 


পপ” 


প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 


গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬ষ্টপ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার 
মন্দির । ইহ! একটি বহুপুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বালযোগগীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। 
এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে । দেবতা, সিন্ধেশ্বরী,--মহাকাল--ভৈরব । ই, জাই, 
আণ” হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট স্টেশনের অর্দ মাইল পূর্বের মন্দির । 


সেবাইত-_্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় । 


প্রযুক্ত পুলিনবিহারী দর্ত-বিরচিত 
বন্দাবন-কথা 


ম্ঘন্দে কুত্িপন্্ অতামত 

“যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, 
তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়......... গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কাঁপণ্য করেন নাই। 
ইহা একথানি উৎকৃষ্ট পুস্তক”-_“নব্য ভারত”, চৈত্র, ১৩২৬। 

“ইহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমন্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে......বর্ণনাকৌশল 
একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহ! আঁশ! করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজল্যমান ।৮__ 
“ভারতবর্ষ”, বৈশাখ, ১৩২৭ | . 

“ইহা বৃন্দাবনধামের খঁতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় প্রন্থ.--.-* 
বৃন্দাবন-ক[হিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত 
করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাঁজের উপকার সাধন করিয়াছেন ।”_- 


সহ 





"মানসী ও মন্মাবনী”, লৈ) ১৩২৭ | 
“তীর্ঘধাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাঁজে লাগিবাঁর মতন বই”-_"প্রবাসী+, 
- আধাঢ়, ১৩২৭। 


“্ৰৃন্দাবন সমন্ধে এরপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।””--বঙ্গবামী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭ 4 


“The author has patiently and industriously collected the materials 
for his book, which has become intellectual feast to us and it would 
contribute to the addition to our literature’— “The Amrita Bazar 
Patrika,” 8th April, 1920. 

«Ths author has spared no pains or expenses to make the book 
thoroughly s3rvicabls to those who are interested in Brindaban~—its 
past history and present position,” —‘“‘The Bengalse,” gth May, 1920, 

To pilgrims on their way to -holy Brindaban, it.is an invaluable 
vademecum, to the stay-at-home-reader an informing and enteitaining 
narrative. The author has a facile pen which makes bis book such a 
pleasant reading.”—‘‘The Hind) Patriot.® 19th May, 1920, 


বৃন্দাবন-কথার মূল্য_-২॥০ | 
/ পরিধদের সদস্য-পক্ষে--১%০ প্রাপ্তিস্থান--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির 


ডাকমাশুল শ্বতন্ত্। 


বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ 


অপ্রকাশিত-পদ-রত্বাবলী 
". [ঢাকা বিশ্ববি্ভালয়ের বি, এ পরীক্ষার পাঠ্য ] 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ সম্পাদিত: 

ইহাতে -বিগ্তাপতি, চণ্তীদাঁস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি -জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক 
পরকর্তার ৬২৩টি উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থুলের পাদটাকাসহ সরনিবেশিত হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে 'আঁটাইশ জন পদকর্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গাল! সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । 
পরিষৎ পত্রিকার.আকারের ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্তৃগণ, পদ্দাবলীর ভাষা, ছন্দ, 
অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর! হুইয়াছে।- বিষ়-স্থটী, পদ-সৃচী, রস- 
সুচী ও অর্থপ্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্ব-সুচীতেই প্রায় ডব্ল-কলামে ৬৯ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। 

স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটা অভিমতের কিয়দংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন = . 
- “বৈষ্ণৰ-সাহিত্য-প্ৰকাশ-কাৰ্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও-নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত 
উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কুতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন ।” 
সুপ্রসিদ্ধ “অস্থত-বাজার পত্রিকা” .লিখিয়াছেন = - 

«The present work “Aprakashita Padaratnavali” is an outcome of 
Satis Babu’s life-long labour and research in the field of Vaishnava 
. Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much 
as it contains more than six hundred-unpublished Vaishnava Padavalis 
including poems by nearly thirty unknown 08086811555 and many 
beautiful unknown poems by Vidyapati, 01089001098, Govindadas , etc,, 
the master-poets of the Padavali Literature, কত As we have 
not yet got any authentic  Padavali-Sabda-kosba. this glossary 
" cotipiled by a scliolar like ‘Satis Babu will be simply invaluable to 
the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender 


: our sincere thanks to the learned Editor for. his arduous labour -in 
bringing out this excellent collection of Padavalis, 


সুপ্রসিদ্ধ “হিতবাদী” লিখিয়াছেন, = .. | ; 
“এই পুস্তকে যে সকল পদ-রদ্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-স|হিত্য-ভাঙারের 
উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। -আমর! এই সংগ্রহে কেবল বে 
বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে ; অনেক অবিদিত স্কবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও 
মুগ্ধ হইয়াছি।” : - | 
স্থপ্রসিদ্ধ “প্রবাসী” লিখিয়াছেন) -- WEE 
"“সতীণ বাৰু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা, করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু 
জ্ঞাত পদকর্ভার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপুর্র্ব গদকর্ভার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় 
গ্রহ করিয়া এই পৰ-রত্বাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। * * + এই-সকল অপরিচিত পদকৃর্তা- 
- দ্বের পদ্‌ বাস্তবিকই রত্বাবলী, অসাধারণ করিত্ব-প্রভার সমুজ্জল ৷ বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত 
কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে 1" SN 
প্রাপ্তিস্থান-__গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দের পুস্তকালয় ও' সংস্কৃত প্রেস 
ডিপজিটা রী,কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্টরীট, কলিকাতা । মুল্য ২২ ছুই টাকা । 


JUST THE FIRST IN THE WORLD. OUT; 


I have published a book named “The Universe’ which is a transla- 
tion of my Bengali Book “‘Prithibir Puratattva.’’ It has been written 
with the aid of the Vedas, the Bible, the Puranas, the Koran and the 
Avesta, on the basis of geology and foreign and Hindu astronomy. Itis 
a new enterprise to write history on the basis of geclogy and astronomy. 
It deals with the creation, continuation and annihilation of the world, 
and it is complete in itself. Itis, as you shall find, an interesting book, 
and while reading, you will not be able to resist yourself without finishing 
the book. It has been written in a strict scientific model with special 
reference to the Era of creation. It has no unreasonable factsinit. Hin- 
dus, Mahamadans, Christians and the Parsees will find impartial proved 
factsinit. 460 pages. Paper 40 Ibs. antique. Price Rs 5-4, 

BINODE BIHAR!I ROY, VEDARATNA 
. RESEARCH HOUSE, 
71-1-1, Cornwallis Street, Catcutta. 


কার স্থবিখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় পার্ববতীচরণ কবিশেখর ঘ, N. B. A. ( Lond) 
মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পূত্র ও স্থেযোগ্য ছাত্র কবিরাজ শীস্বুক্তন প্রহলাদচন্দ্র 
কল্ি্নঞ্ছন্নেন্স আবিষ্কৃত 






চিকিৎসা-জগতে অত্যাষ্চর্য্য আবিষ্কার | একদিনে সুফল না হইলে মূল্য ফেরৎ 
পাইবেন। বিনা উত্তেজনায় প্রত্যুষে কোষ্ঠ পরিক্ষার ও ক্ষুধা বৃদ্ধির একমাত্র 
মহৌষধ। . স্ৃতরাং পেটফীপা, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, ডিস্পেপসিয়।, অর্শ, অল্নপিত্ত, 
শূলরোগ, ক্রিমি, শ্লীহা, যকৃত, ম্যালেরিয়া দ্বর, গুল্ম, ভ্ত্রীলোকদিগের ধাতু-দোষ, 
আফিং সেবনের কোষ্ঠবদ্ধতা, স্বগ্রদোষ, গাত্র-বেদনা প্রভৃতির পক্ষে ব্রহ্মান্্র ৷ 
ইহাতে নেশাক্ত বা বিষাক্ত কোন ওঁষধ নাই। ইহার উপাদান কয়েকটা সুমিষ্ট 
ফল মাত্র। মুল্য-- ১ তোলা %০ ৫ তোলা ॥০. ১০ তোল! /%৭, ২০ তোল! ১1০ 
পত্র লিখিলে বিন! মূলে অব্যর্থ মুষ্টিযোগ সম্বলিত ক্যাটালগ পাঠান হয়। 


দি ইষ্ট বেঙ্গল আয়ুৰ্বেদীয় সোসাইটী 
হেড অফিস :--২০৬ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্ৰীট, 
(ব) শ্রীমানি মার্কেট ( দৌতল! ), কলিকাতা । 


৪২ তোলা 
, কারখান1--পোঃ মালখানগর, ঢাকা, (বেঙ্কল)। 





নিম্সালিঞিত পুস্তক গুলি পল্লিষ্বছ, সন্দিল্রে পাওয়া মাক 
পরিষদের চিত্রশালার অন্তর্গত প্রাচীন প্রস্তর-মুণ্ডি, ধাতুমুত্তি প্রভৃতির ইংরাজী 
সচিত্র বিবরণী . 
HANDBOOK TO THE SCULPTURES 
IN TEE MUSEUM or THE 
BANGIYA SAHITYA PARISHAD. 
( WITH TWENTY SEVEN PLATES, ) 
BY 
MANOMOHAN GANGULY, B. E., M. R, A. S., &C, 

Hony. Supdt, Museum, Bangiya Sahtiya Parishad. 
নুল্য-_পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ৩২) শীখা-পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ৩॥* ; সাধারণের পক্ষে ৬২। 
রসকদন্ব 

ক্ব্িবল্নভ-ব্বি 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারফেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
চট্টোপাধ্যায় এম এ সম্পাদিত। গ্রস্থকার এই গ্রন্থে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দ্বাবিংশ রষের অবতারণা 
করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম-তত্ব সুললিত কবিতায় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ 
'চৈতন্ত-চরিতামৃত গ্রন্থেরও পুর্বে লিখিত। সম্পাদক মহাশয়গণ গ্রন্থে বৃহৎ ভূমিকা, গ্রন্থের 
ভাষা-টাকা এবং শব্বস্থচী সংযোজন! করিয়া প্রাচীন সাহিত্যালোচনাকারিগণের বিশেষ 
উপকার করিয়াছেন। গ্রন্থথানি অপূর্কপ্রকাশিত। মুল্য পরিষদের সমস্ত পক্ষে ১২ » শাখা- 
পরিষদের সদস্ত পক্ষে ১%০ এবং সাধারণের পক্ষে ১* | 
i ল্য স্াদর্শন্ন 
বাৎস্তায়ন ভাষা-_তৃতীয় খণ্ড 
- সম্পাদক --পত্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। 
মূল্য পরিষদের সন্ত পক্ষে ১০) শাঁখা-পরিষদের সন্ত পক্ষে ১৭* এবং সাধারণের 
পক্ষে ২৭ টাকা । ট 
৮ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কবি শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহার রচিত ক্মল্দ্ল্লি! পরিষ থকে দান করিয়াছেন। মূল্য ॥০ 
_. পরিষদের সাধারগ-ভাগারের পুষ্টির অন্ত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাহার রচিত 
ভ্ডান্াতত্জ্ব (১ম ও ২য় থণ্ড) দান করিয়াছেন। মূল্য ১২ 
- ব্নীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর*শাখার প্রকাশিত এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত 
চক্রবর্তী-প্রণীত- গৌড়েব্র ইতিহাস ১ম খণ্ড _হিন্দু রাজত্ব--১২ এবং ২য় খণ্ড 
মুমলমান রাজত্ব-_-১/* 
সাহিত্য-পল্িম্শু-পত্রিকা। 
১৩২৪ সালের পূর্বব পর্য্যস্ত পুরাতন পত্রিকা পরিষদের সদস্যগণের এবং 
সাধারণের জন্য প্রতি বৎসরের মুল্য ১২ টাকা নির্দিষ্ট হুইয়াছে। \ 
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82% অয 


বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর 
[ পুর্বসংখ্যাষ প্রকাঁশিতের পর ] 
বৈদিক স্বরলিপি 


বৈদিক স্বরলিপি নানাবিধ । পৃথক্‌ পৃথক্‌ শাখায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রণালী অবলম্বিত 
হইয়াছে। | 2 ০০51 ৪12 ॥ 

ক। খথ্বেদের রীতি অথব্ববেদসংহিতা, তৈত্তিরীয়মংহিতা ও বাজসনেয়িসংহিতার 
অনুস্থত হইয়াছে বলা যায় । তবে বাঁজসনেয়িসংহিতায় স্বরিত লিপি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারের | 
এই স্বরপিপিই (খখেদীয় লিপি ) সর্বত্র সমাদৃত। কিন্তু খখেদের -লিপিতে উদাত্ত সবরের 
কোনও লিপি নাই। অনুদ্বাত্ত ও স্বরিতের মধ্যবর্তী অচিহবিত অক্ষরে উদাত্তস্থিতি বলিয়া 
বুঝিতে হয়। অনুদাত্তের নিয়ে সরল অধোরেখা “৮ থাকে, এবং স্বরিতের উপরে লক্ষ 
ত্র! ৭’ থাকে । , এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্বর উদ্াত্ত। কাশ্মীরে সংগৃহীত ধৃথ্বেদের পুথি- 
সমুহে উদাত্ত ও স্বাধীন, স্বরিতেরই চিহ্ন আছে। উপাত্তের চিহ্ন উপরে লঙ্বরেখা '” ও 
স্বাধীন স্বরিতের চিহ্ন শঙ্খাকার বক্ররেথা '*- | কিন্তু এ ( কাশ্মীরী ) লিপি দৰি চি বা 


টিউন -খখেদের প্রচলিত স্বরলিপি উদ্বাহরণ--. পি নাত অর্থাৎ 


অগ্নি না। এখানে প্রথমাক্ষর অধোরেখা-চিফিত অন্দাভ, দ্বিতীয়াক্ষর হীন উদাত্ত ও তৃতীয়া- 
ক্ষরে অধীন ত্বরিত। অবশ্য স্বাধীন ও অধীন স্বরিতের ভেদ খথেদীয় স্বরলিপিতে নাই" বাক্যাদি 
বা পাদাদিতে একাধিক অক্ষরে কোনও চিহ্ক না থাকিলে বৃষিতে হইবে হত অমুদাতত 
বা স্বরিত চিহ্নের পূর্ব পর্যন্ত সকল অক্ষরই উদাত্ত ভাৰা হাভম্=ত৷ বা যাতম্‌। 
2 E L 
ভন্বেহ্ভৎসভ্যম্=ত বেৎ তৎ সত্াম্‌। বৈৈশ্গানব্ম্=বৈশ্বানরম্‌। * প্রথম 
স্বরিতচিহ্নের পর পুনরায় উদ্দাত্তের পূর্বাক্ষরের পূর্বাক্ষর পর্য্যন্ত যাবতীয় অক্ষর চিহ্নবিহীন 
রি সরা যহত ক ৷ ভারি তদ ত বং দিতি মর চিনি 


হ্য়। হত তাক কো চি থরে ॥। he রি গঙ্ছে শ্ব্মুন্নে 
সন্ততি কুলি - ই সং মে গঞ্জে যমুনে সরগ্বতি শকুজি। 


স্বরলিপির জন্ত মন্ত্রের এক একটী পাদকে একক স্থানীয় করিয়! ধরা হয়। স্বরস্থিতির 
জন্ত যে এই পাদ বাকাস্থানীয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই জন্ত পাদাদিতে ন! থাকিলে 
সমাপিক। ক্রিয়! বা সন্বোধন পদে স্বর থাকে ন! (বাক্য শ্বরের বিধি রাতে )। সুতরাং" 


১। সা, প, প, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা। 
হত 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪র্ধ সংখা 
অনুদাত্ত ও স্বরিতাক্ষরের চিহ্ন পদসমূহের মধ্যে সীমাবন্ধ নহে ; এক পদের প্রভাবে অন্ত পদের 
নি . 
অক্ষরে চিহ্ন পড়ে। ‘ভরন্সিম’ পদটী অন্ত্যোদাত্ত, এবং “অসম্প্রল পটী স্বরবিহীন 
হইলেও তাহারা যখন পাশাপাশি বসিবে, তখন দ্বিতীয় পদের প্রথমাক্ষরে ম্বরিত চিহ্ন 


পড়িবে; কারণ, সেটী উদদাত্তের পর স্থিত হওয়ায় অধীন স্বর্নিত প্রাপ্ত হইবে। এই কারণে 
মূল পাঠ ও পদ-পাঁঠে শ্বরলিপির বিভিন্নতা ঘটে। পদ-পাঁঠে প্রত্যেক পদের স্বরলিপি থাকে, 


এক পদের প্রভাব অন্ত পদে যায় না। বর জি স প্্রন্বু। এই জন্য পরপদের প্রথমাক্ষর 
উদাত্ত হইলে. পূর্বপদের অন্ত্যাক্ষরে অনুদান চিহ্ন চাই। এবং পনের তর 
larg Mle Ls hl চিহ্ন BL পে ডি শম্বিভি? 
এসুবেতি ৷ বিডি । [অভ হবার কিন্তু অন্ত্য উদাত্তের নি 
আর চি কিছ, তারা তব থাকে। কেন 


দেবনৃিজদ্‌। এখানে উদ্াত্তের পরবর্তী অন্নদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি না হইবার কাঁরণ 
পুর্বে বলা হইয়াছে ।১ 


স্বরলিপির এই জটিলতার উপর আবার জটিলতা! এই যে, স্বাধীন স্বরিতের পূর্বে [ ক্ষৈপ্র, 
্রষিষ্ট বা অভিনিহিত ] উদাত্ত স্বর থাকিলে স্বরিতের পর স্বরিতাক্ষরের মাতা ( লঘু বা 


গুরু ) অনুযায়ী “১ বা ‘৩’ সংখ্য! দেওয়া হইবে এবং সেই সংখ্যা স্বরিত চিহ্ন বহন করিবে; 
প্রকৃত স্বরিত অক্ষর যেটা, দীর্ঘস্বর হইলে সেটীতে অন্ুদাত্ত অধোরেখ। পড়িবে। আবার 
এই শ্বরিতের পরবর্তী অক্ষরে উদাত্ত স্বর থাকিলে এই সংখ্যাটা হীরা স্বরিত চিহ্ন ও 


অনুদাত্ত চি, উভয় বোঝাই বহন করিবে। অপংঅ'=ভ্তর- Be দূ লাহে 


চী 
Ee রায়ো বন্দি । EE ESTEE SE = TET 
শধ। মৈত্রায়ণী সংহিতা ও কাঠক সংহিতায় উপরে ল্বরেখ! দ্বারা উদাত্ত স্বর চিহ্নিত হয়। 


অন্দাত্ত খখেদের অনুরূপ । আল্লিন্ন।। কিন্তু স্বরিত-লিপি লইয়া এই উভয় সংহিতাতেও 
বিষম জিকা মৈত্রায়ণ সংহিতা অধোবক্ররেখা দ্বারা স্বাধীন স্বরিত চি্কিত হয়। 


EEE কিন্তু অধীন স্বরিতের চিহ্ন একটী হাইফেন্‌ ‘_' অথবা তিনটা ূ 


উর্ধ-লন্ব রেখা ৭ কাঠক সংহিতায় স্বাধীন স্বরিতের চিহ্ন কট বিভিন্ন প্রকারের 


১] সা, পল, ১৩২৯, ১ম সংখ্য। ॥- 
-২! -সা,প, প, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা | 


০ - 


2 
£ 
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অধো-বক্র-রেখা, কিন্ত অধীন শ্বরিতের ভক্ত ব্যবস্থা একটা অধোধিলু । উভয় টিতে 
অধোলম্ব রেখা দ্বার! অনুদাত্ততর স্বর চিহ্নিত হয়। 
গ। সাঁমবেদে সি রি সুরা চিহ্ন যথাক্রমে >, ২ও ৩ সংখ্যা 


অক্ষর-মন্তকে স্থাপিত। ব হি মি-বহিষি। কিন্ত উদর পরা অর বিত 


৩২৩ ২৩ 


না! হইলে ‘ ২’ সংখ্যা যাই উদাত চিহ্কিত হয়। পিল দি যভ্তাাহ হোতা! 


এ, 
লি হোভা বিৰ উপযুঢপরি ছইটা অক্ষরে উদাত্ত স্বর থাকিলে 
ঘিতীয়টাতে চিহ্ন না দিয়! পরবর্তী স্বরিতের' মাথায় ‘২র' লেখা. হয়। অথবা প্রথম 


উদ্বাত্তটীর মাঁথাষ ‘২উ’ লিখিলে স্বরিতের মাথায় 'র' লিখিবার আবশ্যক থাকে না। স্বাধীন 
- ৩ ১ 


স্বরিতের মাথায় '২র’ ও তৎপূর্ববর্থী অনুদাত্ে ‘ওক’ থাকে। ছি মর্ভস্তা= 


LL ৩২উ ৩১২ LLL ও৩কংর *৯ 
দ্বিষে! মত্যন্ত। এমন শীতস্কে =খ্যস্ত পীতবে। ভন্বা-ভন্মা । 

(ঘ) শতপথ ব্ৰাহ্মণে উদাত্ত স্বর অধোরেখা দারা চিহ্নিত হয়; পূর্বের অনুদাত্ত বা 
পরের স্বরিতে চিহ্ন আবস্তক হয় না। আবার একাধিক উদাত্ত পাশাপাশি থাকিলে 
কেবলমাত্র অস্তিম্টীতে চি দেওয়! হয়। সকলগুলিতে চিন্ছ দরকার হয় না। পটু 


= পুর । অলিহি তক রি ৰৈ রা খন সন্ধিতে উদাত্ত 
উরে, হয়, তখন তৎপুর্বববর্তী উদাত্তেরও চিহ্ন থাকে। সোহল্লিম্সেবাভীক্ষমাণঃ 
= মোহ রিমেৰাীক্ষমাপঃ (প্বাভী =এব + জী )। সমাসজন্ত উদাত খর ্ষিত বরিতেও 
কখনও কখনও উপর্যুঃপরি ছুই স্বরে উদাত্তচিন্ক থাকে। লি 
(এ) স্থামিন স্বরিত কখনও কখনও উদ্াত্তরূপে শ্চান্গামী হয়; মহ 
নিও সন্ধিজাত কষপ্, ছি ও 578 এইরূপ পরিণতি হগ। 
কর্ধং ক নিহত দিন; ওএবৈভ্ভৎ bE RCE এব+ এত ts 


চর ~ 


রাত = তোম -তে+ আজ । 
(ই) আ, প্র, এই ছুইটী উপদর্গ এবং পদানত অ সমাসে অন্ত পদের স্বরবিহীন 
আদি স্বরের সহিত মিলিত হইলে সন্ধিতে উদাত্ত সবরের স্থিতি- অ্ষুর থাকে" 


5৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ ৪র্ঘ সংখ্যা 


er এছিঃ BEE ts ১ জি+উভি- “চিতা 
€ বিস্ময়কর বস্তু দানকারী )। ২৫৪ 

(ঈ) বিরামের পর উদাত্ত বা স্বাধীন খবরিত থাকিলে তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী 
উদদাত্বের' লোপ বা হাস হয় এবং তাহার ' নীচে তিনটা বিশু দিয়া (.. ) সেই 


বরের প্রকৃতি ক্ষত হয। অনা পু: 1 সং স্ছি ০ -সভাগ্। সংস্থিত্তে ঃ 
এইরূপ কারণে গানের অনার পূ অরে হাস হইতে পারে। জুহোক্তি ৷ 
শত = জুন ॥ অথ: পরপাদের অক্ষর স্বরবিহীন টা 
ইহা হইতেঃপারে। লাপও। অপ = ন Be 


(উ) দ্বিকদিত ( আেড়িত ) পদ বা দীর্ঘ সমানের আদরে বা আদিভাগে দ্র 
(উদ) থাকিলে সমগ্র পদের শেষের দিকে আব একটি নুতন সবরের অন স্থানে 


হে দেখ! যায়! বল লীভি (বল্লভ), একচ্ঁক্লিসপৎ 
(এভন ক্তিংশৎ )। কখনও কখনও রগ স্থলে. মৌলিক ত্বরটীরই লোপ 


হ্য়। একসপ্ততিঃ, (এক এইগুভি$) : এইরূপ সমস্ত পদের স্তায় অনিয়ম 
455 উপসর্গ ও ক্রিয়া উভয় স্থানেই যুগপৎ স্বরু 


স্থিতি হয়। কতি পোপতরেজ। ইহ! ছাড়া! 'স্বরস্থিতির বিপর্যয় বহু পদেই পাওয়া 
যায়। এই সকল অনিয়ম শতপথ ব্রাহ্মণের ১০ম'চ্ইতে ২৩শ কাণ্ডে অধিক পাওয়া 
যায়। প্রাচীন অংশসমূহে এত বিশৃখণ! নাই। চতুর্দশ কাণ্ডে অনিয়মের সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা অধিক । | 


উপসংহার 


খথেদের পাঠের (মুল ও পদ-পাঠের ) পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রত্যেক পদে 
একটা এবং কেবল মা: একটা প্রধান স্বর থাকাই সাধারণ নিয়ম। পাঁণনির ব্যাকরণেও 
সেই কথা--*অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্‌ ৬১১৫৮ * ' সেই” একটা মাত্র, উদাত্ত (বা 


স্বাধীন স্বরিত ) দ্বর পদমধ্যে সাধারণতঃ যে স্থানে দেখা. যায়, আদিম আর্ধ্য (0:39 , 


[2510092)) ভাষায় ঠিক দেই স্থানেই শ্বরস্থিতি ছিল, এই কথা ব্রগম্যান্‌ (Brugmann) 
প্রভৃতি ভার্য্য-ভাযাতবৃখুরদ্ধর *পশ্ডিতগণ সকল আর্ধ্যভাষার তুলনামূলক: আলোচনা, হারা 


শৰ গরমান্ের একটি অন্দর ছাড়িয়া সবগুলিই অনুাত্ত। - 


ক 
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নির্ণঘ করিয়াছেন। ইউরোপের সকল সভ্যতার কেন্দ্রীভূত গ্রীক ভাষাও ইউরোপীয়গণের 
নিকট এত উচ্চ সমাদর পায় নাই। ইহা একদিকে যেমন আমাদের গৌরব ও স্পর্ধীর 
বিষয়, অন্ত দিকে সেইরূপ লজ্জা ও অধঃপতনের পরিচাঁয়ক। বৈদিক সাহিত্যের নাম 
গুনিলে আমাদের ঘৎকম্প হয়, আর তাহারা আমাদের সেই সকল লুপ্ত রত্বের উদ্ধার 
করিতেছেন। আধুনিক লিধুআনীষ ভাষায় আদিম আর্ধ্যভাষার সুর এ যাবৎ উচ্চারণে 
সংরক্ষিত আছে। আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে বৈদিক সুরের বিলোপ ঘটিয়াছে; ত 
বৈদিক সাহিত্যের উদাহরণেই পরিস্ফুট। খখেদের দ্বরস্থিতি ও ব্রাহ্ষধ-সাহিত্যের স্বর- 
স্থিতিতে অনেক প্রভেদ! তাহার কতকট! পরিচষ শতপথব্রাহ্মণের স্বরলিপি প্রসঙ্গে 
বলিয়াছি। যতই এ বিষয়ে আলোচনা করা যায়, ততই এই পরিবর্তনের উপলব্ধি হয। 
দুই চারিটী উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
L 


খধেদের সপ্ত নিন হইয়াছে। অন হইয়াছে অন । 
ভিল হইযাছে ভিল। স্ীদ্ভি স্থানে লতি, গলর স্থানে গভ্বল। 
স্থানে স্থানে স্বাধীন স্বরিতের পরিবর্তে উদাত্তের ভার খখেদেই অন্ত্য 
বিতর স্থানে উদাতের ব্যবহার আরভ হইয়াছে। or খন দে (৮৮৭৯২) 
ভিন্ন জারজ জ্তনা অন্ত বহ স্থানে শৰ হইয়াছে। 
এ কখনও অন্ত্য স্বরিত 770 উদাত্ত হইয়াছে। নিজা ( এবং 


মিত্রা) শীৰ্ষ (এবং ববীর্শ 5 শরিরে 
বেশী আলোচনায পুথি বাড়িয়া যায়। সুতরাং লেখনী সংবরণ করি। 


জীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
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এখন আমাদের দেশে বৌদ্ধপূর্কযুগে নীতিতত্ব বা কর্তব্যাকর্তব্য-বুদ্ধি কিরূপ ছিল, দেখা 
যাঁউিক। খকৃবেদসংহিতাঁর স্থানে স্থানে আমর! হুইটি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই । সে 
শব্দ ছুইটি “ধৃত” ও “মত্য”। “খত” শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কখন উহার 
অর্থ যজ্ঞ, কখন জল, কখন প্রাচীন বাসস্থান ইত্যাদি। ইউরোপীয়েরা বলেন যে, পরে উহার 
অর্থ প্রাকৃতিক নিয়ম, নিয়তি, শৃঙ্খলা, একভাবিত্ব প্রভৃতি দাড়াইয়াছে। ম্যাকৃস্যূলর তাহার 
হিবার্ট লেকৃচারে একটি ক্লৌকৃ* উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন” _“ছ্যলোক 
সুর্যের দ্বারা ধৃত হইয়া আছে এবং ভূলোক সত্যের দ্বারা ধৃত হইয়া আছে।” কিন্তু সায়ণ, 
এখানে খতের অর্থ করিয়াছেন যল্র ও সত্যের অর্থ করিয়াছেন, “বরহ্গণানস্তাত্মন] 1” “উত্তম্ভিত।” 
শব্দের অর্থ স্তম্ভিত বা উদ্ধত, এইরূপ করিয়াছেন। যাহ! হউক, বিভিন্ন ধতুর যেমন একের পর 
অপরটির নিয়ত আবির্ভাব হয়, খত শব্দে তাহাই বুঝায়। সম্ভবতঃ খতু শব্ব ও খত শব্দ 
একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। “ধ”ধাতুর অর্থ নির্দিষ্ট বা নিয়ত বা গমন ইত্যাদি । -আর 
একজন বেদজ্ঞ ইউরোপীয় পত্ডিত খত শব্ধ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
এই “বত” হইতে আমরা প্রাচীন বৈদিক যুগের সংবাদ পাই, ইহা পূর্ণতার উপদেশ। খত, 
পৃথিবী ও প্রকৃতিকে অনুশাসন করিতেছে । জাগতিক ব্যাপার এবং প্রাক্কৃতিক ঘটনা খতের 
দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে । উষা, খতের বলে গ্রাতরাঁকাশে কিরণ বিস্তার করিতেছে, সূর্ধ্য 
আকাশে স্থিত হইয়! রহিয়াছে, স্থ্যযই খতের চতক্রন্ব্প। দেবতার! খত হইতে উৎপন্ন ; সেই 
জন্ত তাঁহাদের নাম খত-জাত এবং তাহাদের কাধ্য দ্বারা তাহাদিগকে খতজ্ঞ, খতায়ু, খতসপ 
নাম দেওয়! হইয়াছে অথাৎ খত জানেন বলিয়া খতজ্ঞ, খত পালন করেন বলিয়া খৃতায়ু, খত 
অনুরাগী বলিয়া খতসপ নামধারী হইয়াছেন। 

ইহা হইতে বুঝ! যাইবে যে, প্রাচীন বৈদিক যুগে খত ও সত্য, এই ছুইটি শব্দ কোনও মহাম্‌ 
তত্ব লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে । এই হুইটি শব্দ হইতে বৃহৎ দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় 
পাওযা যায়। পূর্বাউদ্ধত খক্‌ হইতে এইটুকু বুঝিতে পার! যায় যে, প্রকৃতি খতের বশেই 
চলিয়া থাকে এবং মানুষও প্রকৃতির জীব বলিষ! উহাকেও প্রকৃতির অধীন হইয়! চলিতে হয়। 
* পুর্বে বলা হইয়াছে যে, নাম্ুষ প্রকৃতির বশীভূত বটে, কিন্তু তাহার নীতিবুদ্ধি তাহাকে প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে কাল করাইয়। থাকে । রাগ ও দ্বেষ এবং সুথের অন্বেষণ প্রকৃতিপ্রদৃত্ত ; কিন্তু কর্তব্য- 





ৰজক 


১। সত্যেনোত্তভভিতা ভূমিঃ সুৰ্য্যেগোত্তস্ভিত! ভোৌঃ। 
-  খতেনাদিত্যান্তিষস্ি দিবি সোমে জধিজিতঃ ॥ 
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বুদ্ধিশতঃ আবশ্যক হইলে মানুষ তাহা দমন করিয়! থাকে । আমরা দেখিয়াছি যে, সত্য, 
ভূমিকে স্তম্ভিত বা রক্ষা করিয়! থাকে৷ ভূমি যদি পৃথিবী হয, তাহা হইলে সত্য পৃথিবীকে 
অধিকার করিয়া আছে এবং এই দত্য হইতে ধর্ম, 'নীতি ও কর্তব্য-বুদ্ধির উৎপত্তি হয়। 

বৈদিক যুগেতে পাপ পুণ্যের বিচার যথেষ্ট ছিল। অঘ, ছুরিত প্রভৃতি পাঁপবাচক শব্দের 
বহু উক্তি দেখিতে পাওয়া যার়। গৃহ্ব-ও' শ্রোত সুত্রে বিধি-নিষেধের অনেক কথা 
আছে ।.- তবে এখন কালবশে অনেক বিষয় অপ্রচলিত । - বৈদিক-সংহিতা-যুগেরে আর 
হুই একট' কথা বলা আবশ্যক । -তপঃ হিন্দুদের.'বহু পুরাতন অনুষ্ঠান। তপ্রঃ শব্দে 
এখন আমরা কেবল ক্লেশনাত্র বুঝি । কিন্তু প্রাচীন কালে উহা ঠিক কি ছিল, তাহা বলা বায় ন! । 
জগৎস্থাষ্ট তপের দ্বার৷ হইল--খত, সগ্য, তপ হইতে উৎপন্ন হইল। কাজেই-এ তপ কেরল ক্লেশ 
নহে; ইহার মূলে. নিশ্চয় আরও কিছু আছে। ইহ! মানুষের বা খধিগণের. একটা অলৌকিক 
শক্তি, যাহার, প্রভাবে আপাত অসাধ্যের - সাধন -হইতে: পারে। আর একটি প্রক্রিয়াও 
বহু প্রাচীন এবং উহ! ধ্যান। - ধ্যান শব্দটি সংহিতায় অধিক পরিলক্ষিত হয় না। 
তবে তপঃ শব্দের অনেক স্থানেই উল্লেখ আঁছে। _বল.মফীল্ড তপের ইংরাজী অর্থ করিয়াছেন 
ecreative force” অর্থাৎ লিহক্ষ।। এ.অর্থ অসঙ্গত, বলিয়া মনে হয় না; তপঃ 
উদ্ভাবনী শঁক্তি--অভাব:হইতে ভাবের উৎপাদন, যাহা নাই--তাহাই করা। -, -", 

-সংহিতাদমূহের . মধ্যে নীতিতত্বের অন্বেষণ কর! স্কায্সদ্দত .নহে। ' উপাসনাসমূহ 
ভক্তির প্রেরণা, প্রীতির বাঞ্জনা ; ইহার মধ্যে নৈতিক আলোচনার সম্ভাবন! নাই। দুই-এক 
স্থলে” প্রসঙ্গক্রমে আমর! . যাহা পাইয়াছি; তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট । প্রাক্কতিক 
নিয়ম ও. নৈতিরু --নিয়ম পরস্পর ব্যবচ্ছেদক ও বিরোধী । - খত -ও সত্য, এই ছইটা তত্বের 
মুলে আমর! .নৈতিক নিয়ম বা নৈতিক- জ্ঞানের সুক্ম ও প্রকট নিদর্শন পাইতেছি। 
তগঃ ও ধ্যান দ্বার1-আমরা আধ্যাত্মিক জগতের নূতন সত্যের সাক্ষাৎ পাইন ই 

এই অবধি সংহিতার কথা বলিয়া শেষ করিতেছি। : ইহার মধ্যে আরও অনেক সামগ্রী 
আছে," ধীহা সম্পূর্ণভাবে - নীতিমূলক--হইতে -পারে। ইহার পর উপনিষৎ যুগে নীতির 
মূল কুত্রগুলি বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যাঁয়।- উপনিষৎসমুহ আর্ব্য-জ্ঞানের এক 
"অদ্ভুত" রিকাশ। অল্প কথার. মধ্যে- আধ্যাত্মিক, নৈতিক- ও দার্শনিক তত্ব এত গভীর 
ভাবে আগোচিত আর কোথাও হইয়াছে -কি না, সন্দেহ। উপনিষদ্দে আমর! নীতিমুলক 
অনেক বিষয়ের অবতারণা দেখিতে পাই। নীতির মূলে আত্মত্যাগ থাকা আবশ্যক 
অর্থাৎ স্বার্থ "দুরে রািয়। কোন একটি বড় আদর্শ সন্মুখে ধরিয়া চলিতে হইবে। ইন্ড্রিরজ 
সুখ ক্ষুদ্র, উহার. তৃপ্তিকাল অবধিই_ সুখ । . প্ররুত সুখ বড় জিনিসে ( তূমায় )_-উচ্চ-তত্বই 
সুখ ও শীস্তি। উচ্চ-তত্ব -কেবল - আত্মজ্ঞানে জান! যায় । : প্রকৃতি আমাদের পদে 
পদে বাধা দেয়, জড়-পিপাসার আকর্ষণ করে, সেই জন্ত স্বভাবের মোহ ত্যাগ করিতে 
হইবে--“তেন ত্যক্তেন তুজীথাঃ মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্‌।” এ দ্রইটিই বড় আদর্শ। আত- 
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জ্ঞান. ও তবথখ, এই ছইটি ছাড়] মান্গুষের উন্নতি হয় না। খধি, জ্ঞানী, . বোধিযন্, 
সুপারম্যান, পূর্ণ মানব হইতে হইলে এই পথ দিয়! চুলিতে হইবে। আত্মজ্ঞান ও তত্বজ্ান 
একই বস্তর ছইটি দিক্‌ মাত্র। উহা পাওয়া যায়, কি করিয়া? সে উপ্‌দেশেরও 
উপনিষদে অভাব নাই। ,আত্মজ্ঞানই উপনিষদের ধর্ম।, এই আত্মজ্ঞানে চিত্তকে 
গড়তে, হইবে, ম্ুহ্ষকে প্রথমে এমর্যাল ম্যান” বা. বন্ধচারী হইতে হইবে, ইহার 
-উপায় শম, দম ব! বাহাত্তর. নিথহ। প্রকৃতিকে লয় করিতে হইবে। চিত্ত প্ররুতির 
উপর উঠিতে পারে এবং চিত্তই, জড়.ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্বর্তা.। শম, দম ও তপ 
-এই তিনটি প্রক্রিয়ার আশ্ররর লইয়া তত্বজগতের সাক্ষাৎ হয়।.. উপনিষদের চরম তত্ব 
সত্য, জান ও আনন্দ) বোধ, হয়, কোন জাতির জ্ঞানে এরূপ গভীর মুত উদ্ভাসিত 
হয় নাই। _..গ্রীকদের, গুড, উ্থ-ও বিউটিফুল আছে। . কিন্ত জ্ঞানের একদিকে সত্য 
ও অপর দ্রিকে.. আনন্দ, অথবা স্তর . একদিকে জ্ঞান ও অপরদিকে আনন্দ, ইহা 
উপনিষদের খযি্লাই উপলব্ধি ক্রিয়াছিলেন। আনন্দ হয় জ্ঞানে, আনন্দ হয় সত্যে।- 
জ্ঞানই শ্রেযঃ, সত্যই শ্ৰেয়: । ইহার নধ্যে যে দিকে লক্ষ্য করা, যায়, তাহাতেই অপর 
দুইটি রূপ থাকিবে। যাহা . জ্ঞান, তাহাই সত্য, এবং. আনন ইহাঁদেরই মূর্তি। 
সেই জন্ত বৈদ্বান্তিকের জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ এবং মানবের আকাজ্ষার বিষয় সেই পুর্ণ-বস্ধ 
সৎ, চিৎ, আনন্দ। , . ». 

উপনিষদের. তত্ব আূলোচন! আমানের উদ্ধত নহে। প্রাচীন বৈদিক ও উপনিষদের 

যুগে মানবজীবনের উদেশ্য সম্বন্ধে. কির্প .স্মাধান হইয়াছিল, তাহাই দেখা, আবশ্তক। 
- স্চমনৎ বিচার, আছ্যত্যাগ, শম দম তুপঃ প্রভৃতি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানের তাত্পৰ্য্য কি? 
পাপ পুণ্যের চিন্তাই বা কেন?. এই সকল আচরণের উদ্দেস্ত অমৃতত্বপ্রান্তি। মৃত্যুতে 
জীবনের শেষ. হয়না, তাহার পরও আবার জীবন আছে। খ্ষি দ্রষ্টা$, তিনি অন্ত ষ্টিতে 
যে দেবতত্ব মধুর ছন্দে বাহির করিয়াছেন, তাহাই অভ্যাস করিতে হইবে এবং" তাহার 

. বিধি-নিষেধের বাণী পালন করিতে হইবে।  উপনিষদ্রে সময়েও. বোধ হয়, অমৃতত্ব 
- প্রাপ্তিই জীবনের প্রধান-.লক্ষ্য ছিল. দেবলোক, পিহৃলোক, .চন্দ্রলোক প্রভৃতি মানুষের 
পরম রমণীয় বাসস্থান__সেখানে পরম আনন্দ, .ইষ্ট ও পূর্ত কর্ণার! মান্য এই সকল লোক 
পাইয়া থাকে। এই ইষ্টাপূর্তের কল্পনা বহু প্রাচীন।১ ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 

_বৈদিক্‌ করিনা ও অন্ুঠান ফ ফললাডের জন্তু “অথবা উহ! কামনামূলক- |... এপানে. কামনা 
*_'আানন্দ .বা সুখ--প্তৃলোকে ভোগ ও চন্দ্রলোকে, ভোগ। এই খারাটি পরবর্তী শান্তর 
.ও বিদ্তায় প্রবেশ করিরাছে। দর্শন শান্ত, পুরাণ. প্রভৃতিতে এ একই ভাবের প্রভাব 
দেখা*বায়। অপবর্ণ, নির্বাণ প্রভৃতি মানবের চরম লক্ষ্য।* হয় নির্তিশয় সখ, না হয় 
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দুঃখের ত্কান্তিক নিবৃত্তি। মাত্র ভগবদগীতায় দেখিতে পাঁওষ! যাঁষ যে, কর্ম্ম অনুষ্ঠানে 
কামনার লেশ থাকিবে না, কর্ম্মের জন্তই কর্ম্ম করিতে হইবে । আবার মনটাকে 
এরূপ ভাবে গড়িয়া লইতে হইবে যে, সুখ-দুঃখ, লাভনমলাভ, এমন কি, শারীরিক ক্লেশ 
শীত.উষ্ণ প্রভৃতিও একই ভাবের বোধ হইবে। 

পূর্ব্বো্ত খতের জগৎ ও সত্যের জগৎ পরস্পর একপথগামী নহে। বৈদান্তিক 
যুগে সত্য আধ্যাত্মিক ও পাঁরমার্থিক অর্থে বাবহৃত হইয়াছে। অতএব পূর্বেও উহার 
ওঁ ব্যব্হারই ছিল, তাহা অনুমান কর! যাইতে পারে । এখন খতের জগৎ অথব! প্রকৃতির 
অধিকৃত জগৎ নিয়মের অধীন। আমরা শত চেষ্টা করিলেও মাধ্যাকর্ষণের বাধা 
অতিক্রম করিয়া, লাফ দিয়া পর্বত লঙ্ঘন করিতে পারিব ন! অথবা বিনা আলোকে 
দেখিতে পাইব ন। কিন্তু নীতি-্রগতে বা সত্যের জগতে আমরা প্রকৃতিকে ছ'টিয়া 
ফেলিয়! তাহার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া থাকি। এই নীতিজগৎ বা পারমাধিক- জগৎ 
প্রকৃতির অধীনে অথবা প্রকৃতির অতীত” নব্য ইউরোপীয়েরা এই প্রকৃতির স্থান ক্রমশঃ 
ক্ৰমণঃ বাড়াইয়া নীতি-তত্ব ও প্রকৃতির মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। মানুষ যাহা 
জানে, যাহা ভাবে, যাহ! বুঝে ও যাহা দেখে, সে সকলই প্রক্কাতি এবং প্রকৃতির পশ্চাতে 
আর কিছুই নাই । প্রক্ৃতিই জড়, প্রক্ৃতিই মন এবং প্রর্কৃতিই চৈতন্ত। এ কথাটার 
কোন সার্থকতা! নাই; কারণ, জড় ও জড়শক্তি লইয়! প্রন্কৃতি। বহু পূর্বে প্রক্ৃতিবাদী 
সাংখ্যের। প্রকৃতিকে এই ভাবেই দেখিয়াছিলেন এবং এখনকার প্রন্কৃতিঝাদীও প্রকৃতিকে এ 
ভাবেই দেখিয়া থাকেন। তবে সাংখ্যকারেরা বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল জড় ও জড়শক্তি দ্বারা 
মানব-রহন্ত বুঝান বায় না। সেই জন্য তাঁহাদের পুরুষ বা চৈতন্য । সাংখ্যেরাও মানবের 
ধর্ম-কর্ম-প্রবৃততি প্রক্কৃতিগ অতীত ব্যাপারই বুঝিয়াছিলেন। মানুষ যদি আগাগোড়া জড়- 
শক্ধিরই পরিণাম হয়, তাহা হইলে সে জড়কে বুঝে কি করিয়া এবং তাহার অনস্তের 
জ্ঞানই বা কোথ!| হইতে আসে? কাজেই জড়ে ও আত্মাযন বা চৈতন্তে একটা প্রভেদ 
না থাঁকিলে চলে না। আবার এ দিকে প্রকৃতি কি অর্থাৎ জড় ও জড়শক্তি কি, তাহারই 
বা এত দিনে আমরা কতট! বুঝিয়াছি? এক একট! সৌরমগুল কেবল তন্মাত্রের বা 
পরমাণুর সমষ্টি। তাহারা একটা কেন্দ্র গ্রহণ করিয়া চতুষ্পার্থ্ে ঘুরিতেছে। কেন ঘুরি- 
তেছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি, মাধ্যাকর্ষণবশতঃ। প্রকৃতির জ্ঞান ত আমাদের এইটুকু 
মাত্র হইয়াছে। 

যাহা হউক, মাহষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করার শক্তিটা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে 
হয়।' পূর্কে ইচ্ছা সব্ন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। ইচ্ছা ও কাৰ্য্যে একট! সন্বন্ধ আছে 
আমরা যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই কাৰ্য্যে পরিণত হয়। তবে ইচ্ছা কাহার দ্বারা অন্ু- 
শাসিত হয? একদল বশেন, ইচ্ছা স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বতন্ত্র; আর একদল বলেন, ইচ্ছা পর- 
ভাবী বাপরতত্ত্র। এ কলহের মূলে যাইবার আবগ্তক নাই। তবে হিন্দু গ্রস্থে ও পান্ডে 


চকে 
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ইচ্ছার স্ব-তন্ত্রত! বা স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে। কর্ম্ম-বাদী হিন্দুরা বুবিয়াছেন 
সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয ইচ্ছাশক্তি জন্তই হইয়া থাকে | যোগ বা ধ্যান হিন্দুর চক্ষে 
আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের প্রধান পন্থা । ইচ্ছা শব্দটি স্কাযগ্রস্থে দেখিতে পাওয়! যায। সাংখ্য 
বা যোগগ্রন্থে ঠিক ইচ্ছা শব্দটি নাই। তবে ইচ্ছাসূলক অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতির উল্লেখ আঁছে। 
আমার বোধ হয়, নবা-যুগের ইচ্ছা শব্দে প্রাচীন হিন্দুরা যাবতীয় মানসিক শক্তি বুঝিতেন। 
চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। কিন্তু চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ কাহ! দ্বার! হয়? যোগশীল্তর মতে 
অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহার নিরোধ হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যও মানসিক শক্তিরই 
ফল। কাজেই ধরিয়া লইতে হয় যে, চিত্তেরই এমন একটা শক্তি আছে, যাহা ঘার! অভ্যাস 
সাধিত হয়। কোন কোন হিন্দুগ্রন্থে যোগ-শক্তি অন্বীক্কৃত হইযাছে। বোধ হয়, গোতমীয় 
ও কাঁণাদ এবং বিশেষতঃ মীমাংসাঁমতে যোগ-শক্তির ফলস্বরূপ সর্বজ্ঞত্ব ও বুদ্ধত্ব প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছে। বাহার! যোগফলে অবিশ্বাসী, তাহাদের মতে অভ্যাসবলে মানুষ সর্বশক্তিমান্‌ ও সর্বজ্ঞ 
হইতে পারে ন!। তাঁহার! বলেন, অভ্যাস করিলে আমর! পৃথিবী বা ভুবনব্রয় লাফ দিয়! পার 
হইতে পারি না। তাহার উত্তরে স্তায়-ক্দ্দলীকার শ্রীধর একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। শ্রীধর 
ইহার উত্তরে বলেন যে, বাস্তবিক অভ্যাসবশতঃ শরীরের শক্তি অসীম হয না। কিন্তু মন সমন্ধে 
তাহা বলিতে পার না। কারণ, মনের শক্তির আমাদের কোনও জ্ঞান নাই। মনের অধিকার 
কতদুর বিস্তৃত, তাঁহ! বলা যায় না। কাজেই মনের যা অলৌকিক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া 
যাইতে পারে। 

পূর্বে যাহা. বলা হইল, তাহা! আমাদের বিষষের উপক্রমণিকাশ্বরপ | নীতিতন্বের মূল 
মন্গুলি আয়ত্ত হইলে বৌদ্ধনীতি সম্বন্ধে আর অধিক কথ! বলিবার আবশ্যক হইবে না। 
বৌদ্ধনীতির মুল সুত্রসমূহ যে বুদ্ধ-পর্ব-যুগে অপরিচিত ছিল না, তাহ! আমরা ক্রমশঃ দেখাইতে চেষ্টা 
করিব। বৈদিক.ও বৈদান্তিক যুগে আমরা হুইটি মহৎ নিয়মের উল্লেখ পাইযাছি। খত 
ও সত্যের অনুভূতি বৈদিক ও বৈদাস্তিক যুগে সমভাবেই ছিল। তাহার পর আত্মসংষম, 
শম, দম প্রভৃতি, আত্মত্যাগ, সংঅসৎ, শ্রেকষঃ প্রেয় ও অমৃতত্ব নামক চরম পুরুষার্থ-এই 
সকল সংস্কার ও আদর্শ বৌদ্ধপূর্কযুগেও ছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। অমৃতত্ব ষে মানুষের 
পরম আবাঙ্ষার ব্যিয়, ইহ! কেবল হিন্দু জাতির মধ্যেই নিবন্ধ নহে, অপরাপর প্রাচীন 
সভ্যজাতির মধ্যেও ই! ছিল। মোক্ষ, নিঃশ্রের়স, অপবর্গ, নির্বাণ প্রভৃতি শব্দের মূলে 
পুনর্জন্ম ও ছুঃখনিবৃত্তি রহিয়াছে। কাজেই মোক্ষ, নির্বাণ ও অমৃতত্বে বিশেষ কোনও 
প্রভেদ নাই। আর একটি বৈদাস্তিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আবশ্যক । সে প্রক্রিয়াটি নিদিধ্যাসন। 


" নিদিধ্যাসন, ধ্যান ও যোগ, একই বিষয়ের নামভেদ মান্জ। ধ্যান ও সমাধিই বৌদ্ধ ধর্ম ও 


নীত্রি মূল ভিত্তি, ইহাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির প্রধান অনুষ্ঠান, তাহা পরে আমরা দেখিতে পাইব । 
বিষয় অনুপ্রবেশের পুর্বে বিপক্ষ-পক্ষের দুই একটি আপত্তির সমাঁলোচন! আবগ্ডুক। I 
ইউরোপীয়ের! সাধারণতঃ বণিয়া থাকেন যে, ভারতীয় ধর্ম ও নীতিবাঞ্চ হঃখমূলক । তাঁহাদের 
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মতে প্রাচীন বৈদিক যুগে বাদ মোটেই ছিল না। কারণ, তীছাদের জীবনের প্রতি 
অনুরাগ ছিল। ' তখন নর বাদটা ছিল নাঃ দেবলোকে অথবা পিতৃলোকে " গিয়া অমৃতিত 

লাভ করিয়া, তাহাদের খাবার জীবন ভোগের আকাঙ্কারি পরিচয় পাওয়া যারণ। এ উত্তিটা' 
+ ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে একটা ধুয়া গোছ হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপের বড় 

বড় দাশনিক, ভীহারাও ছুখবাদী। সপেনহর ত স্পষ্টই বলিয়াছেন, এ জগৎ-চষ্টিটা সম্পূর্ণ ই 

তুল এবং মাহষের বাচিযা থাঁকীর কোনও সার্থকতা নাই । উইলিয়ম্‌ জেম্স্‌--তিনি আজ- 
কাঁলকার একজন খ্যাতনামা দার্শনিক | তিনিও স্পষ্টভাবে মানব-জীবনৈ দুঃখ-বহুলতার কথ! 
বলিয়াছেন তবে সেই সঙ্গে দুখের সহিত সংগ্রাম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া গেটে 
যু আরনল্ড প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিক--ডীহাঁরাও জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছেন। 
অপরের উক্তি বাদ দিয়া প্রত্যেকেরই নিজের অভিজ্ঞতাই দঃখবাদের একটি প্রমাণ | জীবনে 
মানুষের যাহা আঁশী ও কল্পনা, তাঁহার কয়টা 'সর্ফল হয়, আঁবার তাহার কত আশা পোষণ 
করিতে'সাহসই হয় না। এইটুকু ত গেল ব্যক্তির দিক্‌ হইতে । আবার সমাজেরও ওঁ অবস্থা 
অর্থাৎ ছুঃখবছল্‌তা। কতক লোক 'অলসভাবে বিলাসভোগ' করিতেছে, আবার কত লোক 
খাঁটিয় খাঁটিয়া দুই বেলায় আহার সংস্থান করিতে পারিতেছে ন!। তাহার উপর রোগ, 
মোক, রাক্কৃতিক নিগ্রহ, এ সকল ত আছেই।; এই দাৰ্শনিক সমস্তার সমাধানে? ইউরৌপ- 
বাসী কখনও চেষ্টা করে 'নীই এবং সে শক্তি পূর্বেও ছিল না এবং এখনও আছে 'বলিষা 
বোধ হয় না। 'জন্মস্তির-বাদ ভারতীয় প্রতিভাঁর' ফল এবং ইহা সম্রতি ইউরোপীয় জ্ঞানী 
ও ধার্মিক সমাজে স্থান ও আদর পাইতেছে। 
"আর একটি ইউরোপীয় আপত্তি "যে, ভারতীয় নীতি বা কর্ধানুষ্ঠানে মানব-সমাজের কোন 
স্থান নাই। I উ্তে কেবল মা ব্যক্তিরই মল বা রুশলের দিকে বক্ষ আছে এ কথাটার 
ইহা ছাড়া ইউরোপীয় প্রধান দার্শনিকেরা বাক্তিগত নীতিরই পোঁষণ করিযাছেন। কাঁরণ, 
স্বতোগ্রহ্যবাদ ও আত্মোপলন্ধিবাদ ব্যক্তির জন্তই আবশ্যক । ' 

'ইউরৌপীয় তৃতীয় আপত্তি যেভাঁরতীয নীতিবাঁদে তপঃ, সন্যাস, বরহ্গচর্য্য প্রভৃতির বাবস্থা 
আছে, তাহাতে মাফের কোমল প্রবৃত্তি ও ভাবগুলি কাই যা এবং শীষে ও লোষ্টরে বিপেষ 
কোনও গ্রভেদ থাকে না। আশা ও কামনাশৃ্ত হইয়া 'কাঁজ কর! মীর্চুষের “পক্ষে সম্ভব 
নহে। বাহ ও অন্তর নিগ্রহ করিয়া পরমহংস অথবা অবধূতের- অবস্থা প্রাপ্ত হুইযা মানুষের 
লাভ কি? উহা জীবনৈর উদ্দেশ্য নহে | সংসার ছাড়ায় ম্যাথ 'নাই, সংসারের ঘাঁত প্রতিথাত, 
ইষ্ট অনিষ্ট, দুঃখ বিপদের মধ্যে থাকিয়া কাঁজ করাই মনুষা্ব। এ আপত্তিটি বড় গিরুতর। , 
অল্প ভাষায় ইহার উত্তর দেওযা যায় না। ভোগবাদী ইউরোপের দৃষ্টিকেন্দ্রে দেখিলে 'ইছার 
সুমীমাংসা হয় না। ইউরোপীয় মধ্যযুগ খ্রীষ্টীয সঙ্লাসের যুগ। মধ্যযুগ ইউরোপীয়” দৃষ্টিতে 
বছর ভোগের চক্ষে ক সঙকাস চিরকালই অশরন্থার ব্ষির। তবে এখন আবার দেখ! 
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যায় যে, ইউরোপে একটা! প্রতিতোতঃ আঁনিয়াছে। মধ্যযুগের আদর্শ ও জ্ঞানের আদির 
অল্প অল্প করিয়া বাঁড়িতেছে। যাহা হউক, এই আপত্তির উত্তরে'দুই একটি কথা বলা আবশ্যক । 
অর্ভিব্যক্তিবীদ “বর্তমান যুগের “জ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার 'করিয়াছে'। : অভিব্যক্তিবাদের 
মূল ম্্, অবস্থানের উপযোগিতা, 'ষে জীব বা উদ্ভিদ এই অবস্থানের উপযোগী হইতে পারে, 
সে একটা জীবনের নূতন “লীজ* পায় এবং সেই সঙ্গে তাঁহার “কতকগুল! শীরীর সংস্থানেরও 
পরিবর্তন'হয। প্রাণিজগতে এক একটি জাতি আসিতেছে; আবার তাহার ধংস হইতেছে। 
যাহারা টিকিয়া যায়, তাঁহাঁদেরই অভিব্যক্তিবাঁদীরা "উপযোগী বলিষা খাকেন। কাজেই 
উপযোগিতার কোনিও বিশেষ লক্ষণ নাই। এক এক শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব ও" তিরোভাবে 
বা অভিব্যক্তির মুলে' কোনও দেব-অভিগ্রান্ত আছে কি না? এক জন - নবীন -আস্তিক 
দার্শনিক বলেন, অভিব্যক্তি নিষমে কোনও অভিপ্রায় দেখা যায় না। "মানুষ যেমন নৃতন কিছু 
করিতে হইলে পর্য্যবেক্ষ ' ও পরীক্ষা করে, এই ধারাবাহিক স্থষ্টিপ্রক্রিয়ার পশ্চাতে” সেইরূপ 
পৰ্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষ1! রহিয়াছে । বড় ও 'জীবস্গ্টির নূতন নূতন প্রকরণে যেখানে পরীক্ষা 
সফল ইইতেছে না, আবার একটা নূতন প্রকরণ ও পরীক্ষা আরম্ভ; আবার' ডঃ টা রা 
উদ্যম ।' অতএব স্রষ্টা মানুষের মত অপূর্ণ ও সসীমণ টি 
“"ফাঁছা হউক, অভিব্যক্তি নিমের পিছনে কোনও অভিপ্রাযি থাক বা টি উহার মূল 
লক্ষণ পরিবর্তন । প্ররক্কৃতির অভিযানের উপরে উঠিতে' না পারিলে জীবেব 'ত্রাণ' নাই। ! যদি 
মনে করা যায যে, এই প্রকৃতি অভিযানে উদ্ভিদ, কীট; পতঙ্গ যোনি" অতিক্রম করিযা উন্নত 
মানুষ--জীব' হইয়াছে, তাহা হইলে ধরিতে পারা যায় -যে, মনুষ্য অপেক্ষা: অধিক উন্নত জীব 
ভবিষ্যতে আসিবে ।: তাঁহাকে অতিমানব ( সুপারম্যান খই বল, আর দৈবতাই বল । “তাহাদের 
বিশেষ লক্ষণ কি হইবে ? ধদি তাহার-ধরণ ও ভাব আমাদেরই" মত হয) তাহ! হইলে “তাহারা 
উন্নত হইল কিসে? অষ্টার চক্ষে কীট ও মনুষ্যে কোনও" প্রভেদ আছে-কি নী, বলা স্বায়' না! 
মানষের অপেক্ষী 'অধিকত্তর গুর্ণবিশিষ্ট কোন জীব আসিলে তাহার! “কি 'হইবে; তাহা কে 
বলিবে? এই জীব-জগতে আসা যাওয়া; ' ভাঙ্গা-গড়া, স্ষ্ট-প্রলয় কি চিরকালই চলিবে? 
_দ্বেবযোনি অথবা পূর্ণ-মাঁনবণআসিলে জগতে কি অভাব দূর হইবে? অতীত 'ও বর্তর্মান' দ্ুগের 
মাহুষের ক্লৈশ ত থাকিয়াই গেল'।' হুপাঁরম্যান 'আসিবে বলিয়া এত পূর্ক-স্থা্ট" আবস্তক 
কেন?” তাঁহাঁদের ত একবারে আনিলেই চলে ; জীবের পর' জীব, রকমের পর: রকম'ন! আসিলে 
কি সুপারম্যানের আস! হয না? লষ্টার বদি সুপারম্যান আনাই অভিপ্রেত হয়; তাহা-হইলে 
অপরাপর জীবকে লইয়া এত কসা-মাঁজ। কেন? এ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আছে বলিয়! 
বোধ হয়না। জ্ঞানের তৃপ্তি, আদর্শ ও" কল্পনাতেও হয় বধ জগতের অভিব্যকিবাদীর 
আদর্শে কোন তৃপ্তি নাই1 - 77৮ * ই উন ৯ সত ছে 
* অতএব বৈদাস্তিকের সহিত বিশ্বাস করিতে হয় যে, এই ভাঙ্গা-গড়া চক্রাকাঁরে চলিতেছে । 
যাহা হইতেছে, তাহা bie | Bs যি যান এ দ্ূপণ।7 অুসুত্ুও 
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মায়ার অধীনে; কাজেই ভাঙ্গা-গড়া ব| অনিত্যটাই দেখিতেছি। ইহা আমাদের অবিদ্যা বা 
ভুল বুঝা । ষ্টার ইহা লীলা বা বালকের খেল! । মানুষকে বুঝ|ইবার অন্ত সময়ে সময়ে 
ভগবান্‌ জগতে অবতীর্ণ হইয়। মানুষকে পথ দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধরাও জগৎকে স্বপ্ন ও মা! 
বলিয়া থাকেন। মানবও তাহাদের মৃতে অবিদ্যাচ্ছন্ন। তবে তাহাদের জ্রগৎবর্তা 
নাই, কাজেই অবতারও নাই । বুদ্ধ হিন্দুর অবতার হইয়াছেন। কিন্ত তিনি বৌদ্ধদের 
অবতার নছেন, তিনি তাঁহাদের মহাপুরুষ, পরমযষোগী । তিনি কর্ম্মবলে তত্বদশী ও সর্বজ্ঞ, 
অবতার ভাবে নহেন। হীনযান মতে তিনি উপাপ্যও নহেন, যেহেতু কর্ম ও নীতিবলে 
: অপরেও বুদ্ধ হইতে পারে । হিন্দু এবং বিশেষভাবে বৌদ্ধের! মানুষকে খুব বড় করিয়াছেন। 
প্রক্কৃতিচর্যযা! করিলে মানুষ ঝড় হয় অথবা! প্রকৃতি-দৃত্ত চিত্তকে নিরোধ করিলে বড় হয়, সে প্রশ্ন 
মীমাংসা করিবার সময় এখনও আসে নাই। সুপারম্যানের মন যদি প্রকৃতির বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ 
হইল, তাহার সাম্য নষ্ট হইল, তাহ! হইলে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? বাঁধার প্রতিভা আছে, 
তাহার বিশেষত্ব মনে। যদি তাঁহার শরীর ক্লেশ না সহিতে পারে ও মন অল্পেই বিচলিত 
হয়, তাহা! হইণে সাধারণ মনুয্যের সহিত তাহার কোনও প্রভেদ থাকে না। কাজেই হিন্দু 
ও বৌদ্ধ আদর্শ সম্বন্ধে ইউরোপীয়ের! যে আপত্তি তুলিয়া থাকেন, তাহার কোনও সারবত্তা 
নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই অভিব্যক্তিবাঁধী। হিন্দুব বিকার, বিবর্ত, পরিণাম প্রভৃতি 
বহু প্রাচীন কল্পনা । বৌদ্ধের উৎপাদ-নিরোধ ও অন্তথাঁভাব, অভিবাক্তিব্যঞ্ক। -বৌদ্ধের 
প্রকৃতির সন্নিবেশ প্রতি সুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে-_এই আছে, আর অমনি নাই। নবীন 
ইউরোপীয় ও ভারতীয়, উভয় মতেই স্থা্ট ও অভিব্যক্তি অনন্ত, ইহার শেষ নাই, মহাপ্রলয়ের 
পরও আবার সাষ্ট। তবে ইউরোপীয় অভিব্যক্তি যেন একটা সরল রেখা ধরিয়া যাইতেছে, 
আর ভারতীয় অভিব্যক্তি বৃত্ত বা চক্ররেখা অবলম্বনে অগ্রসর হইতেছে। ইউরোপীয় অভি- 
ব্যক্তিতে ব্যঞ্জনার শেষ নাই, ভারতীষ মতে স্ৃষ্টিক্র ষড়,ধতুর মত একই ভাবে আবর্তন 
করিতেছে! ইউরোপীয়ের সুপারম্যান একটি শব্দ মাত্র, একটি উগ্র কল্পনা, তাহার সার্থকতা 
বুঝা যায় না। ভারতীয়ের! স্ষ্টিচক্রে মহাপুরুষের আবির্ভাব, কালে কালে, কল্পে কল্পে, 
যুগে যুগে প্রতীক্ষা করেন। জগৎকে নূতন তত্ব, তত্বদর্শী পূর্বেও দেখাইয়াছেন এবং 
পরেও দেখাইবেন, ইহাই ইতিহাসের বাণী। সুপারম্যান জগতের শেষ অবস্থায় আসিয়া 
জগতের কি হিতসাঁধন করিবেন? 

নীতিতত্ব, নব্য ইউরোপে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার আলোচন! পূর্বে 
কর! হইয়াছে। এ আদর্শে বৈদিক ও উপনিষত্-যুগের নীতি বিষয়ে যৎসামান্ত বলা 
হইয়াছে। যুগভেদে আচার-তেদ হয়, ইহ! প্রাচীনের৷ উত্তমরূপেই জানিতেন। আদরাও 
দেখিতে পাঁই, সংহিতাযুগের আনুর্শ উপনিষত্যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং উপনিষৎ-যুগেক্র 
সংস্থার. বৌদ্ধযুগে অন্তপ্রকার ভাব ধারণ করিয়াছে । তবে বৌদ্ধযুগের পরিবর্তন বাহু 
লক্ষণেরই হইয়াছিল; মূল ধাতুর কোনও পরিবর্তনই হয নাই। সেইটুকুই দেখাইতে চেষ্টা করিব। 
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কোন সম্প্রদারের মতামত বুঝিতে হইলে তাহাদের দৃষ্টিকেন্্র বুঝ আবশ্তক অর্থাৎ 
তাহারা! বিশ্বব্যাপার কি ভাবে দেখিয়া থাকে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক | সম্প্রদায়- 
বিশেষের মূল মতটি বুঝিতে পারিলে নীতিতত্ব ও ধর্দ-তত্ব বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইবে ন!। 
ভারত, দর্শন-প্রাণ দেশ ; কাজেই নীতি, ধর্ম প্রভৃতি দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দর্শনও 
ধর্মের অঙ্গ হইয়! পড়িয়াছে। পরিদৃশ্তমান জগতের সত্তা কোন স্প্রদায়ই অস্বীকার 
করেন নাই। তবে উহার উৎপত্তি, ব্যবস্থাপন, সঙ্গিবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়বিশেষ তাহাদের 
বাক্তিগত দৃষ্টি-কেন্ত্র অমুদারে বুঝিয়! থাকেন। দৃত্তমান জগৎ, তন্মাত্র, পরমাণু, ধাতু প্রভৃতি 
জড়-রচিত, তাহাও কেহ অস্বীকার করেন না। তবে জড় ও জড়-শক্তি হইলেই যদি জগৎ 
উৎপন্ন হর, তাহ! হইলে তাহার আর অপর কর্তা কেহ আছেন কি না এবং জীবের চেতন্ত 
জড়-প্রহৃত কি না, এই ছুইটি গুরুতর প্রশ্ন থাকিয়া যায়। যাহারা সশক্তি জড়কেই জগতের 
প্রসবিতা বলিয়া মনে করেন," তাঁহাদের জড়বাদী বল! যায়। আবার বাহার! সন্নিবেশ ও 
ব্যবস্থা দেখিয়া জড়ের পশ্চাতে জ্ঞান ও চৈতন্ত দেখেন, তাহাদের চেতন্তবাদী বল! যাইতে 
পারে। এই ছুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপদশ্রদায়ও আছে। জড়বার্দীর মধ্যে 
এক সম্প্রদার আছেন, তাহারা জগৎকর্তার অস্তিত্ব সমন্ধে সন্দিঞ্ধ অথবা তাঁহাদের মতে 
বর্তমান মানব-্ঞানে অগ্টার সম্বন্ধে কোনও বিচার কর! যায় না। তাহাদের সন্দিঞ্ক এবং 
হুজ্ঞেক্বাদী বলা যাইতে পারে। তাহারাও জড় ও জড়শক্তি বা সাংখ্যের ভাষায় তমঃ ও রজঃ 
লইয়া জগৎ সুষ্ট হইয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করেন । 

আবার এদিকে চৈতন্তবাঁদীদের ভিতরেও উপসম্প্রদায় আছে। এক দল মনে করেন 
যে, মানুষ কলের পুতুলের মত। জগৎকর্তা তাঁহাদের যে ভাবে চালা ইতেছেন, তাহার! সেই 
- ভাবে চলিতেছে । জগৎকর্তা পরমমন্গলময; মানুষের দুঃখ কষ্ট বলিয়া কোনও জিনিষ 
নাই। জগৎ কর্শের বা পরীক্ষার স্থল। জগতের মূলে যিনি আছেন, তাহার বালকবৎ ক্রীড়া 
করাই উদ্দেশ্য । জগৎ যেমন তাঁহার খেলার সামগ্রী, মানুষও তাহাই। আতা! সুষ্ট ও লষ্ট 
অজ্ঞেয়। অপর সম্প্রদায় বলেন, জ্গৎটা কর্মক্ষেত্র বটে এবং উহার মূলাঁধার আছেন” মুলাধার 
সন্তারূপে বিগ্তমান এবং তিনি পরমাছ্ছা। ' জীবাত্মা, 'পরমাত্বারই কণা বা অংশ এবং জীব- 
হৃদয়ে আত্মার উপলব্ধি হয়। মাঁনব্জীবন আত্মার বদ্ধাবস্থা এবং সৎকর্ধের দার! জীবের 
মুক্তি হয়। এই শেষোক্ত মতটি বৈদাস্তিক মত ধর! যাইতে পারে। বৌদ্ধ মতও প্রায় 
এইরূপ । তবে বৌদ্বের জগতের মূল সত্তা, মাঁনববুদ্ধির অতীত এক কল্পনাবিশেষ। দে 
সত্তাটি অসৎ, অভাব বা শূন্য। আত্মা বলিয়! স্থায়ী কোনও নিত্য পদার্থ নাই। সমস্তই 
ক্ষণিক, কাজেই জান বা সন্বিংও ক্ষণিক। স্থায়ী নিত্য জ্ঞান মান্থষের নাই ; পূর্ববর্তী 
জ্ঞান, পরবতী জ্ঞানকে আপনার সঞ্চিত বুদ্ধি দিয়া, অভাবে মিশাইয়া যায়। কুশল কর্ম 
করিলে মাষের কল্যাণপ্রদ সংস্কার হয় এবং সংস্কারসমূহ একবারে নিৰ্ম্মল হইলে মাহুব 
সঘুদ্ধ ও মুক্ত হয়। এইরূপ মা্যই তনদর্শা। সংস্কারের ভাল মন্দ অনুসারে পুর বা 
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সংসার। এইখানে, বেদাস্তের সঙ্গে একটু, প্রতেদ |. বৈদা্িক,. মতে Ee হয়.আত্মার ; 
বৌদ্ধ'মতে' সংস্কার-মূহ পারয়াথিক, নিয়ম-বশে,আপনি আসিয়া জগ্মাইতে বাধ্য.হয়.।, বৈদাত্তি- 
"করাও কর্ম্-্ল মানেন /-কিস্ত তাহাদের মতে, কর্মফল আত্মাকে অভিভূত করে; বা আত্মার 
আচ্ছাদন হুল্স-পরীরকে অভিভূত কবে। রোদ্ধের! .উহা সংক্ষেপ করিয়া. সংস্কারের উপরেই 
-সমন্ত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তবে॥বৌদ্ধয়ত মীমাংসক. মতের সহিত মিলে। মীমাংসকেরাও 
কৃম্মেরই গক্তি' মানিয়া.থারেন এবং তাহাদের মতে কর্ম্ম হইতে “অপূর্ব” ( কনসারভেসন্‌ ) 
এবং উহ! হইতে স্বর্ন যাওয়া বা মূর্ভে আয়া।. 
- মানবক্জানের প্রথম বিকাশ. হইতেই স্বষ্টিতত্ব, বুঝিবার একটা চেষ্টা থে দেখ! যায এখনও 
ষে.সকল্দাতি বনে অথবা-পাঁহাড়ে বাঁ করে, তাহাদের মধ্যেও সাষ্টর একট] ঝা একটা 
ব্যাখ্যা প্রচলিত -আঁছে। পৌরাণিক .বুগে ও বৈদিক যুগে নানা প্ররার সুষ্টি-প্রকরণের 
উল্লেখ আছে।. পর্বতগুলি কি করিয়া হইল, নদীসমূহ, কথ! হইতে নামিল,.সমুদ্র কির্পে 
__-উংপন্ন, হুইল, অগ্নি, স্বৰ্গ, হইতে কি.করিয়! আসিল, ইহার নন-বুঝান.ব্যাখ্যা একট| যে প্রকারের 
-হুটক, পাওয়া যায়। আমাদের এই গর্বিত সভ্যতার যুগেও যে কল্পনার প্রভাব একমিয়াঁছে, 
তাহা” .বল| বায়না। পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব, চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে জীবের অস্তিত্ব এবং 
গ্রহসূহের উৎপত্তি:সম্বন্ধে রুত. রকমের বাদ প্রতিবাদ আছে। কাল্পনিক চিত্ত! হিসাবে 
সেইগুলিকে প্রাচীন স্থা্ট-বর্ণনার পাঁশে বদাইলে বিশেষ. দোষের হয় না।: জ্ঞান - যেখানে 
‘পৌঁছায় না, সেখানে নানুষরে -স্তিশিজ্দৃষ্টিতেও চলিতে ,হইরে। জিজ্ঞাসা, .ছাঁড়িবার পাত্র 
নহে। বক্ব-নিজ্ঞাদা ও. খৰ্ম্মজিজঞাদা ত আছেই । এইরূপ প্রত্যেক -হর্জে য়... অষ্াতু ব্ষিয 
»জানার চেষ্টা আপুন। হইতে -অগ্রসর হ্ইবে- এবং সাময়িক দৃষ্টি ও বুদ্ধি অনুসারে তাহার 
মীমাংসাও হইবে }, চিন্তার ইতিহাস অধ্যয়নে এইটুকুই দেখিতে, পাওয়া যাযন। 
প্রাচীন সভ্যতার যুগে দেখা যাষ যর! ও হুষ্টে বড় একটা প্রত্দে নাই। প্রকৃতি 
বা -স্বভাবের্র. ধারণ! . প্রাচীনকালে... হওগা” সম্ভব নহে।:.. প্রক্কতূরি মূলে, পরমাণু 
বা তন্মাআ দেখিতে -.মানবজানকে,বহু দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল । প্রত্যেক অধিষ্ঠানের 
মূলে যত দিন. দেবতা বায়-করিতেন বা বিভিন্ন বিশ্ব-শক্তি-যতদিন দেবু-নিয়ন্তরিত ছিল, তত দিন 
বছ দেবতা ও:রহুরূপী প্রকৃতি ছিল। , ক্রমশঃ প্রতিভার বুলে বায়ু, বরুণ, অগ্নি, উষ।- একই 
প্রক্কতির- রপ-ইহা অনুহূত হইল।, বায়ু, বরুণ, অগ্নি. প্রভৃত্রি একই ভাবের, ক্রিয়া, দেখিয়া 
দেখিয়া উহাতে আর দেবভাব থাকিল না.এবং পরর্বত্তা যুগে উহা. ভুতে পর্বিণত হুইল । বহুমুর্তি- 
বিশিষ্ট প্রকৃতির পশ্চাতে রহ. সত্তা আছে এঅথবা উহা. একই সত্তার. বিডিন্ন আকার, . 
: উপনিষৎযুগের-পূর্কে,-এ প্রশ্ন, উঠিযাছিল। বিশ্বক্রিয়ায় : ভাঁহার!। অব্যভ্চারী নিয়ম দ্রেখিলেন; 
উহা হইল খত,এবং উহার প্শ্চাঞ্ভত। এক.মূল.অধিষ্ঠান দেখিলেন।., যাহাকে..আমুরা সংহিষ্তা- 
“বুগাতি। উহার শেষ. অবস্থায় দেবতারা. ক্রমে জুমে অত্তধান .হইপেন এবং এক্‌ মহান্বিশ্ব- 
দেবত! তীহাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি সমরে সময়ে প্রজ্জাপতি, বিশ্বকর্মা, পরমেষ্ঠ 
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হইতেন। তিনি হ্বযভ্ত, ধাতা, ও বিধাতৃরূপে খষি-জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইতেন। পরে তিনি 
সহশ্র-শীর্য পুরুষরূপে সর্বময়, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ভাবে বিকশিত হইলেন। আবার এদিকে 
কাঁলও ক্রমশঃ একট! তত্বে পরিণত হইল, তাঁহার পরিচয়ও আমরা অথর্ববেদে১ পাই। 

বিশ্ব, জগৎ, তত্থুশস্‌ প্রভৃতি শব্ধ প্ররুতিবোৌধক। কিন্ত ঠিক প্রকৃতির সংস্কারটা আমরা 
খত শব্দেই পাই। সংহিতী-যুগের পরে আরণ্যক, উপনিষৎ্-যুগেও খত শব্দের বহু স্থলে 
প্রয়োগ দেখা যাঁয়। কিন্তু যেখানে উহার বিশেষভাবে উল্লেখ থাকার দরকার অর্থাৎ দর্শন- 
যুগে, সেখানে উহার ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না। ইহার কারণ বোধ হয়, খত তখন 
মুর্তি বদলাইয়া প্রকৃতিতে দবাড়াইয়াছে। শ্বেতাবতরেং আমর! একটি প্রশ্ন দেখিতে 
পাই যে ;কাল, স্বভাব, নিয়তি, যঢৃচ্ছা, ভূতসমূহ--ইহারাই কি জগতের মূল অথবা জগতের মূলে 
অপর কিছু আছে? এই মন্ত্র সে সময়েরই লেখ! হউক, ইহা! গভীর দার্শনিক চিন্তার ফল। 
যাহা হউক, ইহা বৌন্ধ-পূর্বযুগের রচনা না হওয়ার কোনও কারণ দেখা যায় না। এ জ্রগৎট! 
আপন! হইতে অথবা নিয়মবশতঃ অথবা আকস্মিক স্থা্ট, এই যে প্রাচীন কালের প্রশ্ন, 
এখনও ইহার নিবৃত্তি হয় নাই; প্রায সমভাবেই চলিতেছে। 

প্রকৃতির মূল রূপটাকে আমরা দুই ভাবে দেখিতে পারি। জ্যোতিষ্কমণ্ডল বা অচেতন 
জগৎ সেই একই ভাবে চলিতেছে । সেই খতু, সেই সমুদ্রোচ্ছাস, সেই অগ্নিদাহ, 
সেই বাঁয়ুতরঙ্গ । প্রাচীনের চারি ভূত, এখনও তাহাই আছে। পৃথিবীর আঁকার গঠনের 
কিছু পরিবর্তন হইয়াছে । হয় ত গ্রহসমূহের যৌবন বাদ্ধক্য আছে। তবে পরিবর্তন 
হয জীব-জগতের। জগদভিযানে জীব এবং উদ্ভিদেরই ধর্ম ও লক্ষণের পবিবর্তন । ' যদি 
প্রকৃতির এইটাই রূপ হয়, তাহা হইলে ইহ! কি স্বভাব, অর্থাৎ আগুনের যেমন উষ্ণতা 
অথবা তুষারের যেমন শীতলতা আছে, সেইরূপ জগতে যাহা! হইতেছে, তাহা কি জগতের 
স্বভাব? অথবা গ্রহ-নক্ষত্র যেমন আপনার কক্ষে চলিতেছে, প্রকৃতিও কি সেইয্নপ কোন 
বাঁধা নিষমে আপনাকে আপনি চালাইতেছে অথবা ইহার মূলে কোন নিষম বা কার্ষ্য- 
কারণ-ভাব নাই ; যেমন ইচ্ছা, তেমনিভাবে চলিতেছে । প্রকৃতির এই দিকৃট! জড়ের দিক্‌) 
ইহার বিষষ বেশ অনুসন্ধান আছে। তবে চেতনের দিক্‌টা লইযা প্রাচীনেরা বড় বেশী 
নাড়াচাড়া করেন নাই। যাহা হউক, এত পুর্বে প্রক্কতিকে এন্সপভাবে অপর কোনও 
জাতি অধ্যযন করে নাই। 

আমাদের মূল কথাটা স্বভাব লইঘ!। শুন্যবাদী ও যৌগাঁচারী বা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা 
প্রকৃতিকে স্বভাবের সৃত্তিতে দেখেন নাই এবং ইহার সম্বন্ধে অনেক প্রতিবাদ আছে, 
* তাঁহা পরে বলা হুইবে। ফ্ড়দ্র্শনে স্বভাব-বাদ সন্ধে সমর্থন অথবা নিরাকরণ বড় 
একটা দেখিতে পাওয়া যায ন! | দ্বভাঁব-বাঁদটা তবে কোন্‌ সম্পরদাষের ছিল? জয়ন্তের স্তায়- 
মঞ্জরী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। অন্মাস্তরবাদ সমর্থন করিতে শিশুর ূরব-জন্মের 


১) ১৯, ৫৩-৫৪। ২৭ ১,২। 
২২ 


১৭২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [তর্ধ সংখ্যা 


সংস্কারবশতঃ রোদন ও স্তন্পান_ জরস্ত, নেয়ায়িকদের সাধারণ মত অন্থসারে উল্লেখ 
করিয়াছেন। স্তায়মতে শিশুর রোদন ও ম্তনপান স্বতোবুদ্ধিবশতঃ হয এবং পূর্বব-জন্মার্জিত 
সংস্কারের উহাই উত্তম প্রমাণ । চার্বাকদের উদ্দেশে গ্রন্থকার বলিতেছেন, শিশুর রোদন ও 
সন্তপান, তোমরা পদ্মফুল ফোঁটা অথবা চুম্বকের আকর্ষণের মত স্বভাব-বশতঃ হইয়া 
থাকে, এরূপ বলিতে পাঁর না । তোমর! যাহাঁকে স্বভাব বল, সেটা কি? সে স্বভাব কি 
তোমাদের মতে কারণশূন্য, অজ্ঞাত কারণ-জপ্ত, অথবা নিয়মবিহীন কারণজন্ত১ ? আবার 
মাধবাচার্যের সর্-দর্শনস্ংগ্রহে চার্কাক-দর্শনে দেখিতে পাঁই, "এই অদৃষ্ট, অনিষ্ট ও জগদ্‌- 
বৈচিত্র কি আকস্মিক ?” তাঁহাঁর উত্তরে চার্কাকসম্প্রদায় বলেন, “না, ইহা আকস্ষিক নহে; 
ইহ! স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।” তাঁহার পর একটি শ্লোক,--“অগ্নিরকফো জলং শীতং 
শীতম্পীর্শস্থানিলঃ। কেনেদং চিত্রিত তশ্মাৎ স্বভাবাৎ তত্ব্যবস্থিতিঃ | ইহা! দ্বারা 
এইটুকু বুঝ! যায় যে, চার্কাকসম্প্রদাই স্বভাববাদী ছিলেন। তবে স্বভাববাদীরা সম্ভবতঃ 
পরিণামবাদী ছিলেন না। 

তাহার পর সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ বা প্রক্কৃতিবাদ। এ মতও বৌদ্ধরা প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছেন। সাঁংখোর সৎকার্ধ্যবাঁদ প্রসিদ্ধ! এই সৎকার্য্যবাদটি কি? যে সম্প্রদায় 
প্রকৃতিকে যেরূপভাবে বুরিয়াছেন, এই কার্য্য-কারণ-বাদও তাহাদের সেইরূপ আকার 
ধরিয়াছে। সাংখ্যকারিকার টাকায় বাচস্পতি মিশ্র চারিটি কারণবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। 
কেহ বলেন, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হয়। অপর এক সম্প্রদায় বলেন, পরমার্থ-সৎ বস্তুর 
বিবর্তই কাৰ্য্য। আর এক মতে সৎ হইতেই অসতের উৎপত্তি। আবার সাংখ্যমতে 
কারণ ও কার্ধ্য, উভয়েই সৎ। এই বিশ্বব্যাপারের মূল কারণটি কি হইতে পারে? মানুষের 
মন এইখানে বিবশ হইয়া পড়ে। বিশ্ব-যনত্রের পিছনে একটি কিছু আছে। সে লক্ষণ-শৃন্য 
নিত্য বস্তুর কেবল লেশমাত্র আমর! পাইয়া থাকি। যেমন অনস্তের আমাদের একট! 
অনিদ্দিষ্ট জ্ঞান হয়, জগতের মূল বস্তু সনবন্ধেও বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা সেই ভাবের একট! জ্ঞান 
হয়। জ্ঞানের মুলে আমরা কয়টি পদার্থের পরিচয় পাই-_জড়, প্রাণ, মন ও চৈতন্ত। ন্তাষ 
ও বৈশেযিক দর্শনে জগতের মুল পদার্থ পরমাণু নামে অভিহিত হইয়াছে । কাজেই তাহাদের 
মতে বিশ্বের উপাদান এক অখণ্ড নিত্য বস্তু নহে; তাঁহাদের বহু সত! ধরিতে হইয়াছে । মন, 
চৈতন্ক, পরমাঁণু-:এ সমস্তই নিত্য ; ইহাদের শ্বতন্ত্র অধিষ্ঠান আছে) কেহ কাহারও অধীনস্থ 
নহে। তাঁহাদের একত্র সমাবেশে জগৎ রচিত হইয়াছে । নৈয়াঁর্নিক বলেন, এই সমাবেশ 
বা সন্নিবেশ ঈশ্বর কর্তৃক হুইয়া থাকে। অতএব উপাদান ঈশ্বর-স্থষ্ট নহে। আবার 
বৈশেষিক মতে পরমাণুসন্লিবেশ ও পরিস্পন্্ কোনও কর্তা দ্বারা হয় না।- উহা কোনও * 
অজেয় কারগবশতঃ হইয়া থাকে । কাজে কাজেই ষ্যায় ও বৈশেষিক মতে বনু সত্তা 
এবং উহাদের একত্র সংযোগে জগৎ রচিত হইয়াছে। যাহা হউক, বনুসত্তাবাদীর বহু ' 

১। স্বাভাবিকং নাম কিন্রচ্যতে, কিনহেতুকং অবিজ্ঞাতহেতুকং, অনিয়তহেতুকং ব| !--স্কায়মঞ্জরী, ৪৭০। 


সন ১৬৬] বৌদ্ধাদর্শন ১৭৩ 


উপাঁদান-ঘটিত জগৎ রচনা বুঝা. কঠিন। সাঁংখ্যেরও প্রকৃতি সর্বময়ী। এক দিকে মনোবস্ত 
ও অপর দিকে গড়, এই উভয়ের বিক্ষোভ ক্রিয়াশীল রজের দ্বারা হইয়া থাকে বা রজই ক্রি! 
বা কর্ম্ম। ইহাদের জড় ও জড়শক্তি এবং চিত্ত, এই তিন লইয়াই প্রকৃতি। তবে জ্ঞানের 
জন্ত চৈতন্ত আঁবশ্তক, সেই জন্ত পুরুষের অবতারণা । এখানে প্রকৃতই আপন শক্তিতে 
আপনি বিকশিত বা পরিণত হইতেছে, ইহাই স্থষ্টি। কাজেই সাংখ্যের স্থ্টিকর্তীর আবশ্যক 
হয় নাই। আত্মা কেবল দ্ৰষ্টা ও চেতন। এখানেও দেখা যাইতেছে, দুইটি সত । 
বৈদান্তিক মতে প্রকৃতি জগৎকর্তার বিবর্ত মাত্র। অর্থাৎ অগৎকর্তাই স্বীয় মায়াশক্তি 
দ্বারা আত্মস্বরূপ গোপন করিযা বিশ্ব-য্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন। এখানে জগৎকর্ত! ও গ্রক্কৃতি 
দুইটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নহেন, একই বস্তুর ছুইটি রূপ। এই জন্ত টৈদাস্তিক একসতাবাদী 
এবং এই মতটিই মানব-বুদ্ধির পক্ষে যুক্তিপূর্ণ। 

বিশ্ব-তন্ত্র সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত ঠিক কি ছিল, তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মণ -সংশগরদায়ের 
মত বৌদ্ধদের প্রাচীন কোনও দর্শন নাই। অভিধন্ম গ্রস্থদমূহে যে সকল বিচার বিতর্ক 
আছে, তাহা অবশ্য সুমন্ত ও সুযুক্রিসম্পন্ন এবং উহাতেও অনেক দার্শনিক তত্ব আছে। 
তবে উহার বিষয় অবতারণা ঠিক দার্শনিক ধারায় নহে। বুদ্ধ-মহানিব্বাণের পরেও থেরবাদীর! 
দার্শনিক গ্রন্থরচনায় উদাসীন ছিলেন। উহাদের ধর্ম, নীতিশিক্ষ। ও উপদেশই লক্ষা 
ছিল। মহাষানসম্প্রপদায়ের ভিতরে বিশুদ্ধ দর্শন আছে এবং উহ! বৌদ্দ-্রাঙ্গণ-গ্রভাবে 
রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ্তায়গ্রস্থের পরিচন্ন আমর! পূর্বে দিয়াছি এবং উহারও অধিকাংশই 
বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ লেখক দ্বারা লিখিত হুইয়াছে। বোধ হয়, মহাযানসমপ্রদায় ব্রাঙ্মণ-সংঘর্ষেই 
গঠিত হইয়াছিল। উহাদের ধর্ম ও দর্শন ছুইই, সুত্র ও অভিধর্ম্মমূলক নহে। মহাঁধাঁন- 
সম্প্রদায়ের শুন্যবাদ, তথতাবাদ ও বিজ্ঞানবাদ প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ দর্শনে শুন্য ও বিজ্ঞান, 
এই দুইটি বাদেরই প্রতিবাদ দেখা যায়। বুদ্ধদেব জগতের মূল সত্ব! সম্বন্ধে কি ভাব পোষণ 
করিতেন, তাহা ঠিক বুঝ! যায় না। শুন্যশব্ধ তিনি ছই এক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। 
তিনি অগ্গি-শিখা ও উহার অন্তর্ধান প্রভৃতি দৃষ্টাত্তের দ্বার! নির্বাণ ব্যাপারটি বুঝাইয়াছেন। 
অগ্নি-শিখা পূর্বে কোথায় ছিল ও কোথায় চলিয়া গেল, ইহা বাস্তবিকই ভাবুকের মনে 
চাঞ্চল্য আনিয়! দেয় । 

শূন্যবাদীদের কথ! প্রথমে বলিব। নাগাজ্জুন, আধ্যদেব, কুমীরজীব ও চন্দ্রকীর্তি, 
ইহারাই শুন্যবাদী। নাগার্জনের মত বহু প্রতিভাশালী লেখক ভারতবর্ষেই সম্ভবে। 
শূন্য-পদার্থ কি, তাহা ন|গার্জুনের ভাষায় বলিব এবং যোগ্য টীকাকার ভন্্রকীর্তি তাহার যেরূপ 
" ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাঁরও পরিচয় দিব। প্রজ্ঞাপারমিতায় আমর! দেখিতে পাই, “শূন্য! 
সৰ্কর্ম্মা নিঃস্ব ভাবযোগেন” অর্থাৎ, বস্তসমূহের স্বকীয় ভাব ন[ই; কাজেই উহার বিভিন্ন রূপ 
বা ধর্শা-_শূন্য। নাগাঙ্ছন তাহার মাধ্যমিকসুত্রে মূল কারণের লক্ষণ একস্থলে কুপন 
করিয়াছেন,_*শুন্যমিতি ন বক্তব্যম্‌ অশুন্যমিতি বা ভবেৎ। * উভয়ং নোভন্নং চেতি 
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্রজ্প্তার্থ ভু কথ্যতে ৷” এই মুলাধারকে শূন্য বল! যায় না, উহ! অশূন্যও হইতে পাঁরে অথবা 
ছুইই হইতে পারে, কি তাঁহা নাও হইতে পারে, কেবল বুঝিবার জন্ত শূন্য নাম দেওয়! হইয়াছে। 
তিব্বতীয় বৌদ্ধের! শূন্যের আবার প্রকারভেদ করিযাছেন অর্থাৎ তাহাদের মহাশুন্য আছে, 
আবার মহাশুন্য হইতে শূন্য অবধি ক্রমভেদ আছে। 
__ অঙ্বঘোষও একজন বড় দার্শনিক। তাঁহার লঙ্কাবতারস্থত্রে “তথতা”বাদ অবতারণা 
করিয়াছেন। তথতা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন--“ভাবাভাবদমানতা?” এবং কোন কোন 
স্থলে “তথতা” শূনা নামেও বল! হইয়াছে। শূনাবাদী নাগার্জুন, তিনি সমস্তই নাই দেখাই- 
য়াছেন অর্থাৎ প্চ্বন্ধ নাই, গমন (মোসন ) নাই, কর্ম নাই, সংস্কার এবং এমন কি, বুদ্ধ 
নাই। এইরপে যাহ! কিছু লইষা বৌদ্ধ মত দাড়াইঘা আছে, তাহার কিছুই নাই। তথতা 
মতে জগৎ বলিয়া কোনও অধিষ্ঠান নাই অথবা সমস্তই শূন্য--ৰ্ম্ম বা গুণসমূহ ক্ষণিক । আমর! 
জগৎ রচনা! করি বা আমাদের চিত্ত উহ! রচনা করে ; যেহেতু উহ! “নির্থিতপ্রতিমোহী”” অর্থাৎ 
উহ! মন দার! গঠিত হইষা আমাদের মুগ্ধ করিযা রাখে। অমন্তই ''মাঁয়োপম”। বিজ্ঞান 
দুই গ্রকার-_ প্রথম, যাহা জ্ঞানসমূহ ধরিষা রাখে, তাহ খ্যাতিবিজ্ঞান এবং দ্বিতীয়, যাহা কল্পনা 
অনুসারে অর্থাৎ গুণ ব! ধৰ্ম্ম অনুসারে সজ্জিত করে, তাহা প্রতিবিকল্প বিজ্ঞান। তাহার 
পর চিত্তের কথা। সমুদ্র একটা জলরাশি, চিত্তও অনেকটা তাহাই | চিত্তের বৃত্তিসমূহ 
যেন সমুদ্রের তরঙ্গ । চিত্ত ও মনে প্রভেদ এই যে, চিত্ত ভাঁব-সমূহ সংগ্রহ করে ও মন 
উহার বিধান বা সন্নিবেশ করে এবং বিজ্ঞানরূপে পরঞ্চস্বন্ধ রচনা! করে। বিজ্ঞানবাঁদ সম্বন্ধে 
প্রবন্ধের শেষে কিছু বলা হইবে। রত্বকীর্তির দুইটি প্রবন্ধে উহার আলোচনা আছে। 
তবে উহ! “তথতা”বাদেরই পরিণাম। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি অনুসন্ধানে দৃষ্টিকেন্্র অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
বিভিন্ন কল্পনা । বৈদিক যুগে প্রক্কৃতির নাম খুত ছিল। উপনিষৎ, ব্রাহ্মণযুগেও খাত শব্দ 
প্রক্কৃতিবাঁচক ছিল। মন্ত্রদংহিতাতে খত শব্দের উল্লেখ আছে") তবে উহ্‌! সত্য অর্থে । দর্শন- 
যুগে প্রক্কৃতিই প্রধান আলোচ্য বিষষ। বোধ হয়, প্র সময় হইতেই বিশ্ব-ব্যাপার, প্রকৃতি নাম 
ধারণ করিয়াছে । বৌদ্ধের! . শ্বভাব-বাঁদী নহেন, আবার প্রকৃতি-বাদীও নহেন ) তাঁহারা 
এই দুইটি নামই ত্যাগ করিয়া উহার নূতন নামকরণ করিলেন। তাহারা এই বিশ্ব-্রিয়ার 
প্রতীত্যসমুৎ্পাদ১ নাম দিলেন। বৌগ্ধ পারিভাষিক শব্দের একটা বিশেষত্ব এই 
যে, উহাতে বহু উপসর্গ সংযোজিত হইয়া থাকে ; দেশে নূতন ভাব আসিলে নূতন কথা 
না হইলে প্রাণের আঁশী মিটে না। এই প্রতীত্যসমুৎ্পাদ বৌদ্ধের দৃষ্টিতে এক বিশাল 
ব্যাপার, উহা একদিকে ধর্ম, আবার উহ! শুন্য। কাজেই যাহার উপর এত বড় সংস্কার * 
আরোপিত আছে, তাহার অর্থ ও তাৎপর্য লয়| যে মতভেদ হইবে, ইহা, হ্বতঃসিদ্ধ। এক 
সদয় “ইতি” ধাতুর অর্থ করিলেন_-গতি, গমন অর্থাৎ বিনাশ ; অতএব প্রত্যেক বিনাশী 


১। সংযুত্তনিকায়, ১২১১০ খরষটব্য | 


সন ১৩০২ ] বৌদ্ধদর্শন ১৭৫ 


ভাবের সমুৎপাদ, প্রতীত্যসমুৎপাঁদ । আর এক মতে প্রতি” উপসর্গ বীন্সার্থে, “ইত্য* 
শব্দ প্রাপ্তি অর্থে, সমুৎপাঁদ শব্দ সন্তবার্থে; অতএব রূপ প্রভৃতি প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া উহা 
প্রতীত্যসমুৎপাদ। তারপর ধর্ম্মদল্গিনী নামক অভিধর্ম্ম গ্রন্থে প্তস্স পচ্চয়ধম্মস্স ভাবেন 
ভবনশিলন্‌দ ভাব” অর্থাৎ প্রত্যয ধর্মের ভাব হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহারই ভাব। আর এক 
মতে “ইমস্সিন্‌ সতি ইদং' হোঁতি, ইমস্স উপপাদ ইদং উপপজ জতে” ইত্যাদি । তাহার 
পর সিংহলী টীকা আছে__০্পচচয়সাঁমগ.গিমূ পতিচড সমং গস্ধা ফলানাম্‌ উপপাদ এতস্থাতি 
পতিচ্চদমুপপাদ*। তাহার পর ব্রহ্বদেশের টীকা আছে--"তদ্ভাৰভাবী ভাব” । যাহা 
হউক, আচাৰ্য্য চন্দ্রকীর্তির মতে সমুৎপাদ শব্দ প্রাদুর্ভাব অর্থে ব্যবহৃত ; অতএব হেতু-প্রত্যয়- 
অপেক্ষিত অভাবসমূহের উৎপাদই প্রতীত্যসমুৎপাঁদ। 

যাহা হউক, প্রতীত্যসমুৎপাঁদ শবেের যত অর্থই থাক, সকল অর্থেরই একটা! প্রধান 
লক্ষণ এই ষে, উহা কাৰ্য্য-কারণ-বোধক ! তবে উহা নিমিত্ত বা উপাদান কারণ নহে; 
কতকগুলি ব্যাপারের একত্র সমবায়ে যে ভাবের উৎপত্তি হ্য,.মেই ভাবটাই প্রতীত্যসমুংপাঁদ- 
জনিত। সে ব্যাপারগুলির নাম প্রত্যয় অথবা সন্বন্ধ। (১) হেতু, (২) আলম্বন, (৩) 
অনন্তর ও (৪) মাধিপতেয, এইগুলির নাম প্রত্যয় । (১) যে যাহার নিবর্্তক অর্থাৎ বী্জ- 
ভাবে স্থিত, সে তাহার হেতু । (২) যাহা অবলম্বন করিয়া কোনও ধৰ্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাই 
আলম্বন। (৩) কারণের নিরোধে কার্ধ্যের উৎপত্তি, যেমন বীজের নিরোধে অঙ্কুরের উৎপত্তি, 
ইহাকেই অনস্তর বলে। (৪) আধিপতেয় প্বশ্মিন সতি যৎ ভবতি” অর্থাৎ যাহ! হইলে 
যাহা হয়, সেই তাহার আধিপতের। মাধ্যমিক সুত্রমতে এই প্রতীত্যসমুৎপাদই শুন্যতা, 
"্যঃ প্রতীত্যদমুৎপাদঃ শুন্যতাং তাং 'গ্রচক্ষতে”। অতএব প্রতীত্যসমুৎপাঁদ বৌদ্ধ তন্ত্রের 
চূড়াম্বরপ এবং ইহা! সাংখোর প্রকৃতি নহে ও নাস্তিকের স্বভাবও নহে ; ইহ! একটা নূতন কল্পন!। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, যে সময়ে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, তখন ভারতে বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ 
হইয়াছে। বুদ্ধ, মন সম্বন্ধে এত বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, উহার পূর্ববর্তী যুগে সে সকল 
বিষয় আলোচন! না থাকিলে তদানীস্তন স্ধীমণ্ডলীর উহা বোধ-গম্য হইত নাশ তাহার 
নিদর্শন উপনিষৎসমূহে পাঁওয়! যায়। আমাদের দেশে দর্শনগুলি কতকটা ধৰ্ম্মে পরিণত 
হইয়াছে । সাংখ্যশান্র কেবল দর্শন নহে, উহা ধর্ম্মও বটে; এমন কি, স্যায় বৈশেষিক তত্ব যাহার! 
উপলব্ধি করিতে পারেন, তীঁহাদেরও মুক্তি হয়। বৌদ্ধ তব্বও এয়প একটা দার্শনিক ধর্ম্ম। 
বোধ হয়, আত্ম! ও বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলে মহাভারত ও যোগবাশিষ্ঠের পার্শ্বে পিটকের 
স্থান হইত । 

তবে শুন্যবাদ বৌদ্ধ-তন্ত্রেই ব্যাপার, তাঁহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই । উপনিযৎ 
আলোচনায় বুঝা যায় যে, অসৎবাদ কোনও একটি সম্প্রদায়বিণেষ অধিকার করিয়াছিল। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদের হই” স্থানে আমরা স্পষ্টভাবে অনতের উল্লেখ দেখিতে পাই। 

১। দ্বিতীয় বল্লী, ৬,৭ ৷ সস 


১৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ রথ সংখ্যা 


প্রথম স্থলে, ব্রহ্মকে যদি অসৎ বল, তাহা হইলে তুমিই অসৎ। অপর স্থলে, জগৎ প্রথমে 
অস্তিত্বশূন্য ছিল, তাহার পর অপৎ্শব্দবাচ্য ব্রহ্ম অস্তিত্বে বা ভাবে পরিণত হইলেন। 
কাজেই শূন্যবাদ যে বুদ্ধের পূর্বে ছিল না, ইহ! মনে করিবার কোনও কারণ নাই। 

বৌদ্ধের| জগৎকে কেবল কার্ধ্-কার্ণ ও নিয়মাশ্রিত বলিয়া মনে করিতেন। বাহ্‌ 
জগতেও যেদন কারণ ও কার্য, অন্তর্জগতেও সেইরূপ। জগতের মূল শুন্য। ভাবের উদয় 
হইতেছে সত্য, তাহার পর আবার অভাঁব। যে ক্ষণটুকু উহ! বিজ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত 
থাকে, সেইটুকুই আমরা জানিতে পারি। সকল ভাবেরই উৎপাদ ও নিরোধ হয়, তাহা 
ছাড়া অপর কিছুই নাই। ইহার মূলে অবিস্তা এবং এই অবিদ্কা হইতে আরম্ভ করিয়! 
দ্বাদশ অঙ্গ । অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরপ, 
নামরূপ হইতে যড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, উহা! হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা 
তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে প্রাতি এবং জাতি হইতে জরা, মরণ, 
_ শোক, পরিদেব, ছুঃখ, দৌর্ম্মনন্ত প্রভৃতি । এই কঠোর নিষমবশে মানুষের জীবন চলিতেছে । 
আবার এদিকে আভ্যন্তরীণ জীবনেও এ কঠোর নিয়ম। সংস্কার বা বৃত্তি লইয়া! মানসিক 
গঠন এবং রূপ, বেদনা প্রভৃতি স্বন্ধের মধ্য দিয়! পুনরায় সংস্কার |. 

এখন কথ এই যে, মানুষ কি কেবল যন্ত্রের মত এই জীবন্চক্রের মধ্যে খুরিতে থাকিবে? 
মানুষের কিছু কর্তব্য অকর্তব্য নাই ? ইহার উত্তর, মানুষের কর্তব্য অকর্তব্য আছে এবং যিনি 
সধুন্ধ ব| তত্বদশা হইয়াছেন, তিনিই জীবনের পন্থা স্থির করিতে পাঁরেন। কি ভাবে তত্দর্শা 
হয়, তাহা পরে বল! হইবে। পূর্বোক্ত দ্বাদশাঙ্গ একটি উচ্চ তত্ব। তাহ! ছাড়! চাঁরিটি আর্দ্য- 
সত্য আছে--ছুংখ, ছুঃখসমুদয় বা উৎপত্তি, ছুঃখ-নিরোধ, ছঃখ-নিরোধগাঁমিনী প্রতিপৎ ব পন্থা | 
ছঃখ নিরোধের উপায় কি? হঃখ নিরোধের উপায় অষ্টমার্গ২। কর্ম্মজনিত সংসার বা 
প্রেত্যভাব অর্থাৎ মানুষের যাওয়া আস! উপনিষদেরই শিক্ষ।। চারিটি আধ্যসত্যের উল্লেখ 
ঘোগদর্শনেও আছে। তবে ইহা! বৌদ্ধেরা ষোগণদর্শন হইতে পাইয়াছেন অথব! যোগদশন' 
এ বিষয়ে বৌদ্ধমূত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহ! বলা যায় না। ধ্যান ব্যাপারটি বৌদ্ধ-পূর্কযুগের 
এবং উহার প্রকরণ পূর্ব হইতেই ছিল, তাহ! অনায়াসে অন্মান করা যাইতে পারে। 

এখন বৌন্ধনীতি কি, তাহাই দেখা যাঁউক। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই ইচ্ছার স্বাতন্ত্রা-* 
বাদী। যদিও দন্মহত্রে পুর্বন্গ্াঞ্জিত কর্্মনিষম অনুসারে মানব-চরিত্র গঠিত হয, তাহার 
বৃত্তিসমূহ আকারিত হয় এবং এই হিসাঁবে তাহার! নিয়তিবাঁদী, কিন্তু বীরঞ্জরূপী পূর্ব-জন্মের 
সংস্কারদমূহ ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতির দ্বারা বশীভূত করিতে পার! যায়'। সংস্কার শব্দ ব্রাহ্মণ 
ও শ্রম্ণ, উভয় শাস্ত্রেই নানারূপ অর্থে ব্যবস্বত হইয়াছে । বৈশেধিক দর্শনে বেগাখ্য, স্থিতি- 

১। কোন মতে » ও ৫ [মিলিন্দ প্ৰশ্ন, দিঘন্কায ১৫, মহানিদ্বাননুত্ৰ ]| ২। সম্যক্তৃষ্ি, 


সংকল্প, বাক, কর্দাস্তঃ, আঙ্গীব, ব্যপ্নম, সমুতি, সমাধি। কর্স্মন্তঃ= ০০০৭০৫, ব্যায়াম = endeavour | 


“eo Free Will. 
গু 


সন ১৩৩২] বৌদ্ধদর্শন ১৭৭ 


স্থাপক ও ভাবনাখা, এই ত্রিবিধ সংস্কার । এখানে সংস্কার শব্দ ইংরাজী “আইডিয়া” 
ও “পোটেন্সি” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উহ! জড় ও মন, উভয় বিষয়েই ব্যবহৃত হইয়াছে। 
আবার বৃত্তি (9:60199050০0 ) অর্থাৎ যাহা সঞ্চিত হয় এবং পরজন্মে প্রকাশিত হয়, 
এরূপ অর্থেও সংস্কার শব ব্যবহৃত হয। বৌদ্ধেরাও ছুই অর্থে সংস্কার শবদ ব্যবহার .করিষাছেন, 
একটি সংস্কারস্কন্ধ ও অপরটি সঞ্চিতবৃত্তি বা অভ্যাঁস। বৌদ্বমতে বহু সংস্কার,__কেহ বাহান্সটি, 
কেহ বা ততোধিক সংস্কার ধরিয়াছেন। সংস্কার চেতসিকের অন্তর্গত অর্থাৎ উহা চিত্তের 
এক একটি ভাঁব। আবার এদিকে বিজ্ঞানও উননব্বইটি। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় 
যে, মন লইয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই বিশেষভাবে সাধনা করিয়াছেন। চেতসিকসমূহ, 
রস, ভাব ও বৃত্তি। ‘ 

নীতিসাধনে কতকগুলি চেতসিক বিশেষ আবশ্যক । বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ, বীর্ষ্য, 
প্রীতি ও চণ্ড । বিষষে অগ্রসর হওয়াকে বিতর্ক বলে। বিষয়ে মনোরক্ষা--বিচার ; অনেক- 
গুলি বিষয়ের মধ্যে কোন্টিতে মনঃ সংযোগ করি, কি না! করি, ইহাই অধিমোক্ষ ; বীর্ধ্য অর্থে 
উৎসাহ ; গ্রীতি অর্থে আনন্দ বা অনুরাগ ; কামন! বা কামকে চণ্ড বলে। কোন বিষয়ে 
অন্থুরাগ সঞ্চার করিতে হইলে ইচ্ছার আবস্তক ৷ বৌদ্ধ ভাষায় ইচ্ছার নাম চেতনা । চেতনা 
দ্বারা বিষয়ে একাগ্রতা হয়। আবার কতকগুলি হেয় চেতপিক আছে। সেগুলি মোহ 
(তুল-বুঝ1), আহিরিক (লজ্জাহীনতা ), অনোত্তপূপ (ফলাফল-চিত্তাবিহীনতা! ), উদ্ধচ্চ 
( মনঃদংযোঁগে বাঁধ! )। : লোভ ও দিট্ঠি, এই দুই বিশেষ চেতসিক। 

নীতি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিষয়গুলি অনুরুদ্ধের অভিধণ্টার্থসংগ্রহ হইতে সঙ্কলিত হুইয়াছে। 
উহা একখানি সংগ্রহ-পুন্তক এবং অভিধর্ম্মের সার মৰ্ম্ম উহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। খ্যাতনামা 
বুদ্ধঘোষ বোধ হয়, সকল লেখক অপেক্ষা টাক! টিপ্পনীর দ্বারা এবং তাঁহার বিশুদ্ধিমার্গ-নামক 
গ্রন্থে বৌদ্ধ সাধন-তত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বিশুদ্ধি-মার্গে এ সকল বিষয় 
‘যথেষ্ট আলোচনা আছে। 

. কর্ধের মূলতঃ দুইটি ভাগ, কুশল ও অকুশল। ইহা ছাড়া অপরাপর ভাগওঁ আছে। 
কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই তিন প্রকার কর্ম্ম। আবার কারণ-রাপী কর্ম্ম যাহা মানুষকে 
সংসারে আনে ; বিপাক কর্ণ অর্থাৎ যাহার ফল ভোগ হইতেছে এবং ক্রিয়| অর্থাৎ কারপ-ুন্য 
কৰ্ম্ম, ইহা “বুদ্ধ” অবস্থা ঘটিয়া থাকে। কর্ম-মার্গে উত্থানের পূর্বে কতকগুলি শীল ও যু 
পারমিতা অনুষ্ঠান আবশ্তক | শীলসমূহ বুদ্ধের দশশীল বা নিষেধ-বাণী ; আর 
পারমিতাগুলি১ বিধি, ভৃষ্ণ| ও কাম মানুষকে বিপথগামী করে। কুশল কর্ম্মে মন নিবিষ্ট হইলে 
* ক্রমশঃ বীথিমুক্ত হয় অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ের পথ উম্মুক্ত হয়। তাঁহার ফলে “জবন” অর্থাৎ 
বিষয়ের সম্যক্‌ প্রতীতি। 

বিজ্ঞান যে কেবল বাহিরের বস্তুরই হইয়া থাকে, তাহা নহে পাঁরমার্ধিক জগতেরও বিজ্ঞান 


১। দান, শীল, ক্ষান্তি (সহিকুতা ), বীর্য, ধ্যান, প্ৰজ্ঞা এবং অপর চারিটিংটপায়, প্রপিধান, বল ও ধ্যান। 
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হয়। পারমার্থিক জগতের বিজ্ঞানের আবার ক্রমভেদ আছে। প্রথমতঃ আদিক্শ্মিক! 
বীধি অর্থাৎ শীলবিশুদ্ধি। ইহা! সুকৃতি ভিন্ন হয় না। আগে সংসার-চিস্তা দূর করিয়া 
অভীষ্ট চিন্তার প্রতি মন অগ্রমর করিতে হইবে। প্রথম আরন্তে পরমার্থ বিষয়ের যে আঁভাস 
হয়, উহা পরিকর্ম্মনিমিত২। তাহার পর বিষয়ের পরিস্ফুট* মুর্তি সম্মুখীন হয়, তাহার নাম 
উগ্রহনিমিত্ত। তাঁহার পর পাঁচটা বাঁধা আদে_ তাহাদের নাম পঞ্চনিবারণ। সে বাধ! অতিক্রম 
করিলে উপচার-সমাঁধি। ইহাই যোগ-জীবনের বোধ হয় আর্ত । এই অবস্থায় কাম-বিজ্ঞান বা 
ক্ষুৎপিপাসার জগৎ চলিয়া যাঁয়। তাঁহার পর রূপবিজ্ঞান আসে ও এই অবস্থার ইহ! গ্রথমাধ্যায়, 
ইহার আবার অঙ্গবিভাগ আঁছে। তাহার পর বিচার অর্থাৎ আবার ওঁ অবস্থার বিষয়ে 
মনোরক্ষা, বিচারের পর গ্রীতি-ুত্র ও একাস্তিক | সুখ, বৌদ্ধের মরু-মরীচিক! বা জলত্রম, আর 
প্রীতি বাস্তবিক জলপ্রাপ্তি। তাহার পর ধ্যানানন্দ। অর্থতদের স্থান বেশ উচ্চ নহে। 
_ তাঁহারা ধ্যানী নহেন ) তাঁহারা শুক বিপশাক। ধ্যানানন্দকে 'অপপনা বলে এবং এ 
অবস্থায় যে বিতর্ক হয়, তাহাতে চিত্ত বিষয়ের মূলে প্রবিষ্ট হয়। 

দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক যায়, তৃতীয় ধ্যানে বিতর্ক-বিচার যায়, চতুর্থ প্রীতি যাষ এবং পঞ্চমে 
সুখস্থানে উপেক্ষা আসে। যোগদর্শনেও এ সকল তত্বের কথা আছে। সুতরাং ইহা কোনও 
নূতন ব্যাপার নহে। ধ্যানের ফল ইদ্ধি বা খদ্ধি-_“চত্বারে! ইদ্ধিপাঁদো*। এবং দশ প্রকার 
খদ্ধি। অধিষ্ঠান-বীথি ও অভিজ্ঞা-বীধিও ধ্যানের ফল। আবার দিব্য চক্ষু, দিবা শ্রোত্র, পরচিত্ত 
বিজ্ঞান ( থট রিডিং ) ও পূর্ক-নিবাসের অনুস্থতি, ইহাও যোগীর হইয়৷ থাকে। 

কামলোক ও রূপলোক অতিক্রান্ত হইলে যোগীর দৃষ্টি অরূপ লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
অর্থাৎ এ অবস্থায় অনস্ত-দেশ-জ্ঞান হয় । তাঁহার পর দশধা অবস্থ! ৷ তাহার পর আরও অভিজ্ঞান 
আসে; উহার পর অনিমিত্ত জ্ঞান অর্থাৎ ধর্ম বা গুণশুন্য জ্ঞান এবং পরিশেষে শূন্যতা 
উপলন্ধি। | : 
এ সকল বিষয় আমাদের নিকট কেবল শব্দবস্কার মাত্র। কিন্ত ইহাও সংক্ষেপে বলা হইল। 
যাহার! ইহার বিশেষ বিবরণ চাহেন, তাঁহার! বুদ্ধধোষের ধর্ম সঙ্গিনীর টীকা ও বিগ্ুদ্ধি-মার্গ 
দেখিতে পারেন। ইহার বিষষ সাংখ্যদর্শন, বিশেষতঃ যৌগদর্শনে পাওয়| যাইবে । ইহার ফল 
অর্হত্ব অথবা বুদ্ধত্ব-প্রান্তি। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হইলে নির্বাণ । নির্বাণ অধংমত ধাতু অর্থাৎ সংস্কারশূন্য- 
ধাতু-_উহা! অস্তিত্বলোপ নহে বা “এনাইহিলেসন্‌'” নহে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই দছুঃখবাদী। 
কিন্তু তাই বলিয়া মন্ু্য্য-জীবন অসার, ইহ! কোন সম্প্রদাধেরই মত নহে । হিন্দু ও বোঁদ্ধ 
“পেসিমিষ্ট’ নহেন। মানব-জীবন অমূল্য, ইহ! উভয় সম্প্রদাযই স্বীকার করেন। | 


অতএব বৌদ্ধদের মূল নৈতিক মত সংক্ষেপে বলিতে গেলে কুশলকর্ণের অনুষ্ঠান! কুশল * 


কর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলে পূর্বজন্মের সুসংস্কার থাকা চাই এবং থাকিলে মনোবৃত্তি সেই 


অভিমুখেই থাকে । কাম ব! তৃঁষ কার্ষের প্রেরক। চেতন! সাহায্যে প্রকৃতি ব! নিবৃত্তির 





১1 Transc ndental percept. 4 {| Transcendental visualisation. 
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গাধন হয়। পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করিতে হইলে শীল ও পারমিতা আচরণ, করুণ! ও 
মুদিত! প্রভৃতি .বৃত্তিসমূহের অনুসরণ এবং বিচার বিতর্ক দ্বারা তাহার উপকারিতা উপলব্ধি, 
এই ভাবে সংস্কারসমূহ গঠিত হয়। যীহারা উচ্চ পদ্থায় প্রবেশ করিতে চাহেন, তাহাদের 
ধ্যান আবশ্তক, উচ্চ তত্ব কেবল ধ্যানের দ্বারাই জানা ষায়। মুল তথ্ধ সংবৃত বা আচ্ছাদিত ; এক 
একট! আচ্ছাদন খুলিয়া! গেলে ক্রমশঃ আত্যন্তরীপ- ব্যাপারসমূহ অস্তর্ব্ টিতে প্রকাশিত হয়। 
প্রথমে কামলোক, তাহার পর রূপলোক, তাহার পর অরূপলোক । লোক অর্থে এক একটি 
অন্তর্জগৎ বা সত্যের জগৎ। এক একটি ধ্যানে এক একটি নূতন আধ্যাত্মিক জগৎ পাওয়া যায়। 
এইকরূপে চতুঃ বা পঞ্চ ধ্যান দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন তত্বের জ্ঞান হয়। এবং একবারে সংস্কারশৃন্য, 
কামনাশূন্য হইলে বুদ্ধত্বপ্রাণি হয়। i 

বুদ্ধপূর্কযুগে নৈতিক তত্ব কি ভাবের ছিল, দেখা যাউক । তি শব্দটি বহু প্রাচীন! 
অথর্ববেদে উহার বিশেষ উল্লেখ আছে। কর্ম্ম শব্দটাও বহু প্রাচীন । - খগবেদে ধর্ম্ম-শব্দ 
ঠিক বৌদ্ধুভাবে ব্যবহৃত হইত কি না, বল! যায় না। তখন উহ! আচার ব! রীতি অর্থে ব্যবহৃত 
হইত।. তবে তৈত্তিরীয় শিক্ষা-বল্লীতে “সত্যং ' বদ ধর্মঞ্চর”, -“ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম", 
এ স্থলে ধর্শশব্দু বৌদ্ধভাবেই ব্যবন্ৃত হইয়াছে। ওঁ শিক্ষাবন্লীতেই আবার আচার্য্য প্যানি, 
অনবস্তানি১ কৰ্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি*, “কুশলান্ন প্রমদি তবাম্‌*২, “যানি -অস্মাকং সুচরিতানি 
তানি ত্বয্নোপাস্যানি”, তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে শিষ্যের প্রতি গুরুর এই উপদেশে, 
বৌদ্ধ দশ শীল ও যু পারমিতার মূল ভাবসমূহ পাওয়! যাঁয়। তাহার পর কর্ম্ম ও ভব বা সংসার- - 
বিষয়ক আলোচনা বৃহদারণ্যকে পরিষ্কার ভাবেই পাওয়া যাষ। যে বিষয় পুরুষের 
আসক্তি, সেই.বিষয় লিঙ্গ-প্রধান মন কর সহিত প্রাপ্ত হয়।-..............সেই লোক হইতে 
আবার মমুষ্যলোকে কর্ম্ম-করণের জন্ত .ম্বাসে। সে কামনা সহ অথবা! কামনাশুন্য হইয়া 
আসিয়৷ থাকে । সেষদি অকাম, নিফাম, আপ্তকাঁম অথবা আত্মকামসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে 
তাহার প্রাণ আর উৎক্রমণ করে না--সে ব্র্ধ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।”, উহার পূর্বের শ্লোকটিও 
এ স্থানে উল্লেখষোগ্য। “এই পুরুষকে কামময় বলিয়! থাকে ; তাঁহার কামন! যে ভাবের হয়, 
তাহার চেষ্টাও সেই ভাবের হইয়া থাকে এবং কর্ম্মও সেই ভাবের হইয়া থাকে । আবার যেরূপ 
কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, সেইরূপ ফলপ্রাণ্তি হ।” এই ভাবের আলোচনা বিভিন্ন উপনিষদে পাওয়া 
যাঁয়। কাজেই উহ! বৌদ্বগ্রনীত নহে, উহা বৈদিক যুগেরই সম্পতি। 

তাহার পর ধ্যানের কথা । ধ্যানযৌগের কথা শ্বেতাশ্বতরে (১অ, ও ক্লো) আমরা 
দেখিতে পাই। ্তরেয় উপনিষদে (১অ, ১১ গলে! ) “মনসা ধ্যাতম্‌* শব্দ পাওয়া যায়। 
* সংহিতা-যুগেও ধ্যানের উল্লেখ দেখা যায় । ভারতে ধ্যান,.যোগ, সমাধি প্রভৃতি কবে আসিল, 
কোন্‌ খষি ইহার প্রণেতা, তাহা বল! যায় না। অপর কোনও প্রাচীন ধর্মে ইহার চিহ্ন দেখা যায় 
না. ভারত যে ধর্মপ্রাণ, এক যোগ ও সমাধিই তাহার প্রমাণ * .অপর দেশে এঁহিক আবিষ্কার 

১। অনিশ্দ্যনীয়ানি। ২। বিচলিতব্যম্‌। ৩। ৪ অ$ ওত্রী, ৬ মে! । 

২৩ 


১৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [৪র্থসংধ্যা 


অনেক হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এক মিশরেই শিল্প ও বিলাস-সাঁমগ্রী কত দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু পারমাথিক তত্বজ্ঞানের উপায় ভারত ছাড়া অপর কোনও দেশে হয় 
নাই। কিন্তু একটা সন্দেহ হইতে পারে যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই যোগবিশ্বাসী, অথচ পন্থা তেদ 
কেন হইল ? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা! বায় যে, পস্থাভেদ বিশেষ নাই। উভয় সম্প্রদারই সৃষ্টির 
মূদে সত্তা দেখিয়াছেন। উভয় সম্পরদায়ই সৃষ্টী্রমে বিবর্ত, বিকার, পরিণাম বা অন্তথাভাব স্বীকার 
করেন। মূল সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ই অক্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। তবে মানবা- 
আর সম্বন্ধে হিন্দু ও বৌদ্ধ একমত নহেন বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু মতে মানবাত্মা, 
পরমাত্মারই সংশ এবং উহ! নিত্য ও অব্যন্ন। কর্ম্মফল আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। 
বৌদ্ধেরা সেরূপ আত্মা! স্বীকার করেন না।' মৃত্যুর পর কর্ণ কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, 
কর্মের আধার কি, সংস্কার কোথায় থাকে, পুনর্জন্ম কাহার হয়, তাহা বৌদ্ধশান্ত্র হইতে ভাল 
বুঝা যায না। বৌদ্ধমতে কর্ম যেন একট! এঁশী শক্তি এবং “কন্দারভেসন্‌” ও “পোটেন- 
দির” মত একটা জাগতিক নিয়ম, উহার ক্ষয় ব্যয় নাই, উহার হাঁস বৃদ্ধি নাই, উহা আপনার 
নিয়মে চলিয়া থাকে । বোধ হয়, মীমাংসকেরাণ্ড এই মত পোঁষণ করেন। তাহাদেরও কর্ম্ম হইতে 
অপূর্ব এবং এই অপূর্ববও জড় নিয়মের মত মানবাত্মাকে বশীভৃত-করিয়! রাখে । উহাই আপন 
বলে স্বর্ণে লইয়া যাঁর, আবার উহাই মরতে আনিয়া ফেলে । 

'বৌদ্ধ-তত্ব কতকগুলি বিশ্বাস, আদেশ ও উপদেশ-সমা্ট নহে। "উহা! যুক্তি, তর্ক ও 
গঙ্গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ ধর্মে উপাসনা নাই। ঈশ্বর নাই, কাজেই উপা- 
সনাঁও নাই? এমন কি, বুদ্ধেরও উপাঁসন! আঁবশ্তক নাই। কাজেই কর্ণ, অনুষ্ঠান, শীল, চরিত্র 
বা মনুষ্যত্বের দিকেই তাঁহাদের অধিক লক্ষ্য ছিল। শীল, চরিত্র, মুদিতা, করুণা প্রভৃতির 
সাধন এত' অনুষ্ঠান-বৃছল হইয়াছিল যে, ক্রমশঃ তাহা মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়! পড়িরাছিল। 
তাহার উপর আবার পঞ্চধ্যান, ইহারও আবার শত পত প্রকরণ । কাজেই বৌদ্ধ ধর্ম ও দেই 
কারণে বৈদীস্তিক -ধর্মও সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য ও অনুষ্ঠানের অতীত হইয়া পড়িয়াছিল। 
সাধারণে উহাকে পিরামীড মন্দিরের মত একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার বলিয়! বুঝিত ; উহার অর্থ 
বুঝিতে চেষ্টা করিত না। অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু সে অনুষ্ঠানের ভিত্তি নিজের মনের ভিতর নহে; 
উহা কেবল শুষ্ক সাধনেই পরিণত হইয়াছিল । কাজেই উহাদের স্থল পৌরাণিকেরা তাহাদের 
সরস ভাব ও সরল সাধন দ্বারা অধিকার করিলেন । ওপনিষদেরা রসের দিক্টা আবশ্যকীয় 
বুবিয়াছিলেন। কাজেই তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ব্রঙ্গকে রসময় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 
বোৌদ্ধগৃহে রসের উল্লেখ বা রসস্থ্টি দেখা যায় না। অন্ততঃ থেরবাদী বৌদ্ধেরা নহেন। জাতকে 


ও চেষ্টাটা হইয়াছিল ; আখ্যারিকার আচ্ছাদনে রস উদ্ভাবনের উহ! চেষ্ট। বটে, কিন্তু উহাতে * 


'ভাবলালিত্য, সাহিত্য:কলা, স্থা্ট-নৈপুণ্য নাই। ব্ৰাহ্মণেরা আখ্যায়িকার দিক্‌ট! সাজাইয়! 
গোছাইয়া এক বিপুল ধর্শ-সাহিত্য রচনা করিয়া জন-সাধারণের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইয়! দিলেন। 
প্রাচীন সম্প্রদায়ের মৃত বৌদ্ধদের বাধা দর্শনশান্ত্র নাই, তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে। বুদ্ধের 


সন ১৩৩২] বৌদ্ধদর্শন ১৮২ 


উপদেশ ও বিচার-প্রণালী দর্শনমূলক। দার্শনিকের পিপাসা, বুদ্ধের উক্তি ও তত্ববিচাঁর পাঠ 
করিলে তৃপ্তি হয়। প্রিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি ও কৌতৃহলই বিজ্ঞান ও দর্শনের স্যঞন করিয়া থাকে । 
খগবেদের দশম মণ্ডলের (১২৯) স্ষ্টিসুক্তে “সৎ বা! অসৎ পূর্ব কিছুই ছিল না,-_বায়ু, আকাশ 

। ছিল ন!; কি সামগ্রীর দ্বার! সমস্ত আবৃত ছিল এবং কাহার দ্বারা রক্ষিত হইত এবং পূর্কে কি 
1 সমস্তই জলময় ছিল ?? ইত্যাদি। এখানে একটা প্রবল দৃষ্টির আকাজ্কা আমর! দেখিতে পাই। 
বৌদ্ধদেরও অষ্ট'দৃষ্টির উল্লেখ আছে। হয় ত এই দৃষ্টিই পূর্বে দর্শন-কঙ্কাল ছিল। “অহং 
অভুবং অতীতাধ্বানম্‌, নাভৃবমতীতাধ্বানং, কিং ত্বিদং, কথং ত্বিদং* অর্থাৎ “আমি পূর্বের, 
ছিলাম বা! পূর্বে ছিলাম না; ইহা কি? ও ইহা! কেন,” এই সকল প্রশ্ন হইতেই দর্শনের 

“_' অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাঁহার পর ছুঃখ। দুঃখের উৎপত্তি প্রভৃতি চারিটি আর্ধ্যসতা, ইহাও 
দার্শনিক অনুসন্ধান। ষোগদর্শনেও ইহার উল্লেখ আছে। চিকিৎসা! শাস্ত্রে যেমন রোগ, 
রোগের উৎপত্তি গ্রস্থৃতি বিষয়ের বিচার আছে এবং উহ! যেমন চিকিৎসা-দর্শন ঝ| উহার মুল, 

এই আৰ্য্যসত্য কয়টিও বৌদ্ধতত্বের মূল এবং ইহা বৌদ্ধগৃহে বিশেষ ভাবে আদরের সামগ্রী। 
বৌদ্ধজ্ঞান যুক্তি ও স্তায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; উপনিষত্যুগের তত্বসমূহ বুদ্ধের পথ পরিষ্কৃত 
করিয়াছিল এবং তিনি উপনিষদের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়! তাঁহার ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। 
উপনিষৎ হইতেই দর্শনযুগের আরম্ভ এবং বুদ্ধ, দার্শনিক বিচার হইতে কখন বিচলিত হন নাই। 


বৌদ্ধ জ্ঞানবাদ 


বুদ্ধ পুর্ণমাত্রায় শুন্যবাদী ছিলেন কিন! অথবা! তিনি ক্ষণিক-বাদী ছিলেন কি না, তাহা! বল! 
যায় না। তীহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা শুন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদ একটা জটিল দার্শনিক বাঁদে পরিণত 
করিয়াছেন। সুতরাং উহাও বৌদ্ধ দর্শনেরই অঙ্গ ধরিতে হইবে। বুদ্ধ, প্রকৃতির পশ্চাতে এক- 
মহাসতা' দেখিলেন। প্রকৃতির কাধ্য পর্যালোচনা করিষা বুঝিলেন যে, বাধস্‌কোপের দৃশু|বলীর 
মত উহার অতীত ক্রিয়াসমূহ কোথায় অস্তহিত হইতেছে, আর ভবিষ্যটাও কোন একট! অজ্ঞাত 
বন্ততে লীন হইতেছে ; কেবল বর্তমানটাই আমরা বুঝিতেছি, এইটুকুই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। 
বর্তমান সতত অতীতে মিলাইতেছে এবং ভবিষ্যৎ বর্তমানাঁকণরে সন্মুখীন হইতেছে। এরাপ স্থলে 
বৌদ্ধদাধন। “তত্বমসিপ্তে না পৌছাইযা প্রতীত্যসমুৎপাদে উপস্থিত হইল। শূন্যের উপাসনা 
নাই, শূন্যের. হস্তামলকবৎ উপলব্ধি নাই, শূন্যের সছিত মানুষের কোন সবন্ধ নাই, উহার 
বিবর্ত নাই, ধ্যান দ্বারা কেবল  ভাবাভাবরূপী বস্তর সন্ধান পাওয়া যায়। দর্শন বা যুক্তিতে 
কথাটা! বেশ ভাল, জগতের একটা নূতন চিন্ত। বটে, কিন্তু জিনিসটা পূর্ণ অবযবের নহে।, 
“ইহাতে সব সমাধান হয়না। ইহার কতক অজ্ঞেয়ের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত, আবার কতৃক 
মানুষের আানিবার আবস্তক নাই ; যেহেতু তাহার অনুসন্ধান নিষিদ্ধ । কিন্ত মানুষ তাহা ছাড়িবে 
কেন? মানুষ গ্রশ্ন-পটু, এক একটা বিষয় প্রশ্নীকাঁবে মানব-স্ঘাজে সমাধানের ভন্থ আগে। 
ইহাও জগধ্রহস্যের একটা রহস্য। — 
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মানবজ্ঞনি সম্বন্ধে বৌদ্ধের অনেক অনুশীলন করিযাছেন।. ইন্দ্রিয় জ্ঞান যে জ্ঞানই 
নহে, তাহা বৌদ্ধেরা উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয় জ্ঞান কেবল শিশু ও পপ্তরই হইয়া 


থাকে। বস্তুসমূহ ইন্ত্রিয়ের সম্মুখে প্রায় একই ভাবের বোধ হইয়া থাকে। স্্্য, 


চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মানুষ চিরকালই একভাবে দেখিতেছে ; তাহাঁতে কেবল চক্ষু 
লব্ধ জ্ঞানই হয়। কিন্তু সৌর জগতের জ্ঞান, উহার নিষম ও শৃঙ্খলার অনুভূতি মানসিক 
সম্নিবেশ। ইন্তরিয়সমূহ সামগ্রী সংগ্রহ করে, মন তাহাদের সাঁজাইয়! জ্ঞান বা সম্রজ্ঞান 
রচনা করে। মন-আধার, জ্ঞান--আধেয়। মনের আকার অন্থসারেই জ্ঞানের আকার 
হয়। কাঁধ্যকারণ, সমন্ধ, দেশ, কাল, রাশি, এ সমস্ত বাহির হইতে বা ইন্দ্রিয দ্বারা 
সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না । মানুষ যাহা পর পর দেখে বা. শোনে, মনের ভিতর উহা 
সেরূপ ভাবে সজ্জিত হয় না, কাজেই মন একটা আধার। সন্নিবেশ ইন্দরিয়ের দ্বার! 
হয় না, উহা অপর কোন শক্তিবারা সজ্জিত হয। উহা মনের দ্বারাই হইয়। থাকে । 
কার্য্য-কারণ, সম্বন্ধ, কাল প্রভৃতি মনেরই সামগ্রী, উহারই ছাপে ইন্দিয়প্রদত্ত জ্ঞানসমূহ 
মুদ্রিত হইয়া থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভগ্নেই এ ততটা ভাল করিয়! বুবিয়াছিলেন। 
আবার জ্ঞানের দুইটা দিক্‌ আছে। বস্ত-প্রত্যক্ষে যে জ্ঞান হয়, উহা উপস্থিত না 
থাকিলেও কেবল নামের দ্বারা উহা! অনুভূত হইতে পারে। প্রক্কত প্রস্তাবে সমুদয়ের 
জ্ঞানই প্রকৃষ্ট আঁন। প্রকৃতি, সৌরজগৎ, জীব প্রভৃতি বহু খগ্ড-্ঞানের সমষ্টি, উহা 
* একটি তত্ব। বৌদ্ধদের সমুদয়-গ্রহণ, অর্থগ্রহণ, নামগ্রহণ, সংকেত-সন্বন্ধ প্রভৃতি জ্ঞানের 
অনেক পর্যায় আছে। সকল জ্ঞানের আধার হইলে বুদ্ধ হইয়৷ থাকে। জ্ঞান সকলের 
সমান নহে। একই বিষয়ের জ্ঞান বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ভিন্ন হইয়! থাকে । কোন 
বিষয়ের জ্ঞানের পরিবি যত বিস্তৃত হয়, বৌদ্ধমতে তাহার বিভিন্ন নাম আছে_ 
প্রজ্ঞা, সম্প্রজ্ঞান ইত্যাদি । ইংরাজী “এক্স্পিরিয়ান্স্‌” এই প্রজ্ঞা বা সম্প্রজ্ঞান। 
জ্ঞান ও সত্য পরস্পর সবদ্ধ । সত্য অবধারপই জ্ঞানের উদ্দেশ্য । তবে মানুষ 
কতটুকু সত্য জানে? আমরা যাহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলি, তাহার অধিকাংশই অপরের 
- জ্ঞান এবং উহ্থাই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। তাহার উপর অনেক বিষয় মৃঙামত 
মাত্র ; তাহা সত্য, কি অসত্য, বুঝিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য মতে সাধারণতঃ সত্য 
হুই প্রকার_-ক্ষব বা নিশ্চিত১ ও কাদাচিৎকৎ। সত্যের অনেক ভাগ হইতে 
পারে-_নিশ্চিত, অনিশ্চিত, সংশিত বা উপেক্ষিত। গুরুত্বের জন্ত পতন, মেঘ ও বৃষ্টি, 
মঙ্গলগ্রহে জীব প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । বৌদ্ধমতে (শৃন্যবাদী ) সত্য ছুই প্রকার। সংৃত্তি 


ও পারমার্থিক । অবিস্তা জীব-মাত্রেই সাধারণ এবং উহা জগতের প্রকৃত তত্বকে আচ্ছা- " 


দন করিম! রাখিয়াছে বলিয! জীবের সাধারণ জ্ঞান সংবৃত্বি-্ঞান অথবা বেদাস্ত-মৃতে 
ব্যবহারিক জ্ঞান। প্রজ্ঞা, সপ্প্রদ্ঞান প্রভৃতি প্রসারিত হইলে পারমার্থিক জ্ঞান হইয়া 
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থাকে। তবে উহা ধ্যান-সাপেক্ষ। শূন্যতা, প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও সংসারের জ্ঞান পারমার্থিক | 
উহ! পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ-প্রমাঁপ-সাঁপেক্ষ নহে! তবে অভিজ্ঞতা ও জান প্রভৃতি কাহার? 
ইহা কাহার আশ্রিত বৌদ্ধমতে উহা চিত্ত বা উহার ধর্ম) উহা অহম্‌-আশ্রিত নহে। 
বৌদ্ধমতে জ্ঞান-প্রকরণে ইন্ড্রি-সংব্দন মূল ব্যাপার, অথবা প্রজ্ঞা মূল ব্যাপার, তাহা বড় 
বুঝা যায লা । উভয়ই ক্ষণিক, ভাবাভাব-সম্পন্ন ও ক্রম-অক্রম-দমর্থ। সকলই চঞ্চল, 
অস্থির, উৎপাঁ-নিরোধশীল। 
বৌদ্ধ সত্তাবাদ 

জ্ঞান ও সত্তা পরস্পর সমন্ধবিশিট। জ্ঞান সত্তারই হইয়া থাকে। এখন 
যদি সত্তা একই হয়, তাহা হইলে বহু সমাবেশ কি করিয়! হয়? তাহার উত্তর, 
সত্তার ক্ষয় ব্যয় নাই ; ধর্ম ও গুণেরই উৎপাদ বিনাশ হয়। হিন্দুদর্শনে দ্রব্য ব! সত্তা 
বা পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। গুণসমূহ দ্রব্যের আশ্রিত! তথতা বা! ক্ষণিকতাবাদী বৌদ্ধ 
একসত্বাঁধাদী | রত্বকীর্তির ক্ষণভঙগসিদ্ধি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রদাদ শাস্ত্রী তৎপ্রণীত 
ছয়খাঁনি স্ভায়গ্রস্থমধ্যে সঙ্কলিত করিয়াছেন । উহাতে সভা সম্বদ্ধে যাহা আছে, তাহা 
প্রথমে উল্লেখ করি। রত্বকীর্তি, ক্ষপভ্বসিদ্ধি প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-তন্ত্র-প্রচলিত সত্তার সাতটি 
লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন অর্থক্রিয়া-কারিত্ব, সত্তা-সমবায়, স্বরূপ-সত্তা, উৎপাঁদবায়- 
পৌব্য-যোগিত্ব, প্রমাণ-বিষয়ত্ব, সছৃপকস্ত-প্রমাঁণ-গোচরতা, ব্যপদেশ-বিষয়ত্ব। এইগুলির ' 
মধ্যে অর্থক্রিয়াকারিত্বই, বৌদ্ধমতে সততার প্রদান লক্ষণ। “যৎ সৎ তৎ ক্ষপণিকং যথ! 
ঘটঃ” এই বিবাদটি তুপিয়ই রত্ষকীর্তি বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। বৌদ্ধদের সৎ ও 
বৈদাস্তিক সৎ প্রম্পর বিরোধী । যাহা হইতেছে, যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহাই সৎ। 
বৈদান্তিক বলেন, যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহাই অসৎ __কেবল মৃলাঁধারই সৎ। ক্ষণভঙ্গ- 
বাদীদের মতে কার্ধ্য-কারণ-সস্তান অনবরত চলিতেছে-_বী্ঘ হইতে অঙ্কুর এবং তাহার 
পৃষ্ঠভাবী অপরাপর ব্যাপার। ইহার উৎপত্তি নিবৃত্তি জানিবার উপায় নাই, অস্ততঃ লৌকিক 
জ্ঞানে উহ হয় না। বৌদ্বেরা জগৎকে কেবল ধারাবাহিক কার্য্য-কারণরূপে দেখিয়া- 
ছিলেন। প্রাণী ও উত্ভিদ্র্জগতে এ নিয়মট! খাঁটে। আর উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ" 
শক্তি দ্বার জগতে রাসায়নিক পরিবর্তন হয, ইহাও আধুনিক মতে স্বীকার করিতে হয় । 
কিন্তু কার্য্য-কারণের একটা বৃত্তি বা নিয়ম আছে; তাহা! না হইলে সাংখ্যকারের ( সর্বস্ত 
সর্বসম্ভবাঁভাবাৎ) ইহার কোনও উত্তর পাওয়া! যায় না। অপরদিকে কতক বস্ত 
* অর্থাৎ ঘট প্রভৃতি ক্ষণিক বলিতে পারা যায় না। যে বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, যাহার ক্রিষ! 
চলিতেছে, তাহাতে ভাব অভাবের সমষ্টি ধরিতে পারা যায়। বীজ ও অহ্করে অনেক 
ভাঁব অভাব আছে, অনেক উপচয় অপচয় আছে। অথবা সৌগত দৃষ্টান্ত ্রদীপে তৈল 
ও বর্তিকা-ক্ষযে কতকগুলি ক্রিযাসস্তান ধরা যায়। কিন্তু ঘট্রে বেলায় কি ক্রিযী হয়? 
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ইহার উত্তরে সৌগতের| -বলেন, উহ! তখন কাঁরণরূপী হইযা থাকে, ক্রমশঃ উহাতে কার্্য 
হইবে বা ক্ষয় -হইবে। আবার ঘটে অর্থক্রিয়াসামর্থয বা শক্তি আছে। এই অর্থ- 
ক্রিযাকারিত্ব ঠিক কি, তাহা বুঝা যায় নাঁ। ইহার মূল অর্থ, বস্তুতে কার্ষ্য করিবার 
শক্তি আছে। মধ্যযুগের সৌগতেরা শক্তি স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকের| শক্তি মানেন 
না । ঘট, পাক দ্বারা বা অপর উপায়ে ধ্বংস হইলে, উহা! জযসরেণু, ত্্যুক এবং অবশেষে 
মূল অবয়বী পরমাণুতে পরিণত হয়। বৌদ্ধের৷ সম্ভবতঃ এই অর্থ'ক্রিয়া দ্বারা গীরূপ কোনও 
ভাব পোষণ করিয়া ধাকেন। ঘটে সম্প্রতি যে «অর্থক্রিয়া-কার্য্য উৎপাদন করিবার 
শক্তি রহিয়াছে, পরমুহূর্তে তাহার পরিবর্তন 'হয় এবং এই পরিবর্তন রাসায়নিক । তবে 
বৌদ্ধেরা বস্তুর উপাদান-কাঁরণ কি ভাবে দেখিতেন, তাহা অন্থমানের বিষয় । তাহাদের 
পঞ্চ ধাতু আছে অর্থাৎ ভূত আছে; কিন্তু পরমাণুর স্থান নাই। ক্রমাগত কাধ্যধার! 
চলিতে থাকিলে মামুষের অভিজ্ঞতা সম্ভাবনা নাই। তবে বস্তপমূহের এক একট। অবস্থায় 
এক একটা অর্থসিদ্ধি-বা! বস্তু হইতে কাঁধ্যসিদ্ধি আছে, এই জন্ত অভিজ্ঞতা। 

বৌদ্ধদের জ্ঞানমুলে অপোহভাব আছে। অর্থাৎ গোল্ঞানে “অগ্গৌ” বা গরু ব্যতীত 
অপর বস্তুর জ্ঞান না থাকিলে গোজ্ঞান হয় না। বৌদ্বভাষায় গোঁ-শব্দ ”অগবাপোঁঢ়* 
অর্থাৎ যাহাতে গরুর রূপের অভাব আছে, সেই জ্ঞানটি থাকা চাই। ইহা ছাড়া তাহারা 
জাতি স্বীকার করেন না। বস্তুসমূহ স্বলক্ষণ অর্থাৎ তাহার! যাহা, সেই লক্ষণ দ্বারাই বুঝ! 
যায়। জাতিটা অনুমানের বিষয় | “দণ্ডী পুরুষ” ইহা একটি বিশিষ্ট বুদ্ধি এবং এই বিশিষ্ট 
বুদ্ধিই সামান্য জান .বা জাতিজ্ঞান। সামান্ত, গুণ, কর্ম প্রভৃতি উপাধি চক্রমাত্র। 
ব্যক্তি-গ্রহণই পটু-প্রত্যক্ষ। আবার অবয্ববী বলিয়া কোনও জিনিষ নাই অর্থাৎ নৈয়ায়িক 
মতে বস্তুর যাহ! মূল অর্থাৎ পরমাণু, তাহাই অবয়বী এবং অপর সমস্ত বস্তু অবয়ব। বৌদ্ধরা 
তাহা স্বীকার করেন না । উহার! বলেন, অবয্নবের সম্টিই অবয়বী। 

বৌদ্ধের! বস্তুর স্বভাব স্বীকার করেন না। অগ্নির উত্তাপ অগ্নির স্বভাব বলিতে পারা 
যায় না । ঘেহেতু কাষ্ঠ, ইন্ধন ও বহ্নি সংযোগ না হইলে অগ্নি হয় না, উহাতেও কার্ধ্য-কারণ- 
ভাব রহিয়াছে । যদি বস্তুর স্বভাব কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্তথাভাব কি করিয়া 
হয়? দুখের স্বভাব দধি অবস্থায় থাকে না অথবা ত্বৃতও ছুগ্ধ নহে। কাজেই বস্তুর স্বভাব 
কিছুই নাই। যদি সকল জিনিসই দ্ণস্থায়ী হয়, তাহ! হইলে তাহার ভাবাস্তর ছাড়া উপায় 
নাই। 
- বৌদ্ধেরা সম্বন্ধ বা প্রত্যয় স্বীকার করেন, ইহা কাজিন বীজ হইতে অঙ্কুর 
উৎপাদন কেবল বীজ সাহাঁষো হয় না, উহাতে মৃত্তিকা, জল ও উপযুক্ত ক্ষেত্র আবস্তক 
হয়। সুতরাং কারণের সহকারী অপরাপর ব্যাপার না থাকিলে কার্য হয় না। 

বৌদ্ধেরা জগৎকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা পূর্ণমাত্রায় পনিষদিক তাঁব নহে। তবে 
উহারমধো এ সাময়িক অনেক মত প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে! শুন্যবাদী 


সন ১৩৬২ ] বৌদ্ধদর্শন ১৮৫ 


বৌদ্ধ এক শুনা ছাড়া অপর কোনও পদার্থ স্বীকার করেন না। কিন্তু এরূপ হইলে 
ধর্শের স্থান কোথায়? নাগাঙ্জুনের মতে ধর্ম নাই, এ কথা বলা যায় না। অমোষ-ধর্ম্ম আছে 
এবং সে অমৌষ-ধর্্ন শুন্যতা বা .প্রতীত্যসমুৎপাদ উপলব্ধি করিণেই হইয়া থাকে, ইহাই 
প্রকৃষ্ট ধর্ম । যাহা সংস্কারপ্রধান, তাহা মুযামোষধর্থ । বৌদ্ধ ধর্ম দার্শনিক ধর্ম। উপনিযৎ- 
যুগের পর ভারতে দার্শনিক যুগের আবির্ভাব হয়। দর্শনগুলি যেমন একদিকে তত্ববিচার, 
অপর দিকে উহাতে একটা ধর্শের কঙ্কালও আছে। বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনও বটে, আবার 
উহা একপ্রকার ধর্মোপদেশ। যে মহাত্মাকে আশ্রয় করিয়া এই বিশাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম রচিত 
ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহার স্থান ধর্ম-জগতে অতি উচ্চ। উহা প্রায় সমস্ত এসিয়। ভূখণ্ড 
অধিকার করিয়াছে এবং একটা নৃতন আচার, অনুসন্ধান ও মাঁনবাকাক্ষা জাগ্রত করিয়া 
মানব-সমাজে এক নূতন সভ্যতার স্থষ্টি করিয়াছে। 


শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 


অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা 

ছুই থণ্ড সমিৎকা্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগনি উৎপন্ন হয়। ইহাতে অপ্রিউপাঁসকেরা মনে 
করিতেন যে, সমিৎকাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত থাকে । তাই সমিধ, বড় পবিত্র । সমিধ্‌কে 
স্বপ্তিক বলা হইত। সমিৎকাষ্িখগুঘয়ের মধ্যে একখণ্ড হইতে দিব্যাগ্নি ও অপর খণ্ড 
হইতে পািবাপ্নি উৎপন্ন হইত । যজ্ঞে. আর তিনখানি.কাঠ্ঠ খ্যবহৃত হইত। এই কাষ্টব্রয়কে 
পরিধি বলা হইত। পরিধি অগ্নির জনক। অগ্নি পূর্বে ইন্দ্রের বন্ত্রমধ্যে নিহিত ছিলেন। 
ইন্দৰ বন্রমধ্য.হইতে তিনপ্রকার অগ্নিকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করেন। তখন হইতে এক 
অগ্নি পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, এক অগ্নি বিশ্বব্যাপী -হইয়া রহিয়াছেন, আর এক অগ্নি 
জীবান্তর্নত হুইয়া জীবগণের অধিনায়ক হইয়া রহিয়াছেন।. অগ্নি, নাঁতা পৃথবীরূপে বিদ্যমান 
রহিয়াছেন, অগ্নিই পৃথিবীর উৎপাঁদিকা শক্তির জনক এবং অগ্নিই জাব-হৃদয়ে প্রাণ । পরিধি- 
কাষ্ঠব্রয়ের একটী মাতা পৃর্থীর প্রতিনিধি, একটা তাঁহার উৎপাঁদিক! শক্তির ভ্রনক বলিয়া 
অগ্মি পিতৃরূপী, আর একটা কাষ্ঠ জীবের প্রাণের স্বরূপ । যজ্ঞে পরিধিকণ্ঠিত্রয় ত্রিকোঁণাকারে 
সজ্জিত হয় এবং প্রথম সমিছ্ুৎপন্ন অগ্নি্ধারা তাহার নিয়ে কাষ্ঠ প্রজ্বালিত করা হয়। 
পরিধির তলকাষ্ঠ জীবনী শক্তিরূপে পৃর্থীদেবী ও বিশ্বপিতাঁকে সমুত্তেজিত ও একত্র সম্বন্ধ * 
করে। ব্রিকোণাকারে সঙ্জিত পরিধিকাষ্িতয়ের মধ্যে যেসকল উপকরণ থাকে, পুরোহিত 
তারপর তাহাও প্রজ্ছালিত করেন। প্রথম সমিধ, দিব্যাগ্রি--দ্বিতীয় সমিধ. পারিবাগ্নি। 
পুরোহিত এই দ্বিতীয় টি সিরনত হননি 
সমগ্র বর্ষকে প্রজালিত করেন। 

বৈদিক আখ্যানে পাওয়!" যায়, অগ্নি স্বর্খে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতরিস্বার নিকট প্রথম 
প্রকট হইলেন। মনোবল ও মাহাত্ম্য- দ্বার প্রজ্লিত অগ্রিশিখা স্বর্গ ও পৃথিবী আলোকে 
উদ্ভাসিত করিল। . মাতরিশ্বা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিলেন। তিনি অগ্নিকে অধর্ব! 
তৃগুর নিকট আনয়ন করিলেন। ভৃগু ঘর্ষণ ঘারা অগ্নি উর করিয়া নিরাপদে রক্ষা করিবার 
জন্ মনকে প্রদান করিলেন! - 

নানা খধিবংশত্বারা অঙ্গি প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বেদে Eo আছে। খাধি অঙ্গির! 
অগ্রিকে প্রথম প্রজালিত করেন বলিয়! শতপথ উপদেশ -করিয়াছে। অঙ্গিরার জন্ত অগ্নি হৃত 
ও তাহা দ্বারা সতত হইয়াছিল বলিয়াই বেদে উল্লেখ আছে। বেদ বলে, অপ্রবান অগ্নিকে 
প্রথম প্রন্ধালিত করেন॥ তৃগুবংশীয় খুষিগণ- সলিলাবাসে অগ্নির পূজা করিয়া আয়ুপরিবারে 
তীহাক্ষে স্থাপন করেন। আয়ু-পরিবারে প্রথম অতিথি হইল! : অগ্নি. তাহাদিগের. ঘারাই 


গৃহে গৃহে নীত হন। বস্তুতঃ ভৃগুগণই মনুয্যমধ্যে অগ্নিকে প্রথম প্রচার করেন। নি 
২৪ 


১৮৮ পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ তথ সংখ্যা 


ভরদ্বাজদিগের মধোও অগ্নিকে প্রথম স্থাপিত দেখা যাঁয়। মঙ্ুগণও প্রথম অক্নিস্থাপন 
করেন। ইহারা ইদের গৃহে অগ্নি প্রশ্রালিত করেন। অগ্নি মনুদ্িগের পুরোহিত হইয়া 
পড়িলেন। শতপথে আছে যে, দেবগণ, মন্ত্র ও'খধিগণ তাঁহাকে প্রথম প্রজালিত করেন। 

অগ্নি ননহুষদ্দিগের গোষ্ঠীপতি হন। পুকুনীথ শাঁতবনেয়ের গৃহে অগ্নি প্রথম স্থাপিত । 
পুরুগণ তাহাকে প্রথম পূ্জা করেন। | 

এই সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সুপ্রাচীন বৈদিকধুগে ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ন জাতি অগ্রিপৃজায় প্রবর্তিত হইয়াছিলেন। নান! রূপে ও নানা নামে অগ্নি 
নানা স্থানে পরিচিত। প্রাচীন” সভেরা অগ্মিকে বলিত 080i, পরবর্তী সাঁভের! তাহার 
নাম দিয়াছিল 088. | লাটিন ভাষায়" ইহ! 1815, লিখুয়ানিয়ানে 080191 শব্দতত্বা- 
লোঁচনাঁধ বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অগ্নি, 12115) 01715, 0৪1; প্রভৃতি এক সুপ্রাচীন 
সাধারণ শব্দের রূপান্তর । কিন্তু অগ্নির ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব সংস্কৃত ‘অগ্নি-শব্দে যত স্পষ্ট, অন্ত 
কোন দেশের ভাষায় তাহা তত স্পষ্ট নয়। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশেষ সমস্তার বিষয়। 
ইহার বুৎপত্তযর্থ লইয়া ভারতের বিভিন্ন সময়ের পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন। তাহাদের 
গবেষণার কিছু পরিচয় আমরা দিব । 


নিরুক্তি 


অযরটীকায় ক্ষীরন্বামী “অগ্রি'র ব্যুৎপত্তার্থ দিয়াছেন--”অন্গতি উর্ধং যাতি ইতি অঃ” 
(১ম কাণ্ড, ৫৩ ক্লোক )। সাধারণতঃ অগ্নির নিরুক্তিতে এই অর্থই দেওয়া হইয়! থাকে । এই 
ব্ুৎপত্তির সার্থকতার পক্ষে সাধারণ যুক্তি এই যে, পদার্থবশেষের এক একটা ধর্ম আছে। 
জলের যেমন ধর্ম নিয়ে গমন করা, অগ্নির তেমনই ধৰ্ম্ম উর্ধে গমন কর] অগ্রির এই ধম 
দেখিয়া ক্ষীরহ্বামীর এই ব্যুৎপত্তি । 

খগভাষ্যকার শাকপুণি অগ্নি শব্দের এক অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি 
দেখাইয়াছেন যে, অগ্নিতে '9ই কয়টী বর্ণ আছে-_অ+-গ৮_নিত। এই তিনটার আখ্যাত 
তিনি অতি কৌশলে বাহির করিয়া অগ্নি শব্দকে ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। '‘অঞ্চু'র ‘অ’, দহ, ধাতু 
হইতে যে দগ্ধ পদ হয়, তাহার 'গ” এবং ‘নী’ ধাতুর “নী'কে ছান্দস প্রণালীতে স্ম্ব করিয়! 
তিনি ‘অগ্নি’ শব্দ খাড়া করিয়াছেন) তাঁহার ভাষ্য এইকপ-- 

পক্রিভ্য এব আধ্যাতেভাঃ জায়তে । অধর, ব্যক্তিত্রক্ষগতিযু, অগ্রেঃ অকারমাদত্ে, দহতে- 
ব্ধশক্কাদ্গকারমাদিত্রে, ততঃ নীপরাৎ তস্যৈষ! ভবতি। নী ছান্দসত্বাৎ হত্যা তৃত্বা নির্দিগতে ।” 
অগ্নির এই এক নিকুক্কি। 


খশ্েদের অন্ততম ভাষ্যকার যাস্ক তাঁহার প্রণীত নিরুক্তে বণিয়াছেন,_“অগ্রং ষজ্ঞেষু 


প্রণীয়তে, প্রথন; যজ্ঞেযু প্রণীয়ডত, [ততঃ] অগ্রণীর্ভবতি*্_-যজ্ঞের অগ্রে__ প্রথমে অগ্নিস্থাপনা 
লা করিয়া কোন কাঁজেরই অনুষ্ঠান হয় না, এই লন্ত ইহার নাম 'অগ্রি। 
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সন ১৩৩২ ] অগ্নি-সম্থন্ধে- কয়েকটা কথা ১৮৯ 


সথলাীবানের পুত্র বলেন,-_"অক্লোপনো ভবতীতি অগ্নিঃ", ইনি" অবগত করেন না, 
রুক্ষতা সম্পাদন করেন, এই জন্তই ইহার নাম “অগ্নি” । 

অপি সকলকে প্অঙ্গং নয়তি” আত্মসাৎ করেন, অতএব ইহার নাম 'অপ্রি'। 

'সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ-( ১২1২৮ ) এই ব্রহ্মস্থুত্রভাষ্যে শ্রীমৎ শক্করাচাধ্য বলিন্াছেন, 
--অধিশবদো!হপ্যগ্রণীত্বাদিষোগাশ্রয়ণেন পরমাঘ্ববিষয় এব ভবিষ্যতে । গার্পত্যাদিকল্পনং 
প্রাণাহুত্যধিকরণত্বঞ্চ -প্রমাত্মনোহপি - সর্বাক্মত্বাহ্ূপপদ্দাতে ।”_-অগ্নি শব্দের র্যুৎপতি-নিষ্পন্ন 
অর্থ ‘অগ্রণী’ অর্থাৎ যাহ! অগ্রে নয়ন করে, এইরূপ করিলে অগ্নিশব্দকেও পরমেশ্বর-অর্থে ধরা 
যায়; ষেমন,--“অঙ্গয়তি প্রাপষতি কর্ণণঃ ফলম্‌ ইত্যগ্সিঃ [* যিনি উচ্চাবচ কৰ্ম্মফলের প্রাপক, 
তিনি অগ্নি । অগ্নি -ও পরমেশ্বর সমান। "্গার্হপত্যাদিকল্পনাও. পরমেশ্বরে সঙ্গত হয়। 
ভীরামানুজাচার্য্য এখানে এই একই সিদ্ধান্ত "অগ্রে নয়তি'গ্বারা করিয়াছেন। 
. বৈদিক শব্দের.ব্যাখ্য| ব্ৰাহ্মণে নিষ্পন্ন হইতে দেখ! যায়। বেদের প্রথম ব্যাখ্যা ব্রাঙ্গণই 
করিয়াছে । শতপথ-ব্রাহ্মণের মধ্যে অগ্নির নিরুক্তি পাওয়া যায়। শতপথের ষষ্ঠ কাণ্ডের (১ম প্র 
৯ম ব্রা, ১১) নির্দেশ এইরূপ, যে গর্ভ অভ্যন্তরে ছিল, তাহ! “অগ্রি'রূপে হ্ষ্ট হইল। যেহেতু, 
ইহ! সর্বাগ্রে 'অগ্রম্*.হষ্ট হইয়াছিল, সেই হেতু ইহার নাম ‘অগ্রি'। বস্তুতঃ, দ্অগ্রি' তিনি, 
ধাহাকে লোকে 'পরোঁহক্ষ'ভাবে (22558109115 ) বলে ‘অগ্নি’ ; কারণ, দেবতার! 'পরোহক্ষ- 
কায়’ অর্থাৎ 7250০দিগকেই ভালবাসে । শতপথের উক্তি ষথা,-“অথ যো গর্ভোহ্ত- 
রাসীৎ। সোহগ্রিরস্থজ্যত স যদস্ত সর্ববন্তাগ্রমস্থজ্যত তল্মাদগ্রিরপ্রির্ঘ ৰৈ তমগিরিত্যাচক্ষতে ' 
পরোহক্ষং পরোহক্ষকানা হি দেবাঁঃ 1 ৬+-১।১।১১ ] 


জৈমিনীয উপনিষদ্বাহ্মণে অদ্নিশব্দের এক ব্যাখ্যা আছে। অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি শব্দকে 
দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া! এই ব্রাহ্মণ ইহাদের বাচ্য-বাচকভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ইহাদের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুদারে এই ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে, 'অ' বর্ণে অমৃতের দৃষ্টি 
এবং ধর্ম" বর্ণে মর্ত্যযের দৃষ্টি করিতে হয়। এই ব্যাখ্যা অন্থসারে দেখ! যায় যে, অগ্নি শব্দের ছইটা 
অংশ আছে__একটী অমৃত, অপরটী মর্ত্য। দেবতাদের মধ্যে ছুইটী অংশ আছে। একটা 
অনৃত বা মর্তয, আর একটী সত্য বা অমৃত। নামরূপাঁদির অংশটুকু মিপ্যা, আর সেই 
নামরূপাদিরি আশ্রয় যে অংশ, তাহা সত্য বা অমৃত। বাচ্য অংশের দ্বিত্ব লক্ষ্য করিয়া তাহার 
যে বাচক শব্দ, তাহাকে হই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক একটী অংশের প্রতিপাদকরূপে দিম্যের 
বোধসৌক্্যার্থ এক একটা অর্থ করা হইয়াছে। এই খ্রাহ্মণের উক্তি নিয়ে প্রদত্ত হইল: 

“এত্যপ্েরমৃতমপহতপাপুপুদ্ধমক্ষরম্‌ । প্রিরিত্যন্ত মর্ভ্যমনপহতপাপ্যাক্ষরদ্‌।” ৮-_অম্থবাক্‌। 


"তয় খণ্ড। ৪1 বৃহনেবত। (২1২৪) অগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপে স্থির করিয়াছেন, 


-প্জাতে। যদগ্ডে ভূতানামগ্রণীরধ্বরে চ যঞ্চ- ৫ 
নায়া সম্ররতে বাং স্বতোই্লিরিতি সুরিভিঃ ॥” lh 


১৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


খধিগণ যে ই'হাকে অগ্নি নামে স্তুতি করিযা থাকেন, তাঁহার কাঁরণ- 
ভূতন্ষ্টির পূর্বে জাত হইয়াছিলেন ; (২) যন্তে তিনি অগ্রণী, এবং ( 
সংযুক্ত করেন। 18 


অগ্নির নাম 


বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী সংহিতাঁদি গ্রন্থে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম সমে 
তৈত্বিরীয়সংহিতা বলেন (২. ২. ৪২)--পার্থিব অগ্নির নাম বিগ্রগণ 
অস্তরীক্ষের অগ্নির নাম 'পাঁবক” এবং ছ্বালোকস্থ অগ্নিকে বলা হয় 
(€ ২৪. ২) পাঁবককে ‘বনস্পতি’ নামে অভিহিত করিয়াছে। পুরাণপ্ত 
করিয়া সাধারণতঃ সংহ্তাঁরই অনুসরণ করিষাছে। পুরাঁণকারগণ 
স্বাহার গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র হয়। পবমান--বঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নি 
শুচি__সৌরাগ্রি। শান্ত উপদেশ করিয়াছে--ইহলোকে খষিগণ অগ্নি 
করেন, অস্তরীক্ষে ইনি জাতবেদ বলিয়া পূজিত হন এবং ছ্থালোকে বৈশ্থা 
থাকেন। বৃহদ্দেবতাঁয় এই তিনটা -নামের উল্লেখ আছে।১ নিঘণ 
প্রথমেই এই তিনটী নামের উল্লেখ করিষাঁছেন। যাস্ক.(৭. ২৩) বলেন, 
অগ্নি বৈশ্বীনর বলিতে স্বর্য্য বুঝিতেন। শীকপুণির মতে, কিন্তু বৈশ 
* পরে যাস্ক (৭. ৩১) শাকপুণির মতই মানিষা লইয়াছেন। 

বৃহদ্দেবতা বলে, অগ্নির একটী নাম "ইন্দ্র । নিজের রশ্মিজাল « 
বায়ুর সাহায্যে তাহ! পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষণ করেন বলিয়া অগ্নির এই নাং 

নিরুক্ত (৭. ৫) ও সর্বানুক্রমণী (২. ৮) পৃথিবীতে অগ্নি, অন্ত 
এবং ছ্যুলোকে সর্ধ্যকে ‘ত্রিদেব’ নামে পরিচিত করিষাছে। 


অগ্রিত্রয় 
অগ্নিত্রয় বলিলে অগ্নি, জাতবেদ ও বৈশ্বানব, এই তিন অগ্রিকে । 
স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তাহাদের পার্থক্য দেখান হই! থাকে। 
বিৃতিস্থান ব! জম্ম নির্বাচন করা অসম্ভব বলিয়া বৃহদ্দেবতা! নির্দেশ 
করিবার কারপ, সমস্ত জগৎ তাহাদের দ্বারা ব্যাপ্ত । 
আবার অগ্নি বৈশ্বানরে আশ্রিত, বৈশ্বানর অগ্রিতে এবং জাতে 
এইরূপে অগ্নি ও বৈশ্বানর জাতবেদের ছুই রূপ হইযাছে।২ 
সালেক্য, একজাতত্ব ও -ব্যাপ্তিমত্তায় তাহারা এক হইলেও ত' 


১। ইহাগ্রিভৃতৃত্ব বিভি লেকে স্ততিভিরীডিতঃ। জাতবেদাঃ স্ততো মধ্যে স্ততে ; 
* ২২ "এতে উত্তবে জ্যোতিষী জাত্বেদকী উচোতে |» _নিরু্ত ৭২5 


সন ১৩৪২] অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা! ১৯১ 


স্বীকৃত হইঘ থাকে । যখন কোন সুক্তে অরনিকে সম্বোধন করা হইবে, তখন সেই সুভ্তভাক্‌ 
হইবেন “পার্থিব” অগ্রি। জাতবেদকে উদ্দেশ করিয়া কোন স্ুক্তের কথা বলিলে সেই 
সুক্তভাঁক্‌ হইবেন' মধামাগ্সি। বৈশ্বানর-সম্বোধিত কোন সুক্তের কথা বলিলে, সেই হুক্তভাঁক্‌ 
হইবেন হুর্য্য১ | 

এই পৃথিবীস্থান অগ্নি মানুষদিগের দ্বার! নীত হয় এবং সেই ছ্য্থান ভীহাঁকে নয়ন করেন। 
এই জন্ত এই উভয় একনামযুক্ত হইয়াও প্রত্যেকে পৃথগ্‌ভাবে আপন আপন কাধ্য করিয়া 
াঁকে। 

জাতবেদ নামের কারণ শাস্ত্রে বলিষাছে--যাহারা জাত, তাহার! তীহাকে জানেন বলিয়া 
তাঁহার এই নাম, অথবা তিনি যখনই জাত ইন, জন্মগ্রহণ করেন, তখন জাত--বিদিত হন 
বলিষ! তাঁহার নাম ‘জাঁতবেদ’। 

পৃথিবীস্থান অগ্নি অর্চিরূপ কেশযুক্ত বলিয়া, অস্তরীক্ষস্থান অগ্নি বিদ্াদ্রপ কেশযুক্ত বলিযা 
এবং ছ্ান্থান অগ্নি রশ্মিরপ কেশযুক্ত বলিয়া কবির! তাহার নাম দিয়াছেন ‘কেশী’ । 
তবে গ্রক্রিয়াষ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রকৃতিও। 

শান্তর নির্দেশ আছে যে, পার্থিব ও মধ্মাগি সূর্য্য হইতে প্রস্থত। প্রত্যেক যন্ঞে অগ্নি 
ও মরুৎকে চিকীর্ষা করিবার সময় বৈশ্বানরীয় শৃক দিয়া কার্ধ্য করিতে হয়।* এই বৈশ্বানর 
হইল হযালোকস্থান সুর্য্য। এই কার্য ব্রিলোকের অবরোহপ্রণাণীতে নিপন্ন হয়। প্রথমে 
এই ছালোক-দেবতার স্তুতি করিয়া মধ্যমস্থান বা অশুরীক্ষদেবতা রুদ্র ও মকতের স্তর্তি" 
করিতে হয; তারপর পুনরায় স্তোত্রিষ* দেবতা অগ্নির স্তুতি করিতে হয়। 


অগ্নির পঞ্চনাম 


বৃহদ্দেবতা ( ২৷২২ ) বলেন, বৈদিক শুক্ৰে অগ্নির পাঁচটা নাম, ইন্দ্রের ছাঁবিবশটা এবং হুর্য্ের 
সাতটা । 

অগ্নির গাঁচটী নাম বলিলে বুঝীইবে-_দ্রবিপোদা, তনুনপাৎ, নর|শংস, পবমান ও 
জাতবেদ।। 

১। বৈদিক খষি কুৎস দেখিলেন, অগ্নি ধন বা বল দান করিষা থাকেন। দ্রবিণ 
বলিলে ধন ও বল বোঝায়; সুতরাং তিনি অগ্রিকে পদ্রবিশোদাঃ, নামে প্রচার 
করিলেন ।৬ 


১) বৃহদ্দেবতা, ১--৯৮-১০০ | ২। নিরুত্ত ১২1২৫-২৭। ৩। বৃহদ্দেবভা--১1৯৫ 
৪1 বৃহদ্দেবত!_-১।১*১ ; নিকক্ত ৭1২৩ 

"৫ অগ্নিদেবত! সম্পর্কেই স্তোবতিয়েব বৈশিষ্ট্য। যাক্ক ৭ 1২৩ দ্রষ্টব্য ৷ 
$৯। বৃহদ্বেবতা--২৷২৫ ; খখেদ--১1৯৬।৮ | ৰ 


5৯২ সাহিত্য*পরিষং-পত্রিক! [৪র্ঘ সংখ্য 


"54 পাঁথিব অগ্নির নাম ‘তনুনপাঁৎ!। - দিব্যারিকে তন্ন বলে? তনন ( প্রসরণ ) 
হইতে তন্ নিষ্পন্ন । - তথ ছি হে থামার জন্ম। মধ্যমাগ্সি হইতে “তনৃনপাৎ জাত 
হইয়াছে। - :... এ 

পৌন্রকে কবিরা 'নপাথ” নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাক্কও বলিয়াছেন-_পনপাদ্ছিতি 
অনস্তরায়াঃ প্রজীরাঃ নামধেরম্ত (৮1৫)। পুত্রের ঠিক পরবর্থী মিনি, ‘অনস্তর’ বলিলে 
তাহাকেই বোঝায়) তাই বৃহন্দেবত| (২1২৭ ) বলিয়াছেন, -- 

অনন্তরুং প্রজামাহুর্নপাঁদিতি কপন্যবঃ। 
AE নপাদমুযা চৈবায়ময়্স্তেন তনুনপাৎ ॥ 

পার্ধিবাগি দিব্যান্নির পৌভ্র ; সুতরাং ইনি তনৃনপাৎ। 

৩। সমবেত নরগণের দ্বারা যে অগ্নি পৃথগভাবে পূজিত (শংসিত ) হন বলিয়া 
আশ্রী-স্থক্তে অগ্নির নাম হইরাছে_নরাশংস'। যাস্কের উক্তিতে কাখকোর মত এইরূপ 
“নরাশংসো যজ্ঞ ইতি কাঁখক্যো' নরা অস্বিয়াসীনাঃ শংগন্তি”। শাকপুণির মত 
'অগ্নিরিতি শাঁকপুনির্নরৈঃ প্রশন্তে! ভবতি।' কাখক্যের ভার বৃহদেবতাও বলেন_ 
, যজ্ঞে আসীন হইয়া অগ্নি জ্বত হয় বলিয়া 'ন্রাশংস" যঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

৪। পাৰ্ঘিবাযি এই বিশ্বকে পবিত্র করেন বলিয়া বৈখানস খষিগণ তাঁহাকে ‘পৰমান’ নামে 
১ স্তব করিয়াছেন। 

৫। অগ্নির একটা নাম ‘জাতবেদাঃ' | ইরা ব্রা 

(ক) ইনি ভূতগণকে আনেন বলিয়াই ইহার নাম 'জাতবেদাঠ। 

(খ) বিস্তা হইতে জাত বলিয়া ই'হাকে 'আতবেদাঃ' বলে। 

(গ) অথবা জাত হইয়াই বিত্ত ( ধন) অবগত হইয়াছেন বলিয়! ইহার এই নাম। 

(ঘ) বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি ভূতগণ দ্বার! বিদিত হন, রাহ বিশ্বের 

“মধাভাগেন্ছের ভায় তিনি ‘নাতবেদাঃ’ বলিয়া স্তত হন । 

নিরুক্তকার যাস্ক (৭1১৯) অগ্নিকে বলিয়াছেন-_-'জাতবিদ্য', 'জাতবিত', 'জাতে জাতে 
বিদ্যতে’। 


অগ্নির পৌরাণিক নাম 
পুরাণে অগ্নির বিবরণ কিছু স্বতন্ত্র । মহাভারতে দেখা যায়, অগ্নি এক, কিন্তু তীর রূপ 


বহু। কোথাও কোথাও অধি ত্রিবিধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কর্মে তাহার . 


বহুত্ব-বিহুত্বং কৰ্ম্মসু’ । সকল সময়ই তিনি সপ্তার্চি্জলনঃ', তিনি ‘সপ্তজিহ্বানন’ ৷ 
কখনও কখনও সাতটা আগ্নর» উল্লেখ দেখা যায়; তিনটা যাজক অগ্নি--‘অগ্নিত্রেতা' 
বা “ত্ৰেভাগয়ঃ’ ; ইহাদের মধ্যে গার্ধপত্য অগ্নি হইলেন পিতা, দক্ষিপাঁ্সি হইলেন মাতা 


সন ৯৯৯২] অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ১৯৩ 


এবং আহবনীয় হইলেন গুরু । আর &বাকী চারিটী অগ্নি হইল-_-সভা, আবসথ্য, 
স্মার্ভ ও লৌকিক । হ্রিবংশ (১২-২৯২) বলেন, সপ্তাচির পরিবর্তে অগ্নির তিনটা শিখ! 
আছে, তাই তাঁর নাম “ত্রিশিখ। পুরাণে অগ্নির এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। 
তদনুসারে অগ্নি পঞ্চ- _-আত্মা, অগ্নি, পিতা, মাতা, গুরু ৷ যজ্ঞাগ্রির হিসাব অনেক রকমে হয় 
পাচ, ছয়, আট। অথর্ববেদও এই আটের কথা ব্লিয়াছেন। মহাভারতের সভাপর্বে 
(৭1২১) পাওয়া বাষ-ইন্জ্রের প্রদাদে অগ্নির সংখ্যা সাতাইশ। অন্তত্র ( ১৩১০৩) 
ত্রিশ। পুরাণে অগ্নির একটা সাধারণ নাম 'ুগাস্তার্ক, “সর্তক বহ্ন’। মহাভারতে 
সুর্যের ক্রোধ হইতে জাত অগ্নির নাম হুইয়াছে--পাালজ্বলন’ ; হরিবংণ কিন্তু এই 
নামে বোঝেন, ওর্ব ভার্গবের ক্রোধ হইতে উংপয় যে অগ্নি, তাহাকে ; এ ছাড়! দেশ ও 
কালবিশেষে অগ্নির বহু নাম পুরাণে পাওয়া যায় ; যেমন, ‘তোঁয়ায়িঃ সাগরে! “কালা 
থাকেন মাল্যবান্‌ পর্বতে অথবা নাগলোকে। “সপ্তাচি' প্রভাতে ও সায়ংকালে ছেমকুটের 
উপরে উদিত হন। 
বেদ বলেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি । বিক্ণুপুরাণ স্থির করিয়া দিলেন, তিনি 
ব্রহ্মার বড় ছেলে। কোন পুরাণ বলিলেন, অগ্নি কগ্রপ ও অদিতির পুত্র । ধর্ম্মের 
বসুনামক পত্নীর গর্ভে কেহ অগ্নির জন্ম স্থির করিলেন। কাহারও মতে অগ্নি হইলেন 
অঙ্গিরার পুত্র, শাণ্ডিলের পৌত্র। কোন পুরাণমতে, দেবী শাঙ্িলী শৃঙ্গবান্‌ পর্বতে 
'থাকিতেন ; অগ্নি তাঁহারই পুত্র । ভাগবত বলেন, এই অগ্নিমাতা শাণ্ডিণী দক্ষপ্র্জাপতির * 
অপর পত্বী। মহাভারত একস্থানে বলিয়াছেন, অগ্নি বায়্দেবত! অনিলের পুক্র। রামা- 
রণও .তাহা সমর্থন করিয়াছে। স্বাহা হইলেন অগ্নির স্ত্রী। ইনি কশ্তুপের কন্তা। বায়ু 
পুরাণ মতে দক্ষের কন্তা । স্বধ। ও বস্থুধারা তাঁহার অপর স্ত্রী। পূর্বে পাঁবক, গুচি 
ও পবমান, অগ্নির এই তিন পুত্রের নাম করিয়াছি। পাবকের পুত্র "কব্যবাহন'"_-ইনি 
পিভৃগণের অগ্নি। শুচির পুত্র “হবাবাহন'। ইনি দেবতাদিগের অগ্নি। পবমানের পুত 
'সহরথ, ইনি অন্থরদিগের অগ্নি। বায়ু ও অগ্রিপুরাণে ইহাদের বিস্তৃত বংশবিবরণ আছে। 
কৌতুহলী পাঠক তাহ! পড়িয়া দেখিতে পারেন। 
কোন কোন পুরাণে অগ্নির কন্তার নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুরাণে ( ২য় অঃ) অগ্নির কন্তার 
নাম ণধষণা'_ইনি হুবিষ্ধানের পত্রী । বায়ুপুরাণও তাহাই বলেন। তবে অগ্নির আর 
একটা কন্তা হবিষ্ধানের উদ্ধ তম পঞ্চম পুরুষ উরুর পত্নী। 
পুরাণকারগণ অগ্নির নানারূপ সংখ্য! দিয়াছেন। বস্সুধারার পুত্র ও পৌত্র লইয়া ৪৫ জন 
* অগ্নি। বাসুপুবাণে এই ৪৫ জন অগ্নি, স্বযং অগ্নি ও পাবক, পবমাঁন ও শুচি, এই করজনকে 
লইয়া ৪৯ অগ্নির বিষয় বর্ণিত আছে। ষষ্ঠ মন্বস্তরে পুরাণোক্ত সর্ধমেলিতাগির 
সংখ্যা ৬১ । | | ৬ 
পুর্রাণমতে অগ্নি পিতৃগণের নাগা । চতুর্থ মনত তমঃ যখন রাজা ছিলেন, তখন হাঁম সপ 
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খ্রি মধ্যে অন্ততম খধি ছিলেন। মহাদেবের ঞুদ্র নামক যে মৃত্তি, তাহারই নাম্‌ অগ্নি । 
অগ্নি, সকল দেবতা ও পিতৃলোকে র মুখন্বরূপ । 

পুরাণে কর্মাবিশেষে অগ্নির নীমবিশেষে পুজার বিধি আছে । নবগৃহপ্রবেশকালে পাঁৰক 
নামক অগ্নির আরাধনা করিতে হয়। গর্ভাধান উপলক্ষে মারুত, অন্নপ্রাশনে শুচি, নাম- 
করণে পার্থিব, চুড়াকরণে সত্যনাম, গভিণীর চতুর্থ, ষ্ঠ ও অষ্টম মাসে কর্তব্য সংস্কারে 
মঙ্গল, জাতকরণে সংস্কারবিশেষে প্রগল্ভ, প্রারশ্চিত্তে ( মহাব্যাহ্ৃতি হোমে ) বিধু, লক্ষ- 
হোমে বহ্নি, কোটিহোমে হুতাশন, শান্তির জন্য বরদ, বরদাঁনে দুূষক ও বশীকরণে শমন 
নামক অগ্নির পুজার ব্যবস্থা আছে। 


ভ্ীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 


আমাদের ইতিহাস 


আমাদের দেশের ইতিহাঁসট! ঢালিয়া সাজিতে হইবে । এতদিন আমর! ষে ভাবে ইতিহাস 
চা আসিতেছিলাঁম, সে ভাবে আর চলিবে না । আমাদের ইতিহাস ছিল না, ইউরোপী- 
নরা আমাদিগকে ইতিহাস শিখাইয়াছেন, সে কথা সতচ। তাহারা আমাদিগকে যে পথে 
পাইতেছিলেন, আমর| এখনও সেই পথে চলিতেছি ; কিন্তু তীহাঁদের কথা শুনিলে আর চলিবে 
_ 1 তাহার! আমাদের দ্বেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না, সকলের সঙ্গে মিশেন 
- 1১ ছুই দশখানি বই পড়িয়াছেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাঁন খাঁড়া করিয়া দেন। 
" ।মাদের দেশের অনেকের সংস্কার যে, আমরা যে পুরাণ জাতি, এটা বলিতে তাহাদের সঙ্কোচ 

৷ প্রথম প্রথম তাহাই বলিয়াছেন,__“মুসলমাঁনদের আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসই ছিল না; - 
ন-রাজড়| থাকিতে পারে, ছোট বড় রাজ্জা থাকিতে পারে, কিন্ত সে বড় বিশেষ 
কান কাঁজের নয়। তাহাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তাই সেটা একেবারেই 

" অগ্জাহ ।” 

“মুসলমানদের আগে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পাওয়! যায়, তাহাতে দেখা যায় ষে, f 
'রতবর্ষ নানা ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ-করা ছিল। সেখানকার লোক অতাস্ত মিথ্যাবাদী ও 
- গ্চোর ছিল; তাহাদের সভ্যতা ছিল না, মিথ্যা কথা তাহাদেব স্বভাবের মধো হইয়া 
দয়া ছিল।* ইত্যাদি ইত্যাদি । 


এই ভাবে কিছু দিন চলার পর যখন অনেকে সংস্কৃত পড়িতে লাগিলেন, তখন বলিলেন, _- 
. বাঁ, এরাও যেন একটু ভাল লোক ছিল, একটু যেন অমনি সভ্য হইয়াছিল; কিন্তু ইতিহাস 
।দের একেবারেই নাই। ছুই চারিখানি কাব্য আছে, ব্যাকরণ আঁছে, একটু আধটু দর্লনশান্ত্রও 
ছে, আর বাকী সব অগ্রাহ--ইতিহান একেবারেই নহি |” ” 
এই ভাবে দিন কতক গেল, তারপর খোঁড়ার্খ,ড়ি আরম্ভ হুইল। রাশি রাশি তামার 
গাত বাহির হইতে লাঁগিল। সাঁহেবর! একটু চমকিয়া গেলেন। অশোক রাজার কতকগুলি 
শবকারী (পাথরের লেখ!) বাহির হইল। আমাদের দেশের লোক সেগুলি পড়িতে 
'শীরিত না । সাহেবের! পড়িলেন। শেষে স্থির হইল, সেগুলি চন্ত্রগুণ্ডের নাতির সমযের | 
ন্ত সেগুলি থেকে আরম্ত করিয়া মুসলমানদের সময় পর্য্যন্ত মাঝখানটা খালি রহ্যা' গেল। 
ক্রমাদিত্য, শালিবাহন---সাহেবেরা বিশ্বাস করিলেন না । স্থৃতরাৎ প্রায় ষোল শত বৎসর একটা 
কি পড়িয়া রহিল। তারপর 'ক্রমে তামার পাত আর পারের লেখা পড়া একটা বিস্তার 
1 ধঃ হইয়া দাড়াইল। - 






nt 
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অনেকে মনে করেন, সাহেবের! এ বিদা! জাঁরিতেন ; আমাদের দেশের লোক একেবারেই ' 
ছাঁনিত না। কথাটা সত্য নয়। সাহেবেরা পড়া ইয়া লইতেন--দেশের পণ্ডিতদের দিয়া; 
কত ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের মস্তিষ্ক চালনা করাইয! যে তীহাঁর খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাহা 
বলা যায় না। একট! কথ! সম্প্রতি জানিষাছি-_-অতি সম্প্রতি জানিয়াছি। উইল্সন্‌ সাহেব 
ও প্রিন্সেপ, সাহেবের শিলালেৰগুলি প্রেমচাদ তর্কবাগীশ মহাশয় পাঠ করিষা দিতেন? 
ক্রমে এই সকল লেখ পড়িয়া ও দিক্ক। পড়িয্না জানা গেল যে, ভারতবর্ষে অনেক রাজার - 
রাজত্ব ছিল স্বাধীন বাঞ্জার লেখ দিতেন। তাঁহাদের প্রন্ারা লেখ দিবার সময় তাহাদের 
নাম উল্লেখ করিত। স্বাধীন রীঞ্জাদের সকলেই দিক! তৈয়ার করিতেন এবং সিক্কায় 
তাঁহাদের নাম থাকিত। ০ 

এইরূপে দেখ! গেল, প্রায় হাজার ই হাজার রাজ! এই যোল শত বৎসরের ভিতর রা 
রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে তাহাদের বংশলতাও পাঁওয়া গেল। কিন্তু তাহারা কোন্‌ সময়ের 
রাজা এবং কোন্‌ দেপের রাঙ্গা, সেট! পাওয়া গেল ন|। যেমন কপিকাঁতার গঙ্গায় বয়! ভাসে, 

-“ তেমনি ভারতবর্ষের হতিহ|সে কতগুলি রাজবংশ ভাঁদিতে লাগিল ; পরস্পরের কি সমন্ধ, বুঝা 
গেল ন! ; স্থৃতরাং ধারাবাহিক ইতিহাস লেখ! হইল না । 

ছু চার দেশের ছু চারখানি ছোট বড় ইতিহাসও পাওয়! গেল, তাহাঁতে ইতিহাসের ধারাটা - 
ঠিক হইল না। এতবড় যে সংস্কত-সাহিত্যটা, সেটার দিকে ইতিহাঁসবাগীশেরা চোখও 
* দিলেন না। সুতরাং যদিও বা ইতিহাস হইল, সেটা ভাঙ্গা ভা বেশ ঠাস গাঁথুনী 
হইল না। 

সাহেবের! কিন্তু বলিলেন যে, “ভারতবর্ষের সভ্যতাট! "এই গুগ্রদের সময়েই হইয়াছিল ' 
১৩1১৪ শত বৎসর আগে । তার আগে কাব্য ছিল না, দর্শন ছিল না, অলঙ্কার ছিল না, থিষেটার 
ছিল না, সভ্যতার চিন্ত বড় একট। ছিল না। তবে অশোকের সময় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একটু চর্চা 

"-হুইয়াছিল। কিন্তু চর্চা হইলে কি হয়। মোক্ষমুলার সাহেব বলিলেন যে, বুদ্ধদেব যেই জন্মিলেন, - 
সংস্কৃত অমনি ঘুমাইয়! পড়িল ; সে ঘুম একেবারেই ভাঙ্গে নাই, গুপ্ত রাজারা কোন রকমে 
ভাঁঙাইলেন। বুদ্ধদেবের আগে ইহাদের ইতিহাস টিতিছাস কিছু পাওয়া যায় না। সব 
অন্ধকাঁর।” 

“আলোর মধ্যে বেদ। সে বেদও অনেকটা! বুদ্ধদেবের পরের লেখা, কিন্তু আমরা ধরিতে 
পারিতেছি না । সুতরাং খগবেদ যিশু খৃষ্টের ১২1১৩ শত বৎসর পূর্বের লেখা, তার আগে .. 
কিছুতেই যাইতে পারে ন|। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বোধ হয় হইয়াছিল, সেটা ১১1১২ পত বৎসর 
যিপ্ধ খৃষ্টের আগে ।” 

এই ভাঁবে আমাদের ইতিহাস ক্রমে পিছাইযা গিয়া যিশু-ুষ্টের ১২১৩ শত বৎসর আগে 
পর্যন্ত পৌছিল। (তার মধ্যে আবার বুন্ধদেবের পর থেকে সেটার একটু অট বাঁধিল। তাঁর 
আগে সখ ফসকা ৰ 


Pad 
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এই ভাবে আমাদের ইতিহাস চলিয়! অর্মুনতেছে। সংস্কৃত-সাহ্যিতটা ভাল করিয়! সব দিক্‌ 
থেকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কেহ করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও অতি অল্প লোকের ছিল। 
সেট! ভাল করিয়| পড়িলে কিন্তু ইতিহাসের যে দুর্দশাটা হইয়াছে, সেট! হইত না। 
অনেক শান্তর আছে, যে শাস্ত্রে প্রমাণ দিতে হয়-_প্রমাণ না দিলে শাস্ত্র কেহ বিশ্বাস করে 
না) প্রমাণ দিতে গেলেই আগে সে শাস্ত্রে ধাহারা বই লিখিয়! গিয়াছেন, তাহাদের নাম করিতে 
হয় এবং তাঁহাদের কথ! তুলিতে হয়। এই রকম করিয়া! কথা তুলিতে তুলিতে একটা পূর্বাপর 
ধার! দ্াড়ায়। স্বতিশান্র এইরূপ প্রামাণিক শীন্্। স্থৃতিশান্ত্রে, অকাট্য প্রমাণ দিতে ন! 
গারিলে লোকে বিশ্বাস করে না, শ্রদ্ধাও করে না। ° 4 
এই শাস্ত্রের যত পুথি আছে, সব পুর্থির একখানি ভাল ক্যাটালগ আজও তৈরারি হয় 
নাই। আর ইহা হইতে যে ইতিহাস পাওয়া! যায়, সেটা! এখনও লোকের ধারণাও হয় নাই। 
কিন্তু শুধু ক্যাটালগ হইতেই দেখা যায় যে, নূতন রাজত্ব হইলেই নূতন স্থৃতি হইয়াছে । খাধি- 
দের যে স্তবৃতি, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈয়ারি হইয়াছে, টাকাকারের। ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই খষিদের স্থৃতির টাকা করিয়াছেন। ~ 
তারপর মুসলমানরা যে সময় এদেশে আসিতে আরস্ত করিলেন, তথন হইতে খধিদের 
স্থৃতি ও টীকাকারদের টাকা চলিল ন!। ব্রাহ্মণের! তখন প্রত্যেক দেশের জন্ত স্বতন্ত্র করিয়া 
এক একট! নিবন্ধ তৈয়ারি করিতে আরম্ত করিলেন। মুসলমানদের সময় যেখানে হিন্দুদের 
রাজনীতিতে একটু ক্ষমতা! হইয়াছে, সেখানে তাহার! নিবন্ধ তৈয়ারি করিয়াছেন। নিবন্ধে আর 
। একটু বিশেষত্ব আছে। যেখানে হিন্দুর! স্বাধীন, সেখানে নিবন্ধের মধ্যে একখানি বই 
} রাজনীতির আছে। কিন্ত যেট! মুসলমানের দেশ, সেটায় রাজনীতির গন্ধও নাই । অনেক 
| জায়গায় হিন্দুরা মুসলমানের দেশে আপনাদের দেওয়ানী মকদ্দনা করিতেন। সেখানে নিবন্ধের 
















মধ্যে ব্যবহারের জন্ত একখানি বই আছে। যেখানে মুসলমানের দেশে হিন্দুর! স্বাধীন 
হইয়/ছে, সেখানে রাজ্যাভিষেকের উপর একখানি বই আছে। 
" ' কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, স্থৃতির বই লিখিতে গেলে প্রমাণ দেওয়া চাই। এই প্রমাণ ক্রমে 
খাটিয়। খুটিয়! দেখিতে গেলে, কোন্‌ বইখানি কোন্‌ সময়ে হইযাছে, তাহা বেশ ধরা যায় এবং 
- যদি আমাদের দেশীয় আচার ব্যবহারের তেমন জ্ঞান থাকে, তাহ! হইলে কোন্‌ দেশে হইয়াছিল, 
তাহাও বলিয়া দেওয়া যায় | - 
সুতরাং ভাঁল করিয়৷ স্থৃতিটা পড়িলে ইতিহাসটা পাকাপাকি তৈয়ারি হইয়! যাইতে পারে। 
b আমি যেরূপ জ্ঞানের কথা বলিতেছি, এরূপ জ্ঞান-_এই ভাবে পড়া, পূর্বে না হইলেও পূর্বে 
যাহার! বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহাদের একট! আবছায়। আবছায়া এই রকম ভাব ও জ্ঞান 
হইয়াছিল । তাই রাজ্জেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটীতে “হেমাত্রিপ্র প্রকাণ্ড নিবন্ধচী সব 
ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! তিন ভাঁগের ছুই ভাগ ছাপান হইযা গিয়া, হেমাদ্রির সময়ও 
জান! ছিল। তিনি নিজে বলিয! গিয়াছেন, ধেবগিরির রামচন্তর রাজার অধীনে তিনি” বড় বড় 
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রাজকার্য্য করিতেম। সেটা ১২৫০ খৃঃ হইতে ১৩০০ খৃঃ পর্য্যন্ত । সুতরাং তিনি যে সক, 
বই হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি তারার পুর্বে হইবে নিশ্চয়ই । কারণ, তিনিও ত 
একজন বড় পণ্ডিত, বড় রাজার সভাসদ্‌। তিনি আর পুথি না দেখিয়া! তাহা হইতে প্রমা 
সংগ্রহ করেন নাই ! 
এই রকম করিয়া বোস্বাইর মাগুলিক সাহেব, মন্ুর উপর মেধাতিথির ষে টীকা আছে, 
সেট! ছাঁপাইয়াছেন। মেধাতিধি যে সকল ধইএর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলিও তিনি। 
দেখিয়াছেন। এইক়প করিতে করিতে গিয়াছেন। 
বিউলার সাহেব বলিযাছেন যে,,গৌতমের ধর্মপান্্র যিশু খুষ্টের চাজার বৎসর পূর্বে বলিতে 
আমি সক্কোচ বোধ করি না। গৌতমের ধর্ম্মশাত্র বৈদিক সংস্কৃতে লেখা নয়” _পাণিনি যে 
সংস্কৃতের জন্য ব্যাকরণ করিয়াছেন, সে সংস্কৃতে লেখা নয়, মাঝামাঝি এক অবস্থার সংস্কৃত । 
পাঁণিনির সময় এখন এক রকম ঠিক হইয়াছে---যিশ্তখৃষ্টের ৫ শত বৎসর আগে; গৌতম হাজার 
বৎসর আগে। গৌতমের ভাষার সঙ্গে পাণিনির ভাষা তুলন| করিলে অনেক জ্ঞান লাভ কর! 
যায়। | 
শা. *গৌতমও তাঁহার আগেকার স্বতির বই পর্ড়িয়াছেন--তিনিও প্রমাণ দিয়াছেন। সে সব প্রমাণ 
আমর! খু'ধ্িয়া পাই না, লোপ হুইয়াছে। তিনিও স্ৃতিরই প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা হইলে 
গৌতমের আগেও স্থৃতি ছিল। স্থতি ত স্বাধীন শান্ত্র নয়। সবাই বলে, স্থৃতি বেদের অধীন। 
লোকের সংস্কার, অনেক বেদ লোপ হইবার পর খাষিদের যে সকল কথ। স্মরণ ছিণ, তাহা একত্র “শি 
'করিয়| স্থৃভি হয়। 
তাহা হইলে বেদ ছিল, বেদ লোপ হইয়াছিল, তারপর স্মৃতি হুইয়াছে,_এই রকম করিয়া: 
ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসটা আরও পিছাইয়া যাইবে। কত পিছাইয়া যাইবে, তাহার 
একটা আভাস দিতেছি । 
== পুরাণে এক জায়গায় লেখা আছে, মহাভারতের যুদ্ধের পর অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর মগধে « 
পর পর ৫৯ জন রাদা হইয়াছিলেন। তার পর নন্দরাজার! রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। 
নন্বরাজারা যিশুখুষ্টের ৪শত বৎসর পূর্বে মগধে রাজত্ব করিতে আরম্ত করেন। পা্জিটার শীহেব 
-এই ৫৯ জন রাধার নাম অনেক পুথিপালি ঘাঁটিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। মোটামুটি ধরিতে গেলে 
এক শতাব্দীতে ৪ জন রাজ! হন। তাহা! যদি হয়, তাহা হইলে ৬০ জন রাজায় ১৫ শত বৎসর 
" হইবে; ৪ শ আর ১৫শ যোগ করিলে ১৯০* হয়। কিন্তু পাঞ্জিটার সাহেব একশ বৎসরে « :ঞ 
৪ জন রাজা ধরেন নাই--১০৷১২ জন ধরিযাছেন ৷ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধট! যিশুধুষ্টের পূর্বে ১২শত : 
বৎসরে অথব। তাঁহাঁর৪'পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তসে কালের রাজারা এখনকার . ? 
চেয়ে একটু দীর্ঘগীবী হইতেন। আমরা বরং একশতে তিন জন রাজা ধরিতে পারি। ' 
তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আরও পিছাইয়া যাইবে। কাঁশ্বীক্পের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে 
বলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিশপৃষ্টের ২৫শত বৎসর আগে হইয়াছিল। কেন না, তাঁহার! বলেন, 
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লির ৬শত বৎসর পরে কুরুক্ষেব্রযুদ্ধ হয়ঃ আঁর কলি ৩১০১ বৎসর পুর্বে আরম্ভ হয়; 
“রাং ২৫ শত বৎসর তেরিজের হিসাবে পাওয়া বাইতেছে। 

“ খধিদের .তখন অসীম প্রভাব । তখন দেখা যায় যে, বেদ খানিক খানিক লোপ হুইয়! 
সিতেছিল। মহাভারতে যজ্ঞের যে সব বর্ণনা আছে, তাহাতে কেবল জাকজমকের বর্ণনূ!। 
কেমন করিয়া হইল, সে প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক্‌ দিযাও"' যায় নাই। তাতেই বুঝিতে হয, 
ই তখন যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল এবং বেদও ক্রমে লোপ হইষা আঁসিতেছিল। বেদ 
* তখন থক্‌, যজুঃ, সাম, অথর্কে ভাগ হইয়াছে। তাহা হইলে বেদ বিস্তর পিছাইয়! পড়িল। 

মহাভারতে লেখা আছে যে, ধৃতরাষ্ট্র রাজার এক কন্তা ছিল, একমাত্র কল্তা ; তাহার 
বিবাহ হইল জয়দ্রথের সঙ্গে ; এই জয়দ্রথ হইলেন সিন্ধুসৌবীরের রাজ!। সিদ্দেশে সৌবীর- 

২ ইশ অনেক দিন রাজত্ব করিতেছিলেন। সে বংশের জয়দ্রথের সঙ্গে ছুঃশলার বিবাহ হইল। 
-শম্প্রতি সিদ্ধদেশে সিন্স নদের ছইটী মরা গর্ভের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড নগর খুঁড়িয়! 
পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে স্থমেরদের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষে এতদিন 
স্থমেরদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, যা পাওয়া গিয়াছে পারস্ত উপসাগরের ধারে। 
অনেকে বলেন, স্থমেররা মিশর দেশের অপেক্ষাও প্রাচীন । অনেকে বলেন--না, এরা মিশর- 
দের চেষে একটু নুতন! আমরা বলি, সুমেরদের বখন এতবড় একটা নিদর্শন সিন্ধুনদের ধারে 
ওযা গিয়াছে, তখন সুমেরর! ভারতবর্ষ হইতে পারস্ত উপসাঁগরে যাইতে পারে, পারস্ত উপ- 


পানি 


সাগর হইতে ভারতবর্ষেও আসিতে পারে। এই সুমের জাতিই ভারতবর্ধের সৌবীর । সেত যিশু , 


খৃষ্টের ৩৪ হাজার বৎসর আগে। আর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ যদি তাহাদের সঙ্গে তুল্যকালে হয়, 
তাহা হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতাটা কোথায গিয়া দীড়াইল, দেখিবার বিষয় হইয়াছে। 
বেদ, স্বৃতি, এই দুইটী জিনিষ ছাড়িযা দিলে আর একটা কথা আমাদের মনে করিতে 
হইবে। কুকুক্ষেব্র-যুদ্ধের পর পরীক্ষিৎ হস্তিনাঁয় রাজ! হন। তাহার ৪1৫ পুরুষ পরে হস্তিন! 
শগর গঙ্গাষ ভাঙ্গিয়া যায় এবং পরীক্ষিদ্বংশ কোৌশাহ্বীতে আসিয়া রাজত্ব করেন। হস্তিনা- 
£ গঙ্গার ধারে মিরাট জেলায় ছিল। কৌশাম্বী এলাহাবাদ হইতে ১৫1১৬ ক্রোশ পশ্চিমে 
নার ধারে। প্রা এই ম্ময় পরীন্গিদ্বংশে অধিসীমকৃষ্ণ নামে একজন রাজা হন। 
তাহার সময় ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লেখা হয়। তাহার পূর্বক! ঘটনাগুলি 
খিবার সময়ে অতীত কালের বিভক্তি ব্যবহার করা হুইয়াছে। তাহার নিজের সময়ের 
লি বর্তমান কালের ব্যাপার, আর তীহার পরবর্তী ঘটনাগুলি ভবিষ্যৎ কালের 
খাপার। যাহার! পুরাণ পড়েন, সকলেই মনে করেন, পুরাণগুলি অধিসীমক্ুষ্ণের সময়ের 
খা । বাস্তবিক যদিও ভবিষ্যৎ কাল, অধিদীমকষ্ণের সময় হইতেই, হস্তিনা, অযোধ্যা মগধ 
ভূতি দেশের রাজাদের বংশতালিকা অনেক পুরাণে পাওয়া যায়, সেই বংশতালিকা 
হইতেই পার্জিটার সাহেব ৫৯ পুর্ণ মগধের রাজা পাইয়াছেন। , ইতিহাস মানে পুরাণ ঘটনা। 
ন ইতিহাস অতীত কালের হইয়া থাকে, বর্তমানেও হইতে পারে, কিন্ত ভাঁষ্যতে কমন 
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. বই পড়িতে পড়িতে এক জায়গায় দেখা গেল, এখন হইতে ১২শত বৎসর পুর্বে রাজশেখর ত" 







২০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [রখ 


করিয়া হয়? 'পুরাণের মর্ধ্যাদ| বজায় রাখিবারীজনত পরবত্তা কালের লোক ভবিষ্যৎ কাল ব 
হার করিয়া পরের ঘটনাগুলি পরে জুড়ি! দিয়াছেন। তাহ! যদি হয়, তাহ! হইলে এই ঘটনাং 
একেবারে অসত্য হইতে পারে না। এখনকার লোক ভবিষ্যতের ইতিহাস লিখিতে পা. 
না। তাহার! এটাকে হয় নির্ধোধের কাজ, না হয় ছুয়াচোরের কা বলিয়া মনে করেন 
কুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্ত পুরাণে ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার অধিক এবং 
টি ইতিহাসও অধিক । আর সে ইতিহাস যে প্রামাণিক, এ কথা পাঞ্জিটার সাহেব ৰত 
করিয়া গিয়াছেন এবং অন্ত লোককেৎ স্বীকার করিতে বলিতেছেন। = 
অধিনীমক্বফের সময় যখন পুরাণ আরম্ভ হইল, তাহার আগের ইতিহাস খুঁজিতে গে? 
বেদের ভিতর গিয়া খুঁজিতে হয়। - পার্জিটা'র সাহেব সে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যাব্জীখ 
পুরাণ পড়িয়াছেন। বয়স তাহার এখন ৭৫1৭৬ হুইবে। তিনি যখন ভারতবর্ষে সিভিলিয়ান 
হইয়৷ আসেন, তখন হইতেই পুরাণের উপর তাঁহার বড় নায়! ; আমি সে সময় হইতেই তীহাটে 
জানিতাম। তিনি যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক কথা 
হুইত। সুতরাং পুরাণ সন্বন্ধে তিনি যাহ! বলেন, সেট! একটু মন দিয়া শোনা উচিত । তিনি যখন 
বেদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন কিন্ত তিনি নিজের কোট ছাড়িলেন। তাহাকে ম্যাক- 
ডোনাল্ড ও কীথ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল । কারণ, ইহারাই এখন ইউরোপের মে 
বেদের সম্বন্ধে বেশী বই লিখিয়াছেন। পার্দিটার সাহেব খুব হু'সিয়ার লেঁক। তিনি যে আপনা 
কোট ছাড়িয়াছেন, তাহা তিনি বেশ বুবিয়াছেন। সত্য অনুসন্ধান কর! তাহার কাঁন্ন। তি' : 
বলিয়া গিয়াছেন,__আমি এখানে ম্যাকডোনান্ড ও কীথের পদাক্কান্ুসরণ করিয়া 
ম্যাকডোনান্ড ও কীথে তোমাদের ভক্তি থাকে, আমাকে বিশ্বাস কর? না থাকে না ব..4 
কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের যে £:810102» সেটা বিশ্বাসযোগ্য । 
এই লকল কারণে বলিতেছিলাম যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসটা পুরামাত্রায় ঢালিয়া সা্ছিতে, ২ 
হইবে! একশত বর্ষ পূর্বে একজন দশকুমারচরিতকে যিশু খৃষ্টের ৬ শত বৎসর' পরের লে", 
বলিয়া “গিয়াছেন। কিন্তু আমি দশকুমারচরিত ভাল করিয়| পড়িয়া ইহাকে যিশু খৃষ্টের ২ ' এ 
বৎসর পূর্বে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। ধীহারা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন--পাণিনি, কাত্যা 
ব্যাড়ি, পতঞ্জলি-ই'হাদের সমগ্ন লইয়া ইউরোপীয় পঞ্ডিতদের অনেকে ভিন্ন ছি. 
মত প্রচার করিয়! গিষাছেন। একজন পাণিনিকে থুষ্টের নয় শত বৎসর আগেকার বলি. 
গিয়াছেন। একজন ছইশত বৎসর আগের বলিয়াছেন। পতঞ্জলিকে কেহ দুই শত বদ 
আগের বলিয়াছেন, কেহ বিশু খৃষ্টের ছয় শত বৎসর পরের বলিয়াছেন। কিন্ত সংস্কৃত-সাহি 4 









কাব্যমীমাংসায় বলিয়! গিয়াছেন, _পাপিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, ইহারা সকলেই পাটি, 
পুত্রে পরীক্ষা গর খ্যাতিলাভ *করিয়াছেন। পাঁটলীপুত্র নগর যিশু খুষ্টের €শত বহর পৃ, 






আর সাহেবদের এহ 11, 


টিক ৷ কিন্ত এখনকার ইতিকাসবাগাশের! 








রতবর্ধের ইতিহাস সত্যোর ন হইয়! মিথ্যার রাশি হইয়া উঠিবে। 





শা। সংস্কৃত তাঁহাদের একেবারেই বাঘ বলিয়া মনে 
ক আবার ১৮২১৯ টাকা একজন পণ্ডিত ব্াখিয়া সংস্কৃতির কাজ সারেন। 
তাহা বলিয় দেন, তাহাকে তাহাই বিশ্বাস করিতে হয় । এই ভাবে ইতিহাস চাপাইলে 


্্ীহরগ্রসাদ শান্তী 
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